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১৯৫৬ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে তৎকালীন চ্যান্সেলর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বগাঁয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
তাঁহার ভাষণে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার অগ্রগাঁত লক্ষ্য কাঁরয়া বলেন যে এই দেশাঁট যে 
আজ পাঁথবীর অন্যতম প্রধান শান্তরুপে প্রাতম্ঠালাভ কারয়াছে, লন্ডনের “টাইমস” 
পানত্রকার মতে ইহার মুলে আছে সেই দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের এক মহান বিপ্লব যাহা 
১৯১৭ সালের রাজনোতিক 'বিপ্লবেরই সমতুল্য। অধ্যাপক জ্বকারম্যান (যান 'ব্রাটশ 
গভর্ণমেণ্ট কমিটি অন্‌ সায়াণ্টীফক্‌ ম্যানপাওয়ারের সভাপাঁত ছিলেন) তাঁহার রিপোর্টে 
* বলেন “ফলিত বিজ্ঞান ও টেকনলাঁজর ক্ষেত্রে রাশিয়ার ছান্রোৎপাদন ইউনাইটেড 
স্টেটসৃকেও ছাপাইয়া গিয়াছে।” তান একথাও বাঁলয়াছেন যে “এই সকল ছাত্রদের 
শিক্ষার মান যে কোনও ব্রিটিশ বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের ৷” 

অধ্যাপক এ. এন. কাবানভের “মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ” নামক মূলগ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ পাঠ কাঁরয়া স্বর্গত ডাঃ হরেন্দ্রকমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক জুকারম্যানের 
মন্তব্যের সত্যতা উপলান্ধ করিতে দ্বিধাবোধ কারতে হয় না। বাত্রশ বংসরকাল শারা'রতত্ের 
শিক্ষকতা কারবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে মাত্র জীবদেহের গঠনের কথা 
ছাত্রদের কাছে নিছক নীরস বালয়া মনে হয়। গঠনের সাঁহত দেহযন্বের 'বাভন্ন কার্য- 
কলাপের কথা সন্নিবেশিত না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, পঠন এবং পাঠন সরস 
হয় না। এই দ্যষ্টভঙ্গীর দিক দিয়া অধ্যাপক কাবানভের এই পাপ্তক অনবদ্য হইয়াছে 
বাঁলতেই হইবে। 

এই প্যস্তকের প্রারস্তেই লিখিত আছে যে ইহা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক 
ইহা হইতেই রাশিয়ার মাধ্যামক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্বন্ধে বেশ ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। মাধ্যামক বিদ্যালয়ের মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের শারশরতত্ত ও দেহযন্তরের কার্য- 
কলাপের জ্ঞান যাঁদ এই পডস্তকে প্রাতফালত হয় তাহা হইলে আরও উচ্চ শ্রেণীর ও কলেজ 
শিক্ষার মান কোথায় এবং কত উচ্চে তাহা বোঝা কঠিন নহে। 

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর একটি দিক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছে। 
তাহা হইতেছে এই যে চিরাচারত জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা প্রায় সকল পাস্তকেই পাওয়া যাইতে 
পারে তাহা ছাড়া শারীরতত্ত ও দেহযন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধ আঁত আধ্দানক গবেষণার 
তথ্যও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ফলে ছাত্রদের মনোবৃত্তি ও জ্ঞান আধ্দীনকতম 
পর্যায়ের সহিত পাঁরিচিত হইবে এবং জ্ঞান ?পপাসা তীব্রতর হইয়া উঠিবে। 

পাঁরশেষে এ কথাও বলিতে আনন্দ বোধ কাঁরতোঁছ যে সকল বিজ্ঞানের সার্থকতা যে 
পটভূমিকায় যাচাই করা হয় সেই সামাঁজক-অর্থনোতিক (S0cio-economie) 
রা ইঙ্গিত বিজ্ঞান চর্চার সাঁহত অচ্ছেদ্যভাবে অথচ মান্র প্রয়োজনানূগ পাঁরমাণে 
উল্লেখ করিয়া এই প্যস্তকের অপূর্ব সম্পদ বৃদ্ধি কাঁরয়াছে। 

অধ্যাপক কাবানভের এই অমূল্য পুস্তক যে ছাত্রদের কাছে আদরণীয় হইবে এবং 
শিক্ষকদের এক অনবদ্য পাঠ্যপুস্তকের অভাব মিটাইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। 
এই অবসরে অনুবাদককেও আম ধন্যবাদ জানাইতোছ। 


শক্ত চা০প১০৫৭। 
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1ববয রি 
সষ্ম্নাকাণ্ডের প্রাতিবর্তন ক্রিয়া 
মস্তিচ্কের গঠন টি 


পশ্চাদ্দেশীয় ও মধ্য মস্তিষ্কের কার্যকলাপ 
মান্তচ্কের সম্মুখভাগের ক্রিয়াকলাপ ত 
বর্ধনশীল দ্লায়তন্্র (Vegetative Nervous 
System) 
বোধোদ্দীপক যন্ত্র (Sense Organs) 
Sl শ্লেচ্মা-কিল্লা এবং দেহসণ্টালনকারা যন্ত্রসমূহের ধারক 


দিত রা 
শ্রবণ যন্ত্র 
উচ্চস্তরের প্লায়বক কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের প্রাতষ্ঠাতা 
সেৎচেনভ ও প্যাভলভ্‌ 
সপ্রাতবন্ধ ও অপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তন 
গুরুমান্তিত্কের কটেক্সের উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া 2% 
মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়া-কলাপের বৈশিষ্ট্যসমূহ ... 
স্নায়়তন্ত্ৰের স্বাস্থ্যবিধি 

Te REE চিত পির 


প্রজনন 

জরায়ুর অভ্যন্তরে জীবাণুর বদ্ধ 

শিশ: ও কিশোরদের দেহগঠনের কয়েকটি বৈশষ্টয 
শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যরক্ষা 


পারিশিল্ট_কে) 
প্রধান প্রধান খাদ্যের উপাদান 
সালকে) 
প্রধান প্রধান খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের পারমাণ 
পরিশিষ্ট_গে) 
পাঁরভাষক শব্দ (বাংলা ইংরাজী) 


২৬৪ 


২৬৭ 


তরুণদের প্রাত আই. পি. পাভ্‌লভের চিতি 


“আমার দেশের যে সমস্ত তরুণ বিজ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ কারতেছে, তাহাদের 
শনকট আমি কি আশা কাঁর? 

সর্বপ্রথম আশা কার ধারাবাহকতা। বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে সাফল্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা 
*গঢরতত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছু বাঁলতে হইলে আমি উত্তেজিত না হইয়া পার না। 
-ধারাবাহকতা-ধারাবাহিকতা-ধারাবাহিকতা। কাজ শুরু করার সময় হইতেই জ্ঞান আহরণ 
‘করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে ধারাবাহিক 
হওয়ার জন্য নিজেকে শিক্ষিত করিয়া 
‘তুলিতে হইবে। 

শিখরে পেশছানর চেষ্টা করার 
পূর্বে বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ গাল 
অনুধাবন করো। আগের ধাপগদালতে 
দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত কখনও 
-পরের ধাপে অগ্রসর হইবেনা। নিজ 
জ্ঞানের ন্ুটিগযীল ঢাকিবার জন্য কখনও 
“খুব সাহসী অনুমান বা কল্পনারও 
আশ্রয় লওয়ার চেষ্টা কাঁরওনা। 
সাবানের ফেনার অপূর্ব চিরপারিবর্ত- 
-নীয় রং যতই চোখ ধাঁধান হউক না 
কেন, আঁনবার্যভাবেই তাহা ফাটিয়া 
“পাড়বে এবং তখন তোমার নিকট 
“থাকবে শুধু বিহবলতা, শুধ 
বশৃঙ্খলতা। 

িচারব্যাদ্ধতে ও ধৈর্যে নিজেকে 
শশাক্ষত করিয়া তোল। বিজ্ঞানের 
জাঁটল কাজে অভ্যস্ত হও। অন্দ 
ধারন করো, তুলনা করো তথ্য সংগ্রহ করো। পাথীর ডানা যতই সাঠক হউক না কেন, 
বাতাসে ভর না করিয়া সে ডানা পাখীকে আকাশে তুলিতে পারে না। বিজ্ঞানীর নিকট 
তথ্য বাতাসের সমতুল্য। িনাতথ্যে উদ্ধর্ণপানে উড়তে পারবেনা, বিনা তথ্যে সমস্ত তত্ত্বই 
নিম্ষল প্রয়াসে পাঁরণত হইবে। 

কিন্তু অনধ্যান, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সমর তথ্যের উপরিভাগে থাকিওনা, তথ্যের 
সেরেস্তাদার হইওনা। ইহার গুরু গভীরে প্রবেশ, করার চেষ্টা কারও । যে নীতিগ্দাল 
তথ্যকে পাঁরচালনা করে, নিরবাঁচ্ছন্নভাবে তাহাদের অনুসন্ধান করো। 

দদ্বতীয় প্রয়োজন নম্রতা। কখনও মনে কারও না যে সব কিছুই তোমার শেখা হইয়া 
শৃগয়াছে। যত উচ্চ সম্মানই পাওনা কেন, তুমি যে অজ্ঞ, সব সময়ই নিজেকে একথা বলার 
-সাহস রাখবে। 


আই. - পাভ্লভ 


নিজেকে দম্ভের বশীভূত হইতে দিওনা । যেখানে নম্রতা স্বীকার করা প্রয়োজন, দম্ভ 
তোমাকে অনমনীয় করিয়া তুলিতে পারে, প্রয়োজনীয় উপদেশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য 
প্রত্যাখ্যান করাইতে পারে। দম্ভের জন্য তোমার বাদ্তবতাবোধ নষ্ট হইতে পারে। 

যাহাদের সহিত আমি কাজ কাঁর, এবং আমার সারে যাহারা কাজ করে, 
তাহাদের মধ্যে পাঁরবেশই হইল বড় কথা। আমাদের সকলের সম্মখেই কর্তব্য মাত্র একটি, 


আমাদের সাধারণ কাজ ঠিকই অগ্রসর হয়। 

তৃতীয়টি হইল আবেগ। স্মরণ রাখিও, বিজ্ঞান চায় বৈজ্ঞানিকের সারাটি জীবন। 
যদি তোমার দুইটি জীবন থাকত, তাহাও যথেষ্ট হইত না। বিজ্ঞানের দাবি- প্রচুর প্রচেষ্টা 
এবং গভীর আবেগ। তোমার কাজ ও গবেষণায় আবেগ থাকা প্রয়োজন। 

আমাদের দেশ বিজ্ঞানীদের সম্মুখে প্রশস্ত পথ উন্মন্ত করিয়া দিয়াছে এবং একথা 
থাকার কাঁরতেই হইবে যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে উদারভাবে সমর্থন করা হয়, সে 


আমাদের দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের অবস্থা সম্পর্কে কী আমার বন্তব্য ? বন্তব্য সম্পূর্ণ 
পারচ্কার। তাহাদিগকে অনেক কিছুই দেওয়া হয় এবং 
পিতৃভাম বিজ্ঞানের উপর যে বিপুল আস্থা রাখে, তাহা পর্ণ করা র ং 


ভূমিকা 


31 শারীর-সওস্তান ৪ শারীর-ব্ত (Anatomy and 
Physiology)-জীবদেহেৰ গর্তন ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত 
বিজ্ঞান 


শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের প্রশ্ন ৪ 

শারীর-সংস্থান হইল জীবদেহের গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন; আর শারীর-বৃত্ত 
হইতেছে জীবন-পদ্ধাতি অর্থাৎ জীবদেহে যে জোক ক্রিয়া-কলাপ (Vital func- 
tions) চলে, তাহারই সমীক্ষণ। 

এই বিজ্ঞানে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগ্াীল শুধু যাহা দেখা যাইতেছে 
তাহারই যথাযথ বিবরণ নয়। শারীর-সংস্থান সমগ্র জীবদেহের এবং তাহার 
বিভিন্ন অংশের গঠন সম্পাক্ত নিয়মগুলি এমনভাবে প্রমাণ করে যাহার 
মাধ্যমে ইহাদের কার্যকলাপের উপর ইহাদের গঠন-পদ্ধাতর নিরভরশশলতাও 
প্রমাণিত হয়। শারীর-বৃন্ত হইতেছে জীবন সম্পাকত বাভিন্ন ঘটমান বিষয়ের 
(different life phenomena) মধ্যে পারস্পারক সম্পর্ক, তাহাদের পারচালনা 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী, এবং জীবদেহের প্রাণ ধারণের অবস্থার উপর তাহাদের 'নর্ভর- 
শীলতা সম্পর্কে গবেষণা। 


গঠন ও কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্ক ৪ 

শারীর সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত-এই দুই বিজ্ঞানকে স্কুলের পাঠ্যক্রমে মিলিত- 
ভাবে রাখা হইয়াছে এই কারণে যে এই দুইটি পরস্পর ঘানষ্ঠভাবে সংাশ্লস্ট। 
বিভিন্ন দেহযন্বের (978413) ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে হইলে ইহাদের গঠনও জানিতে 
হইবে। অন্দরূপভাবে দেহযন্তগুলির গঠন বুঝবার জন্য তাহাদের জৈবিক 
কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন । 

দেহযন্ত্রের গঠন ও কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে কোন যন্ব্ের 
কার্যকলাপের পাঁরবর্তন তাহার গঠনেও পারিবর্তন আনিয়া থাকে। আবার 
গঠনের পাঁরবর্তনও কার্যকলাপে অনুরূপ পাঁরবর্তন ঘটায়। 

কোন লোক প্রাতাদন ব্যায়াম করিলে তাহার দেহের কতকগুলি মাংসপেশীকে 
অধিকতর কাজ করান হয়। এইভাবে আঁধক কাজ করার ফলে পেশগলি 
আকারে বড় এবং শান্তশালী ও দঢ় হয়। অপরপক্ষে কোন পেশী কাজ না 
কারলে-যেমন সেই পেশীতে অবস্থিত স্নায় (7:৮০) আহত হইলে-_তাহা 
আকারে ছোট হইয়া যায় এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ পেশশীটর স্বাভাবিক 
গঠন নষ্ট হইয়া যায়। 


গরাক্ষার গুরুত্ব 8 
সাধারণত জীবদেহের দৈহিক গঠন অনুশীলন করা হয় শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া? 
কিন্তু জৈবিক কার্যকলাপ অন্দশীলন কাঁরতে হইলে অনুধাবন ও পরাক্ষা 


৪ ডে. 


(observation and experiment) অর্থাৎ জীবন্ত ৮১৯ অনুশীলন করা 
প্রয়োজন, কারণ, মৃত্যুর পর জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের অবসান ঘাঁটয়া থাকে। 

রীরবৃত্তা উই নটি উজ ন। 
কুকুর, ইন্দ্র বা ব্যাঙের দেহে অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহার হৃংাঁপণ্ড বা অন্য যে-কোন 
দেহ্যন্্র উল্মুন্ত কারয়া তাহার ক্রিয়া-কলাপ অনদ্ধাবন করা যায়; তেমানি, কোন 
একটি যন্ত্যেমন পাকপ্থলন বা কোন পেশী_দেহ হইতে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া 
পরীক্ষা করা যায়। 

পরাঁক্ষা দ্বারা কোন 'বাচ্ছিন্ন দেহযন্তকে বোঝা বা অনুশীলন করা সম্ভব। 
কিন্তু সে-পরীক্ষা় এ যন্ত্রাটর ক্রিয়া-কলাপে আনবার্ভাবে এক অস্বাভাবিক 
অবস্থার সৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈথার বা কলোরোফর্মের মত চেতনা-নাশক পদার্থের 
ব্যবহারে, অস্ত্রোপচারে, বিশেষত, (বাভন্ন দেহযন্তের মধ্যে সহজাত পারস্পারক 
সম্পর্ক নষ্ট হইলে উপরিউন্ত অস্বাভাঁবক অবস্থার সৃষ্ট হয়। 

বিখ্যাত রুশীর বিজ্ঞানী আই. পি. পাভ্লভ্‌ (১৮৪৯-১৯৩৬) বারবার 
বালয়াছেন, “কোন দেহযন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা কাঁরতে হইলে 
সমগ্র এবং অখণ্ড জীবদেহাটকে স্বাভাবিক অবস্থায় অনুশীলন কারতে হইবে। 

জীবদেহের অনঃশীলনে এই দযুষ্টভাঙ্গ পরাঁক্ষামূলক শারীর-বৃত্তের অগ্র- 
গাঁতকে এক নূতন স্তরে উন্নীত কাঁরয়াছে। 

আই: পি. পাভ্লভ্‌ ছিলেন প্রখ্যাত পরীক্ষক। অক্ত্রচীকৎসার কলা 
কৌশল তিনি স্যানপুণভাবে আয়ত্ত কারয়াছিলেন এবং কুকুরের উপর বহু প্রকার 
জটিল ও উদ্ভাবনশীল অস্ত্রোপচার কারিতে পারতেন। অস্রোপচারের দ্বারাই 
তান জীবদেহের অখণ্ড অবস্থাতে পাকস্থলী, যকৃত ও অন্যান্য দেহযন্তের কার্য- 
কারণ অনুধাবন কাঁরতে সক্ষম হইয়াছলেন। 

অগন্যাশয়ের (an০re5) রসবাহদ একটি নলকে (480) অস্ব্রোপচার দ্বারা 
শরীরের অভ্যন্তর হইতে বাঁহরে পারচালিত কাঁরয়া পাভুলভ্‌ সেটিকে চর্মের 
সাঁহত যুন্ত কাঁরয়া দেন। ক্ষত সম্পূর্ণ শুখাইয়া যাওয়ার পর পশাট স্বাভাবিক 
এক বিশেষ ধরণের খাদ্য দিলেন এবং এ নল মারফৎ ক্ষারত রসের পাঁরমাণ ও 
উপাদান "স্থির কারলেন। 
প্রয়েজন। একথা সত্য যে সব পরীক্ষাই মানবদেহের উপর চালান সম্ভব নয়। 
তবে, মানব ও পশদদেহে শারীর-বৃত্ত সম্পা্কত ক্রিয়া-কলাপ প্রায় একই রকম। 
সুতরাং মানব দেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন কাঁরতে হইলে একদিকে 
সহযোগ ব্যবস্থা হিসাবে পশুদেহের উপর পরাক্ষা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
মানব দেহের জৈববন্যাসের উপর পরীক্ষা ও অনুধাবন চালান যাইতে পারে। 
কিন্তু এই কাজ কারবার সময় যে-সব অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য মানব ও পশু দেহের 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্ট করে, সেগুলি ভূিলে চাঁলবেনা। 

পাভ্লভ্‌ বাঁলয়াছেন, “উচ্চ স্তরের পশুদের হতাঁপন্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য 
যে-সব দেহযল্ত মানব দেহের সমতুল্য, সেগুলির ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত পরীক্ষাল্ধ 
তথ্যসমনহ খুব সতর্ক থাকলে তবেই মানব দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। মানব ও পশু দেহস্থিত এইসব যল্রের কার্যকলাপে সত্য সত্যই কোন 


পরীক্ষা চালান অসম্ভব হইলে রোগীর অবস্থা অনুধাবন করিয়াই পাভ্লভ্‌ 
বার্ণত পরখ করার কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। জৈবিক ক্রিয়াকলাপের অন: 
শঈলনে অনুধাবন অন্যতম প্রধান পল্থা। 


২। শারীর সংস্ভান ও শারীব-বতের গুৰুত্ব 


প্রকাতিতে মানুষের স্থানঃ 

দেহের গঠন ও জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃতির মধ্যে 
মান্‌ষের স্থান, জীব জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক, এবং তাহার উৎপত্তি ও 
বৃদ্ধি সম্পর্কে সাঠক ধারণা করা অসন্ভব। জৈবিক গঠন ও জৈবিক কার্য- 
কলাপ অনুশীলনের দ্বারাই মানুষকে সমগ্র প্রকাতি ও জীব জগতের বিকাশের 
সাঁহত অখণ্ডভাবে ব্াঝবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যাইতে পারে। 

মানূষ ও পশুর উৎপাত্তর সূত্র যে এক এই সত্য প্রমাণ কাঁরয়া শারীর- 
সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্ট কারয়াছেন এই অলীক ধর্মীয় 
ধারণা নষ্ট করে এবং মানুষকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্ত করে। 

মানবদেহস্থ জৈব প্রক্ৰিয়া অনুশীলন কাঁরয়া দেখা গিয়াছে যে এ সব ক্রিয়া- 


শারর-বৃত্ত ও শারীর-সংস্থানের গর্ব ঃ 

শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত এই দুই বিজ্ঞানেরই উৎপত্তি ও বৃদ্ধি 
হইয়াছে মানুষের বাস্তব প্রয়োজন হইতে। রুগ্ন মানুষকে চিকিৎসা কাঁরতে 
হইলে এবং সুস্থ মানুষকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা কাঁরতে হইলে জীবদেহের 
গঠন ও তাহার জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 

দেহের গঠন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না-থাঁকলে কোন অস্ত্-চীকংসকের পক্ষে 
হৃৎপিণ্ড, মস্তিচ্ক বা চক্ষুুর মধ্যে ছার চালাইয়া কোন জটিল অস্বাচাকৎসা 
করা সম্ভব নয়। 

জীবদেহের অনুশীলনের ফলে অতীতে যে-সব ব্যাধি নিরাময় করা অসাধ্য 
বাঁলয়া গণ্য হইত, বর্তমানে সেই ধরনের বহ রোগের বরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালান 
যাইতেছে । খাদ্যপ্রাণের আবিভ্কার এবং তাহাদের কার্ষকারণ [নর্ধারিত হওয়ার 
ফলে স্কার্ভ বিকেট ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় নূতন নূতন [নর্ভরযোগ্য 
পদ্ধাঁত উদ্ভাবন করা সম্ভব হইয়াছে। 

রক্তের উপাদানসমূহ অনুশীলন দ্বারা রোগীর দেহে রন্ত দান কাঁরয়া (81৩- 
fusion) বহক্ষেত্রেই জীবন রক্ষা করা গিয়াছে। 

জাবসত্তার দেহ সংরক্ষক ও সংগঠক উপাদান সম্পর্কে বিশদ গবেষণার ফলে 
সংক্লামক রোগের বিরুদ্ধে ও তাহাদের প্রাতষেধের ব্যাপারে বহ গররত্বপূ্ণ 
আবিষ্কার হইয়াছে। 


ব্যান্তগত স্বাস্থ্যের ও জনস্বাস্থ্যের যে-সব বাঁধ পালন করা স্বাস্থ্যরক্ষার : 

জন্য অতীব প্রয়োজন, সেগুলিও শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত সম্পার্কত জ্ঞানের 
উপর নির্ভরশীল। সঠিক প2াষ্ট, কাজের ও জীবন-যাপনের অবস্থার উন্নত, 
অবসাদের বিরদ্ধে লড়াই করার ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে জাঁড়ত বহু প্রশ্ন শারণীর- 
ব্ত্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে সমাধান করা গিয়াছে। শারদীরক ও মানাসক শ্রমকে 
উপযুন্তভাবে সংগঠিত করা এবং কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ক্রীমক 
সমন্বয় সাধনের জন্য শারীর-বৃত্তের গুরুত্ব অসীম। কাজের ধরণ এবং জীবদেহের 
উপর কাজের অবস্থার প্রভাব পৃঙ্খানপঙ্খরুপে অনুশলন দ্বারা শারীর-বৃত্ত- 
বদরা অবসাদ লাঘব করিয়া শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন। 


৩। শাৱীৱ-সংস্কান ও শারীর-বতেব অগ্রগতিতে ক্রশ 
বিজ্ঞানীদের অবদান 


শারীর-সংস্খান ও শারীর-বৃত্তের অগ্রগাঁততে রুশ বিজ্ঞানীরা বিরাট : 
ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়াছেন। বিশেষত উচ্চস্তরের স্নারূতন্বের ক্রিয়াকলাপ 
অনদুশীলনে রূশীয় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


ইহার কয়েক বংসর পরে আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আই. পি. পাভূলভ্‌ 
মাঁস্তচ্কের উচ্চতর অংশের, অর্থাৎ গুুরুমস্তিচ্কের উপরিভাগ বা কর্টেঝ্সের 
(cortex of cerebral hemisphere) অনুশীলন কাঁরয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ 
করেন যে মানসিক প্রক্রিয়া হইল গর মস্তিষ্কের শারীর-বৃত্তিক বা জৈবিক কা 
কলাপ। 

পাভ়লভের গবেষণা শারীর-বৃত্তের অনুশীলনকে উচ্চ স্তরে পাঁরচালত 
পারব আলে আব দা ও টািংসা বিজ্ঞানের কে বৈ্বাষক 
পাঁরবর্তন আসিয়াছে এবং মাক্সীয় বস্তুবাদী বা বৈজ্ঞানিক দম্ভ 
শা করতেই গবেষণা পাবে সাহায্য করে দশ 


ভাবে নয়_অখণ্ডভাবে। বিশ্ব-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে, সমগ্রভাবে মানুষের ডি 
জগতে ইহা আবিসংবাদীভাবে রুশীয় অবদান”। y | ্ 
পাভ্লভ্‌ সব সময়ই দাবী কাঁরতেন যে বিজ্ঞানকে বাস্তব জীবন হইতে 
বিচ্ছিন্ন করা চালবেনা_ বিজ্ঞানকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ কাঁরতে হইবে। 
আসাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ 
সম্পাঁকত প্রশ্নে উৎসাহ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই রুশশয় বৈজ্ঞানকরা 
রোগীর দেহে অপরের রন্ত দান 01০০৭ transfusion) ও নিদ্রাকারক ওষধের 


৮ 


প্রয়োগ সংক্রান্ত বাভন্ন সমস্যার অনুশীলন কাঁরয়াছলেন। আই. এম. সেংচেনভ্‌ 
সব সময়ই ব্যবহারিক জীবনের সাঁহত সংশ্লিষ্ট শারীর-বৃত্তের প্রশ্ন সম্পকে” 
উৎসাহী ছিলেন। তিনি অবসাদ ও তাহার প্রাতকার -সম্পর্কে গবেষণা করেন 
এবং শ্রম সম্পর্কিত শারীর-বৃত্তের তান ছিলেন অন্যতম প্রাতি্ঠাতা। আই. পি. 
পাভ্লভ্‌ সব সময় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিচ্কারকে বাস্তবে, বিশেষত চাকৎসার 
কাজে নিয়োগ কাঁরতেন। ন | 

খ্যাতনামা রূশীয় বিজ্ঞানী এন. আই. পিরোগভ্‌ (Pirog০v; ১৮১০-১৮৮১) 
অস্ব-“চাকৎসার উন্নাতর জন্য ঠাণ্ডায় জমান শবদেহে অস্ত্রোপচার কাঁরয়া বাভিন্ন 
দেহযন্ত্র (09৭15) ও কলার (1530০) মধ্যে পারস্পারক সম্পর্কের গবেষণা 
কারতেন। তাঁহার এই গবেষণার ফলে স্থানক বা আন্টালক (Topographical 
or regional Anatomy) শারীর-সংস্থান নামে নূতন এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত 


হয়। 

বৈজ্ঞানিক 'ভীত্ততে শারীরক 
শশক্ষা প্রবর্তনের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
রুশীয় শারীর-সংস্থানীবদ পি. এস. 
লেসগাফ্‌ট্‌-এর (Lesgraft) প্রচুর 


এক পদ্ধাত নির্ধারণ করেন যাহাতে 
জণীবদেহের সর্বাধিক বিকাশ ঘটিতে 


পারে। 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ বিজ্ঞানী 
আই. না; নিক (Metchni- এন. আই. গিরোগভ 
Kv; ১৮৪৫-১৯১৬) রক্তের দেহ- 
সংরক্ষণশীল গুণাবলী সম্পর্কে যে অনঃশীলন করেন, তাহা হইতে পরে অনাক্রম্যতা 
(immunity) বা সংক্রামক রোগের বরুদ্ধে প্রাতরোধ শান্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের 
উদ্ভব হয়। 
পরোগভ্‌, লেস্গাফট, মেচ্নিকভ্‌ প্রভাতি বহু রুশীয় বিজ্ঞানী তাঁহাদের 
সমত শা জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করেন সৈইজন্যই তাঁহারা একদিকে 
যেমন MEL জননেতা , অন্যাদকে জার সরকারের উৎপাঁড়নও সহ্য 


কাঁরতে হইয়াছিল। 


সো[বিয়েত বিজ্ঞানের সাফল্য ৪ 
"_ মহান অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী কালে শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের 
171 মানব দেহের জৈবতন্্র অনুশলনের জন্য 
সোবয়েত ইউনিয়নে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটার স্থাঁপত 
হো পাভ্‌লভ্‌ এবং তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ও অন্দগামীর স্নায়্‌তল্ত, পাচন 
তন্ত, রন্তসংবহনতন্ত্র ইত্যাদির অনুশনলন চালাইয়া নূতন নূতন যে-সব আবিচ্কারের 
দ্বারা বিজ্ঞানকে শন্তিশালী করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগঢ়ল বর্তমানে চাকৎসা 
কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষত উচ্চ স্তরের স্নারূতন্ত্রের কার্যকলাপকে 
ee a ES SELLE 
ব্যাধির চিকিৎসা কাঁরতে সক্ষম হইয়াছেন। 
কলাসমূহকে এক স্থান হইতে কাটিয়া শরীরের অন্য স্থানে জোড়া লাগাইয়া 
(grafting), নক এক জীবদেহের একাঁট সমগ্র দেহযন্তর (97880) অন্য জীব- 
দেহে জোড়া লাগাইয়া অপূর্ব সাফল্য লাভ করা গিয়ছে। একজন 
সোবিয়েত বিজ্ঞানী একটি প্রাণীর হৃত্পিপ্ডকে অন্য এক প্রাণীর দেহে দ্বিতীয় 
হৃতাপন্ড হিসাবে এমনভাবে জোড়া লাগাইতে পাঁরয়াছেন যাহাতে এই দ্বিতীয় 
হৃৎাপণ্ডাট তাহার নূতন স্থানে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কুচিত হইয়া রন্ত নিচ্কাশত 
কাঁবিয়াছে। সোবয়েত বিজ্ঞানী ভি. পি. 


(রাত of tissues ) বিপুল 
সাফল্য লাভ কাঁরয়াছেন। চর্মের 
‘ল:পাস’ কিংবা ক্ষয় রোগের মত 
বিষান্ত রোগে মৃতদেহের চামড়া 
কাটিয়া রোগীর দেহে জোড়া 
লাগাইয়া ‘তান সাফল্যের সাঁহত 
চাকংসা করিতেছেন। দেখা 
গিয়াছে যে মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ 
পর পর্যন্ত চর্মে অন্যান্য দেহ- 
যন্ত্রের মত জৈবিক শান্ত টিশকয়া 
থাকে এবং চর্ম সক্িয়ও থাকে। 
মৃতদেহের চর্ম রোগীদেহের ষে 
অংশে জোড়া লাগান হয়, তাহার 
চতুস্পার্বস্থ কলাসমূহকে এবং 
অন্যান্য দেহযন্ত্রকেও সক্রিয় কাঁরয়া 
তোলে এবং রোগ বাঁজাণুর 
বিরুদ্ধে তাহাদের প্রাতরোধ ক্ষমতা 

ত সাহায্য করে। ইহারই 
ভি. পি. ফিলাটভ ফলে ক্ষত শ্‌কাইয়া যায়, রোগী" 
আরোগ্য লাভ করে। ক্যান্সার ও 
অন্যান্য ব্যাধর অনুশীলনে 


সোবিয়েত বিজ্ঞান প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছে। 
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১। জৈনতক্্ এক অখণ্ড সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা 
৪। জব বস্তর গঠন ও রাসায়নিক উপাদান 


প্রাণীদেহের কোষের গঠন ৪ 
মানব ও প্রাণীদেহ কোষসমূহের দ্বারা গঠিত। প্রাতাট কোষ অন:বীক্ষণ যন্বে 
দৃশ্যমান এক একটি যন্দ্র; ইহারই মধ্যে জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ চাঁলয়া থাকে। প্রত্যেক 
কোষের নিদিষ্ট ধরণের জৈবিক কার্যকলাপ আছে। অনুবীক্ষণের সাহায্যে 
পরাক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে মানব ও জীব দেহের কোষগ্লির আকাতি, আকার 
ও গঠনে প্রচুর তারতম্য আছে। তাহা সত্বেও সমস্ত কোষের মধ্যে কতকগ্যল 
সাধারণ চাঁরত লক্ষ্য করাও কাঁঠন নয় (১নং চিত্র)। প্রত্যেক কোষের মধ্যে 
জাীবোপাদান (95010212979) ও নিউক্লিয়াস দেখা যায়। জীবোপাদান একটি: 
অর্ধতরল পদার্থ; ইহা দ্বারাই কোষের 
অধিকাংশ গাঁঠত হয়। ইহার বাঁহরাংশে একাট 
পাতলা িল্লীর (membrane) মত ঘন-সংবদ্ধ 
আবরণ আছে; তাহাকে বলা হয় কোষ-প্রাচীর 
(cell membrane) নিউক্রিয়াসাট জীবো- 
পাদানের মধ্যে সান্নাবষ্ট থাকে। ইহার গঠন পি 
[ভন্ন ধরণের এবং চতুঃপাশ্বস্থ জীবোপাদান | 
হইতে একটি আবরণ দ্বারা 'বাচ্ছন্। 
সোবিয়েত বিজ্ঞানী ও. বি. লেপোশন্‌- 
সকায়া বহন বৎসরের গবেষণা দ্বারা প্রমাণ 
কাঁরয়াছেন যে জৌবক পদার্থের গঠন সব ১নং চিত্রব_জীব-কোষ 
সময় কোষয্ত নাও হইতে পারে। কোষহীন 1: জীবোপাদান ; 2. নিউক্লিয়াস 
জশবন্ত পদার্থেও জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ চলিয়া 


থাকে এবং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ইহাদের 

মধ্যে কোষ গঠন দেখা যায়। 

জৈবিক পদার্থের রাসায়নিক উপাদান ৪ 
বাধ পদার্থের রাসায়ানক উপাদান অনুশীলন কারিযা দুইটি গররত্পূর্ণ 
[ন্তে পেশছান যায় 8 

বত যে-সমস্ত পদার্থ দিয়া জৈবিক উপাদান গাঠত, সেগীল হইল- 


কনা হাম, ক্যালাসয়াম, লৌহ এবং অন্যান্য এমন সব বচছ যাহা অৈৰ 

যৌগিক পদার্থেরও উপাদান। জৈবিক পদার্থের মধ্যে এমন কোন বিশেষ বস্তু 
প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না। 

বার র যৌগিক পদার্থ জৈব পদার্থের বিশেষত, 


১১. 


তাহাদের উপাদান অতীব জটিল এবং সেগীল অজৈব প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না। 
যে-সব যৌগিক পদার্থ শুধু জীবদেহের মধ্যেই পাওয়া যায়, এবং যেগীলকে জৈব 
(০rganic) আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার আঁধকাংশই প্রধানত তনাট ভাগে বিভন্ত; 
যথা, প্রোটন, স্নেহ বা চার্ব এবং শকরা। 


প্রোটিন 

পাঁরচিত সমস্ত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রোটিনের চারন্র সর্বাপেক্ষা 
জটিল। জৈব পদার্থের প্রধান উপাদান হইল প্রোটন। ডিমের এ্যালীবউমেন 
(সাদা অংশ) এবং ময়দার গ্লাটেন্‌ (চটচটে অংশ) হইল প্রোটিন। 

প্রোটিনের প্রয়োজনীয় উপাদান হইতেছে কার্বন, হাইড্রোজেন: আক্সিজেন, 
সালফার ও নাইট্রোজেন; ইহা ছাড়া কতকগন্াল প্রোটিনে ফসফরাস এবং কিছ: 
কিছ; অন্যান্য পদাৰ্থও পাওয়া যায়। 

অন্যান্য যৌগিক পদার্থের তুলনায় প্রোটিনের অণ্‌গল খুব বড়; এক একটি 
প্রোটিনের অণু শত শত পরমাণ দ্বারা গাঁঠিত। প্রোটিন সম্পূর্ণ দ্ুবণীয় নয়। 
প্রকৃত দ্রবে পদা্থীট বিশ্লিষ্ট হইয়া অপগাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু 
প্রোটিন-দ্রবে এক একটি কণায় একগাদা অণদ বর্তমান থাকে (2 whole group 
of molecules) | 

প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাঁরত্র হইল স্থাতশীলতার অভাব (instability) : 
ইহারা সহজেই রুপান্তাঁরত হয়; যেমন, গরম কাঁরলে অথবা এ্যাসিড বা অন্য কোন 
বস্তুর প্রক্রিয়ায় প্রোটিন দানা বাঁধয়া যায়। 


স্নেহ বা চার্ব (at) : 

স্নেহ জাতীয় পদার্থের উপাদান মাত্র তিনাঁট-কার্ঝন, হাইড্রোজেন ও 
আঁ্সজেন। স্নেহ পদার্থের অণ্গণল ৫ র অণু হইতে অনেক ছোট ৷ অবশ্য 
ইহার অণুও বহু পরমাণু দ্বারা গঠিত। মানব দেহের জৈবতন্তে সাধারণত 
‘যে-সব অণু থাকে, তাহাতে পরমাণুর সংখ্যা হইল ১৫০। 

স্নেহ পদার্থ জলে দ্রবণাীয় নয়। যে-কোন ধরণের সামান্য পরিমাণ স্নেহ 
পদার্থ এক টেস্ট“টউব জলে কিংবা সামান্য সোডার জলে নাঁড়লে উহা ভায়া 
এমন কতকগদাল ক্ষদ্্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া যায় যাহা খালি চোখে দেখা 
অসম্ভব । স্নহজাত কোন পদার্থ এইভাবে ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত 
হইলে তাহাকে বলা হয় মিশ্র স্নেহ (fat emulsion) যেমন দুধ। দুধে 
স্নেহ পদার্থের ক্ষ:দর ক্ষুদ্র অংশগরাল শুধু অন্যবাক্ষণের সাহায্যেই দেখা সম্ভব 

জীব-কোষগদাল অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা কালে প্রায়ই তাহাদের মধ্যে 
সর ক্ষ-দ্র স্নেহ-পদার্থের অংশ দেখা যাইবে (অবশ্য অন্যান্য পদার্থ হইতে স্নেহ 
পদার্থকে পৃথক করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন)। কোষস্থ স্নেহ পদার্থের 
অধিকাংশই প্রোটিনের সাহত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থরুপে বিরাজ করার জন্য 
অনবীক্ষণে দেখা যায় না। 

স্নেহ পদার্থ ব্যতীত লিপিড্‌ 0401069) নামে আর একটি পদার্থ কোষের 
* গঠন ও কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এই লাপিড্গীল কোষের 
বাহ্রাবরণ গঠনে অংশ নেয়। তাহা ছাড়া ইহারা কোষ মধ্যস্থ প্রোটিনের সহিত 
যৌগিক অবস্থাতেও অবস্থান করে। 
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শকর্রা (carbohydrate ) £ 

বাভিন্ন ধরণের চান (যেমন আঙুর, আখ বা দুধের "চান, ল্যাকটোজ), শ্বেত- 
সার (1800), উদ্ভিদের সেলুলোজ ইত্যাঁদ শর্করার অন্তভূক্তি। 

স্নেহ-পদার্থের মত শর্করাও কার্বন, হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেন দ্বারা গাঁঠত। 
আঁঝ্জেনে যত-সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, এক একটি শর্করার অণ্ুতে 
থাকে সাধারণত তাহার 'দ্বগণ। অর্থাৎ এক অণু জলে 03২০) এই উপাদান- 
গল যে হারে পাওয়া যার, শর্করাতেও সেই হারে পাওয়া যাইবে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে রক্তে যে গ্লুকোজ পাওয়া যায়, তাহার রাসায়ানক উপাদান 
হইল 0,509 এই ভাবেই কার্বোহাইড্রোটের নামকরণ হইয়াছে। 

শকরাগ্ীল হয় কোষ মধ্যস্থ প্রোটিনের সঙ্গে যৌগিকরুপে (compound) 
অবস্থান করে, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈব-্বেতসার (animal starch) বা গলাইকো- 
জেনের রূপ লইয়া বিশেষ ধরণের জীবোপাদানের অন্তভুন্ত হয়। 


প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ ৪ ] 

উদ্ভিদ বিদ্যার জ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পার যে ীদ্ভদ কোষেরও 
জশবোপাদান বা ‘নিউক্লিয়াস আছে। প্রাণীকোষ হইতে ইহাদের পার্থক্য হইতেছে 
এই যে উদ্ভিদ-কোষের বাঁহর্ভাগে সেললোজ জাতীয় শর্করা গাঠত একাঁট অত্যন্ত 
পাদানে কোষ-রসে পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক (৮৪০৪০1০১) দেখা যায়। এই ক্ষ 


্ 6 
২নং চিত্র_উদ্ভদ কোষের তিনটি ক্রামক স্তর 1. নিউক্লিয়াস; 2. জীবোপাদান; 3, ভ্যাঁকউল 
বা ফাঁক; 4. সেলুলোজের বিল্লী; 5. সাঁমাহত কোষের 'বল্লী 


ফাঁকগ্‌ল ক্রমে আকারে বড় হইয়া জীবোপাদান হইতেও আঁধকতর স্থান অধিকার 

করে (ইনং চিন্র)। প্রাণী-কোষে এই ধরণের কোন কোষ-রস পাওয়া যায় না। 
ক্লোরোফিল ও সূর্য-রশ্মির শান্তির সাহায্যে সবনজ উদ্ভিদের কোষগ্রীল কার্বন 

ডাই-অক্সাইড্‌ এবং জল হইতে কতকগুলি জাঁটল জৈব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি 
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করে। এই ব্যাপারে প্রাণ-কোষের সাঁহত উদ্ভিদ কোষের প্রচুর পার্থক্য আছে; 
প্রাণী-কোব অজৈব যৌগিক পদার্থ হইতে জৈব যোগক পদার্থ সৃষ্টি কারতে পারে 
না; ইহাদের প্রয়োজন প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শর্করা । 


৫/ কোষ ও তাহার চতুস্পাশ্ব স্তব আযমের মধ্যে পদার্থের 
বিনিময় বা বিপাক (77658401197) 


বিপাক বা মেটাবালজম্‌ ঃ = 


র আদান প্রদান চাঁলয়া থাকে। পাক বা মেটাবালজম্‌ বন্ধ হইলে 
জীবনের অবসান ঘটে। কোবহনন জৈব পদার্থের মধ্যেও মেটাবালজম চলে। 


বর্তন ঘটে, তাহাতে প্রাতাক্রিয়া সৃষ্ট করার ক্ষমতা ৷ 
র ফলে কোষের মধ্যে যে সাক্রয়ভাব ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, বাভন্ন 
ধরণের কোষে তাহার প্রকাতিও ভিন্ন ভিন্ন । 
বিপাক বা মেটাবালজম্‌ বন্ধ হইলে জীবনের অন্যান্য লক্ষণের মত উত্তেজনা- 
প্রবণতারও অবসান ঘটে। 


প্রোটিনের কাজ ঃ 


যে সকল বস্তু দিয়া জৈব পদার্থ গঠিত, তাহার মধ্যে প্রোটিন সর্বাপেক্ষা 
এবং কম স্থিতিশীল । 


প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগ্ীলর অবিরাম রাসায়ানক পারবর্তনই বিপাক 


তথা জীবনের ভাত্ত। অজৈব প্রকৃতিতে পদার্থগুলির রাসায়ানক পারবর্তন 
ঘটলে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়; আব্সিজেন ঘটিত লৌহ, আর লৌহ থাকে না, 


মরিচায় রূপান্তারত হয়। কিন্তু প্রোটিনের ক্ষেত্রে বিপাকের সময় যে রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে, তাহা উহার অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন। বিপাক না হইলে 
প্রোটন পচিয়া যায় বা নষ্ট হয়__অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। 

এঙ্গেলস বাঁলয়াছেন, “জীবন হইল প্রো্টিন-কণাসমূহের অবস্থান-পদ্ধাঁত 
যাহার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইল প্রোটন-কণাগীলর ও তাহাদের চতুস্পার্্বস্থ 
বাহজগিতের মধ্যে পদার্থের বিনিময়; এই বিনিময় বন্ধ হইলে জীবনেরও অবসান 
ঘটে, এবং ফলে, প্রোটিন-কণাগ্ীলর পচন হইয়া থাকে।” 
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৬। কোষের প্রজনন বা বংশৱ্বদ্ধি (reproduction) 


নূতন কোষের উৎপাত 8 ॥ 

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই জানা যায় যে কোষগল 1বভন্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি 
করে। প্রথমে নিউক্লিয়াসটি সমাদ্বখশ্ডিত হয়, পরে ভাগ হয় জীবোপাদান; এই- 
ভাবে একটি কোষ হইতে দুইটি কোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'বশদ অন্মশীলন 
দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত কোষ বিভাগ একটি আত জটিল 
পিএ তত জীবোপাদান ও 1াবশেষত নিউক্লিয়াসের পাঁরবর্তন 
ঘটিয়া থাকে। 

কিছুকাল পূর্বেও কোষ বিভাগের এই পদ্ধাতই কোষের প্রজনন বা বংশবাঁদ্ধর 
একমাত্র পন্থা হিসাবে গণ্য করা হইত। কিন্তু লেপোঁশনসকায়া প্রমাণ কাঁরয়াছেন 
যে কোন কোন অবস্থায় কোষহীন জৈব পদার্থেও কোষের জন্ম হয়। 


কলা প্রজনন করানর পদ্ধাতি (culture of tissues) £ 

কোন পঢ়ষ্টিকর মাধ্যমে জৈব পদার্থের বৃদ্ধ করাইয়া কোষ প্রজনন লক্ষ্য করা 
খুবই সহজ। সাধারণত কোন দেহযন্ত্রের অনধিক এক বর্গ মালমিটার পাঁরমাপের 
একটি পাতলা টুকরা কাটিয়া লইয়া এক বিন্দু রন্তরসে (918377) অথবা ভ্রুণের 
কলা হইতে গৃহীত (যেমন মুরগীর ডিমে বর্ধনশীল ভ্রুণের কলা) এক বন্দ 
তরল পদার্থে ডুবাইয়া রাখা হয়। 

উপযুন্ত পরিবেশে প্7াষ্টকর মাধ্যমে ডুবানো এই “কালচারে" জীবনের সমস্ত 
লক্ষণ দেখা যাইবে। পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ কারয়া “কালচারাঁট” বপাকের 
আবর্জনা পাঁরত্যাগ কারবে। এই অবস্থায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে কোষের প্রজনন 
ও সমস্ত কলাটির বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। যথা সময়ে পুষ্টিকর মাধ্যমে পাঁরবর্তন 
করিয়া 'কালচারটি' বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব । মাঝে মাঝে এই বর্ধমান 
কালচারের ক্র ক্ষুদ্র অংশ কাটিয়া নূতন পনৃন্টিকর মাধ্যমে ডুবাইয়া রাখলে 
ইহাকে বহু বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এইভাবে বারবার চারাইয়া (trans- 
planting) বজ্ঞানীরা ১৯১২ সালে একটি মুরগীর ভ্রুণ হইতে সংগৃহীত 
হৃৎপিণ্ডের অংশকে আজও পর্যন্ত জীবন্ত রাখিতে পারিয়াছেন। 

' কলার 'কালচার' বা বংশবৃদ্ধি করার এই পদ্ধাত ব্যবহার করিয়া সোবয়েত 
{বিজ্ঞানীরা বহু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যা লইয়া কাজ কারতেছেন। আহত 
হওয়ার পর কলাগযীল কি কাঁরয়া পুনজাীবত হয় এবং কোন্‌ অবস্থায় ক্ষতগ্াীল 
দ্রুত শুখাইতে পারে সে-অনুশীলনে তাঁহারা বিশেষ সাফল্য অর্জন কািয়াছেন। 
ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, বিশেষত ক্যান্সার জাতীয় টিউমারের উৎপত্তি সম্পর্কে 
সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ । 

কোষহণন জৈব পদার্থে কোষের উৎপত্তি সম্পার্কত গবেষণায় লেপোশিনসকায়া 
কলা বা টিস্য-কালচার পদ্ধাত গ্রহণ করেন। টাটকা জলের গুল্ম খলে ভালভাবে 
পায়া তান কোষহীন জৈব পদার্থ সংগ্রহ করেন এবং এ-গ্ডলকে পরষ্টকর 
মাধ্যমে ডুবাইয়া রাখেন। এই অবস্থায় অন্যবাক্ষণের সাহায্যে তিনি কতকগ্যল 
ক্র ক্র অস্পন্ট দাগ লক্ষ্য করেন যেগ্রীল পরে ক্রমশ বড় হইয়া কতকগণাঁল দানায় 
পাঁরণত হয়। লেপোঁশিনস্কায়া এগীলর আলোকচিন্ও গ্রহণ করেন। এই দানা- 
গলে আরও বড় হইয়া স্মানার্দঘট জীবোপাদান ও নিউারলয়াসযুন্ত কোষে পাঁরণত 


১৫ 


হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসব কোষ গাঁতশীল হইয়া বারবার সমাদ্বখাণ্ডিত হইতে 
থাকে। 


কোষের গঠন প্রণালী আবিচ্কারের গুরুত্ব ই 

কলা বা টিস্ম্য প্রজনন পদ্ধাত আধ্দানক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সাফল্য। 
ইহার ফলে মৃত কোষের পাঁরবর্তে জীবন্ত কোষ অনুশীলন করা এবং তাহাদের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্বীক্ষণের 
সাহায্যে গবেষণার গুরুত্বও ইহাতে প্রচুর বাঁড়য়া গিয়াছে । ১৮৫৮ সালে এঙ্গেলস 
বালয়াছলেন যে শারীর-বৃত্তের অগ্রগাঁততে অন্যবীক্ষণ যন্ত্র চুড়ান্ত অংশ গ্রহণ 
কারয়াছে। তান মার্কসকে লিখিয়াছলেন, “শারীর-বৃত্তে যে বিপ্লব ঘাঁটয়াছে 
তাহার প্রধান কথা হইল......কোষের আবিচ্কার।” ইহার প্রায় ?তারশ বৎসর 
পরে এঙ্গেলস আবার জীবদেহের কোষ গঠনের আঁবচ্কারকে এক 'বরাট তাৎপর্য 
পূর্ণ ঘটনা হিসাবে উল্লেখ কাঁরয়া লেখেন, “এই আবিষ্কারের ফলেই প্রকাতির জৈব 
পদার্থগ্দাীলর অনুশীলন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাতাষ্ঠত হইল......জীবসন্তার উৎপত্তি, 
বৃদ্ধি ও গঠন রহস্যের উপর প্রহেলিকার আবরণ দুর হইল।” অনবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে বৈজ্ঞাঁনক গবেষণার ক্রমবর্ধমান সাফল্য এঙ্গেলস-এর এ উীন্তকে সমর্থন 
করে। 


বাঁধ ভ্রুণের কোষগুলির প্রজনন ৪ 

পারপক্ক (500115০৭) ডিম্ব-কোষের বিভাগ হইতেই ভ্রণের উৎপত্তি সরু 
হয়। বভন্ত এই কোষ দুইটি আবার সম দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। এইভাবে 
কোবগ্জাল বারবার বভন্ত হয় এবং তাহাদের সংখ্যাও আঁবরাম বাড়তে থাকে। 

কোষহীন জৈব পদার্থ হইতেও বাধ ভ্রণকোষগ্যীলর বংশবৃদ্ধি বা 
প্রজনন হইয়া থাকে। অনবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়- যে র কুসুমের 
(yolk) মধ্যে ক্ষুদ্র ক্রু দানা (yolk globules) সৃষ্ট হয় এবং এইগ্দাল ক্রমশ 
কোষের আকার লইতে থাকে। 
ভ্রণের বাঁদ্ধর শুরুতে নিদ্দিষ্ট এক রকমের কোষ দেখা যায়। শশপ্রই 
ইহার বহিরাবরণের কোষগ্ল অন্তস্থ কোষসমূহ হইতে পৃথক চাঁরত্র লইতে 
থাকে। ক্রমে উপরের ও ভিতরের আবরণের মধ্যে পৃথক ধরণের আর একট 
তৃতীয় বা মধ্যম স্তরের আবির্ভাব হয়। এই প্রাথামক জাঁবান্ম-স্তরগ্ীল 
হইতেই দেহের বাভিন্ন যন্ত্রের সূত্রপাত হইয়া থাকে। 


কলার উৎপত্তি ঃ 


বিভিন্ন ধরণের কোষগ্‌ুলির পার্থক্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। ইহাদের গঠনের 
বাড়তে ও সুনির্দিষ্ট রূপ লইতে থাকে। মূল তনাট জীবান[-স্তরের পাঁরবর্তে 
বিভিন্ন ধরণের কোষ-সমষ্টির উৎপত্তি হয়, এবং সেগুলি হইতে সৃষ্টি হয় 
স্বানাদন্টি জৈব-ক্ৰিয়া-সম্পন্ন বাভন্ন দেহযন্ত। ভিন্ন ভিন্ন এই কোষ সমান্ট 
এবং কোষগ্ীলর অন্তর্বতী-স্থান-পূরণকারশ কোষহণীন পদার্থকে কলা বা িস্য 
বলা হয়। 
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৭1 কলার প্ৰধান প্ৰধান বিভাগ 


কলাগ্ীল প্রধানত চাঁরভাগে ভন্ড; যথা, আবরাণিক কলা (Epithelial 
(5589), সংযোজক কলা (Connective 103১০), পৌঁশক কলা (Muscular 
tissue) এবং স্নায়াবক কলা (Nervous tissue) 
আবরণিক কলা (Epithelial tissue) £ 
সমস্ত অংশকে ঢাকিয়া রাখে (৩নং চিন্র)। 
স্তরটি জীবদেহকে বাহর্জগতের যান্ত্রিক, রাসায়- 
{নক ও অন্যান্য প্রভাব হইতে রক্ষা কাঁরয়া থাকে। 
গাঠিত। 

উদর ও বক্ষ গহৰর এবং সমস্ত আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্ত্ের (যেমন পাকস্থলী, বৃক্ক ইত্যাদি) বাঁহ- 
রাংশ আবরাঁণক কলার একটি মাত্র স্তরে ঢাকা 
থাকে । মুখাঁববর, শবাসনালী, গ্রাসনালী, পাক- 
স্থলী, অন্তর এবং অন্যান্য দেহযন্ত যে শ্লেম্মা- 
িল্লী দিয়া ঢাকা থাকে, তাহাও আবরাণক কলা 
দ্বারা গাঠত। এই বিল্লীর কোন কোন কোষ 
হইতে শ্লেচ্মার উৎপত্তি ও ক্ষরণ হইয়া থাকে। যে 
সকল কোষের প্রধান কাজ 'বাভন্ন পদার্থের ক্ষরণ, 
তাহাদিগকে বলা হয় গ্রল্থি-কোষ। এই ধরণের 
কোষ সমান্টি হইতে বিশিষ্ট এক প্রকার রস সৃচ্টি- 


৪ 
কারী গ্রন্থির উৎপাত্ত হয় এবং এই রস গ্রান্খি হইতে নং চি) এক স্বতকা বিশিষ্ট 
রর আবরাণক কলা; (8) বহু স্তর 
ক্ষুদ্র একাট নল বা 'ডাকট্‌ মারফত নিঃসৃত হইয়া বিশিষ্ট আবরণিক কলা 
থাকে (৪ নং চন্র)। 


আবরাণক কলার কোষ সমূহের একাট বিশেষ 
চারত্র হইল এই যে ইহারা পরস্পরের সাঁহত 
পাশাপাশি ঘন-সান্নাবচ্ট হইয়া অবস্থান করে। 
কোষগ্যীলর অন্তর্বতশী স্থানে জীবোপাদানে 
গাঠিত ক্ষুদ্র ক্ষদদ্র পুল থাকার ফলে ইহাদের 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও নাঁবড় পারস্পারক 
সংযোগ থাকে। 
৪নং চিন্র_একটি সাধারণ গ্রন্থি সংযোজক কলা £ 
1. গ্রদ্থ-কোষ; 2. রস নিঃসরণের মধ্য জীবানু-স্তর দ্বারা গঠিত সংযোজক 
ভাকট্‌ বা নালা বা ধারক কলা শরারের প্রায় সমস্ত যন্ত্রের গঠনে - 
অংশ গ্রহণ করে। 
-  চর্মে যে সংযোজক কলার স্তর আছে তাহা হইতেই ইহার '্থাতি-স্থাপক- 
তার সৃষ্টি হয়। চর্মের নীচে এই অংশেই চার্ব বা স্নেহ-পদা জমা হয়। 
যে পেশীকণ্ডরা (৫end০৷) এবং আঁ্থ-বন্ধনীগর্ীল (Ligament) নর- 


১ ১৭. 


কঙকালের আঁস্থসমূহকে পরস্পরের সাঁহত যুস্ত কাঁরয়া রাখে, সেগুলিও সংযোজক 
কলা দ্বারা গাঁঠত।  তরুণাঁস্থ (০৪:1০) এবং আঁষ্থও আসলে পাঁরবার্তত 
চাঁরত্রের সংযোজক কলা । 

সংযোজক কলার কোষগাল পরস্পরের সাঁহত সংযুন্ত নর; যে আন্তঃকোষ 


পদার্থের দ্বারা কলার অধিকাংশ উপাদান গাঁঠত, "সংযোজক কলার কোবগযলি 


তাহাতেই-সাঁম্নীবষ্ট থাকে (৫নং চিন্র)। 


%- 


৫নং চত্র_সংযোজক কলা 
(4) তন্তু জাতীয় কলা; 08) কণ্ডোরার কলা; 1- কোষ; 2. আন্তঃকোষ পদার্থ 
-পৈশিক কলা £ 
পোঁশক কলার উৎপাঁত্ত সংযোজক কলার সাঁহত'নাঁবড় সম্পর্কযন্ত। পোশক 
কলা সম্পূর্ণরূপে মধ্য-স্তর দ্বারা গাঠত। 
পোঁশক কলা যে-কোন ধরণের উত্তেজনায় (তাঁড়ৎ, অম্ল বা এ্যাঁসড, আঘাত 
ইত্যাদি) আকারে ছোট বা সঙ্কুচিত হইয়া প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি করে। সঙ্কুচিত 


হওয়ার এই ক্ষমতা বা সণ্কোচন শান্ত পাশক কলার বৌশম্ট। 

সমগ্র দৈহিক ওজনের এক তৃতীয়াংশেরও বৌশ পোশক কলার দ্বারা পূর্ণ 
হয়। শুধু কঙ্কালের পেশী নয়, পাকস্থলী, অন্ত, মডত্রাশয় প্রভাত দেহমধ্যস্থ 
যন্রও পোশিক কলা দ্বারা গঠিত। 

আভ্যন্তরীণ দেহযন্তগঠলর পেশীসমূহকে, বলা হয় মন্‌ণ পেশী Smooth 
10050155)। ইহাদের কোষগনুললি অত্যন্ত দারর্ঘায়ত ধরণের (৬নং 'চন্র)। ইহারা 
দৈর্ঘেয অনাঁধক ০.১ বা ০.২ 'মালামটার, কিন্তু প্রস্থে মাত্র কয়েক মাইক্রোণ (১ 


৬নং 'চন্র_মস্ণ পৈশীক কলা 


- মাইক্লোণ=১ মালমিটারের এক সহস্রাংশ)। কোষগঢ়নলর মধ্যে লম্বালাদ্ব ভাবে 
আঁত সূক্ষ সব তন্তু থাকে; এইগ্নলকে বলা হয় ফাইব্রিল্‌স্‌ (00১) বা 
পেশী-সত্র। উত্তোজত হইলে এই তন্তুগ্ীল ধীরে ধীরে ছোট হইয়া আসে 
এবং সেই অবস্থায় সমগ্র কোষটিও সঙ্কুচিত হয়। 


৯৮ 


মসৃণ পেশীর তুলনায় কঙ্কালের পেশগুলির গঠন আঁত জল; ইহাদের 
উত্তেজনা-প্রবণতাও অনেক বেশী এবং ইহারা দ্রুততর সঙ্কুচিত হয়। 


জ্নায়াঁবক কলা £ 

স্নায়বিক কলার গঠন হয় বাহঃস্তবকের দ্বারা। ইহার প্রধান চারত্র হইল 
উত্তেজনা পাঁরচালনা করা। 

অধিকাংশ স্নায়়কোষের ডেনড্রাইট্‌ (dendrites) নামে শাখা-প্রশাখাযুক্ত 
করেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং এ্যাকসন (৪৯০7) নামে একাট দীর্ঘ উদ্গত অংশ আছে। 
উদ্গত অংশগলি সহ স্নায়কোষটিকে ‘নিউরন’ 0০8০7) বলা হয় (এনং চিন্র)। 


২২. {| 
২ ২, 


৭নং চিত্র_একটি নিউরন 
4. স্নায়ঃকোষের কাণ্ড; 2. নিউক্লিয়াস; 3. শাখা-প্রশাখার উদ্গত অংশ (ডেনড্রাইট); 
4. এ্যাক্সন বা নিউরাইট; 5. আবরণ-__-আবরণ সহ গ্যাক্সনই স্নায়ূতন্তু গঠন করে; 
6. এ্যাক্সনের শাখায়িত প্রান্ত 


একটি আবরণে ঢাকা দীর্ঘ উদ্গত অংশগুলিকে বলে স্নায়ন-রজ্জু বা স্নায়;-তল্তু 
(nerve fibres) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে আবদ্ধ এই স্নায়-তন্তুগলি এক একাঁট 
স্নায়ু তৈয়ারী করে। 


মানব দেহে অসংখ্য ধরণের কলা বর্তমান। প্রাথামক কলাগীল তাহাদের 
দীঘন্থায়শ ও জটিল বৃদ্ধির পথে বিশিষ্ট চারত্র অর্জন করে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক 
জশবদেহের বাভিন্ন কলায় রুপান্তারত হয়। ভ্রুণাবস্থায় এবং জন্মের বহুকাল 
পর পর্যন্ত কলাগীল অবিরাম পরিবার্তত হইতে থাকে এবং তাহাদের জাঁটলতাও 
বৃদ্ধি পায়। 


অন্যশীলনী £ 
অন্বীক্ষণের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কলা পরীক্ষা কর এবং আবরাণক ও সংযোজক কলার 
গঠন বর্ণনা কর। 


১৯ 
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৮। বিভিন্ন দেহযন্ত্র (০৮৪৭n5) ৪ ভার তত্ৰ 
দেহযন্ত্রসমহ ৪ 
প্রাণীদেহ বিভিন্ন যন্ত্র ০৫2) দ্বারা গঠিত এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই 

নির্দিষ্ট গঠন ও জৈব-ক্রয়া আছে। হ্ৃতাপন্ড তাহার ছন্দোবদ্ধ সংকোচনের দ্বারা 
রন্তকে রন্তনালী সমূহের মধ্য দিয়া চালিত করে; অগ্ন্যাশয় বি 
ক্ষারত করে; পাকস্থল খাদ্য পারপাক করে এবং সঙ্কোচনের দ্বারা পাঁর- 
পাক-কৃত খাদ্য অন্তমধ্যে চালত করে। ইহারা সকলেই দেহযন্ত্। ইহাদের গঠন৷ 
খুবই জাঁটল। A 

চ) প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রের গঠনগত বৈশিষ্ট্য তাহার নিদিষ্ট ক্রিয়া-কলাপের সাঁহত 
ঘনিষ্ঠভাবে জাড়ত। 


যন্তর-তন্ত্ (Systems of organs) 2 

জাঁবদেহের প্রধান জৈব-ক্রিয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেহযন্ত্রগযল কয়েকটি 
বিভাগে বা তন্তে বিভন্ত। মানব দেহের তন্রগনুলি হইল, স্নায়ুতল্ বা 
Nervous System (মাস্তজ্ক, সুষুদ্ন বা মেরুরজ্জু বা spinal cord, স্নায়ু বা 
nerve), পাচন-তন্ত্র বা Digestive System (গলনালী বা 99501217805, পাকস্থলী 
বা stomach, অগন্যাশয় বা pancreas ইত্যাদি), রন্ত-সংবহন-তন্ত্র বা Circulatory 
System (হৃৎপিণ্ড বা heart, রন্ত প্রণালী সমূহ বা 19০9৫ 63619 *বসন- 
তন্ত্র বা Respiratory System (*বাসনালী বা larynX), *বাসনালিকা বা 
trachea, ক্লোমশাখা বা bronchi, ফুসফুস বা 18185), রেচন বা নঃসরণ-তন্ত্র বা 
Excretory System, গাত-যন্ৰের তন্ৰ কঙ্কাল ও পেশী) ইত্যাদ। 

১নং প্লেটে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগূল দৃষ্টব্য। 


»। জীবদেহের অখগু দাআাগ্রিকতা 

বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্রঃ 

কোন কোন অবস্থায় কোন একটি দেহযন্তর জীবানুদেহের বাহরে অর্থাৎ 
দেহের বাকী অংশ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান কাঁরতে পারে। মেটাবালজম্‌ 
বা পাঁরপাক ক্রিয়া চলার মত অন;কুল পাঁরবেশ সৃষ্টি করিতে পারলে মৃত্যুর 
কয়েক ঘণ্টা পরেও বিচ্ছিন্ন কোন দেহ্যন্ত্ে বা কলার কোন অংশে জীবনের লক্ষণ 
দেখা যাইতে পারে। 

সোবয়েত বিজ্ঞানী ক্লাকভ্‌ এক ব্যক্তির মৃত্যুর দুইদিন পরে মৃতদেহ হইতে 
একটি অঙ্গুলি কাটিয়া লন। ইহার পর বিশেষ এক যন্ত্রের সাহায্যে তান ও 
খা্ডিত অঙ্গাঁলর রন্তপ্রণালীতে আজ্সিজেনে পরিপূর্ণ পাষ্টকর তরল পদার্থ 
সূচ দ্বারা ঢুকাইয়া দেন। কয়েক দিন যাবৎ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে এ 


অজ্গনীলর নখের বৃদ্ধি অপ্রাতহত থাঁকতেছে এবং রক্তপ্রণালীগলির সঙ্কোচন ও 
সম্প্রসারণ ক্ষমতাও বজায় আছে। 


জশীবদেহে এক্য £ 
পৃথক কোন দেহযন্ত্ের অনুশীলন কারতে হইলে প্রায়ই তাহাকে জীবদেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অনুশীলনের এই পদ্ধাত গ্রহণ করিতে হইলে 


২০ 
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যথেষ্ট সাবধান থাকিতে হয়। কোন বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্ের সহিত সমগ্র জীবদেহের 
অখণ্ড অংশ হিসাবে সেই একই যন্ত্রের প্রচুর পার্থক্য থাকে। সমগ্র জীবদেহটি 
এমন এক অখণ্ড তন্ব যাহাতে একে অপরের সহিত ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং 
পরস্পরের প্রভাবাধীন থাকে। 

বাহিরের অথবা ভিতরের প্রতিটি উত্তেজনা জীবদেহের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে, তাহার প্রত্যেকটিই বিভিন্ন দেহযন্ত্রের কার্যকলাপে পারস্পারিক সম্পকর্ষক্ত 
পাঁরবর্তন আনে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চলা বা দৌড়ানর সময় 
পা ও পচ্ঠদেশের পেশীগ্লি একই সাথে সঙ্কুচিত না হইয়া একাট সুনিদিল্ট 
বিন্যাসে সঙ্কুচিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে হৃংপিণ্ডের কার্যকলাপও বাড়িয়া যায় এবং 
জীবদেহাটর প্রয়োজনমত *বাস-প্রম্বাসও দ্রুততর হইয়া থাকে; দেহের অন্যান্য 
যন্ত্রের কার্য কলাপেও অনুরূপ পাঁরবর্তন ঘাঁটয়া থাকে। 

দেহযন্ত সমূহের পারস্পাঁরক সম্পর্ক ও কার্যকলাপ এবং তাহার ফলে 
জীবদেহের এঁক্য রন্ত-সংবহন-তন্ব্র ও স্নায়ন-তন্ব দ্বারা সংরক্ষিত হয়। 


রন্ত-সংৰহন-তন্ত 2. 
রন্ডের অবিরাম চক্রাবর্ত গাঁতির জন্য রন্ত সংবহন তন্ত্র শরীরের যে-কোন স্থানে 
রন্ত ও কলার মধ্যে পদার্থের বিনিময় ঘটায়। প্রত্যেকটি দেহযন্ন্রের ক্রিয়া কলাপের 
ফলে রন্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার যে-সকল পদার্থ নিঃসৃত হয়, সেগুলি অন্য যন্ত্রের 
কার্যকলাপে প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইভাবে বিভিন্ন দেহযন্তের মধ্যে 
পারস্পারিক রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াও সৃষ্টি হয়। 


সনায়ঃ-তন্ত্র £ 

স্নায়তন্তের কাজ হইল বাভন্ন দেহযন্তরের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করা এবং সেই কার্যকলাপকে স্মানাদ্টভাবে সমগ্র জীবদেহের প্রয়োজনাধন করা। 
মের;রজ্জন, মাস্তভ্ক, এবং প্রচুর সংখ্যক স্নায়ু_ইহাই হইল স্নায়ূতন্বের উপাদান। 
রক্ত-প্রণালী সমুহের মত স্নায়গুলিও সমস্ত শরীরে পাঁরব্যাপ্ত। 

প্রতিটি স্নায়ঃর দুই ধরণের স্নায়ু-তন্তু (nerve 267০9) থাকে। একটির 
মারফৎ বাভন দেহযন্ত্র হইতে উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্তের দিকে (অর্থাৎ 
মস্তিষ্ক ও মের;-রজ্জুর দিকে), এবং অন্যটির মারফৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে 
সক্রিয় দেহযন্তরের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রথমাটকে বলা হয় অন্তর্মহখী (centripetal 
or Afferent), এবং 'দ্বিতীয়াটর নাম বহিমএখী (centrifugal or Efferent) 

উত্তেজনাগদীল স্নায়পথে তরঙ্গের মত একে অপরের সহিত মিলিত না হইয়া 
পৃথক পৃথকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাককার মত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এগীলকে 
বলা হয় তাড়না 02109015০)। এক এক সেকেন্ডে এইরূপ শত শত তাড়না 
প্রবাহিত হইতে পারে। টু 

তাড়নাগুলি স্বজ্পস্থায়ী ও ত্বারংগাতিসম্পন্ন হওয়ার ফলে ইহাদের পর্যায়- 
রূমিক প্রতিক্রিয়ায় (alternative reactions) স্দানার্দ্ট এবং দ্রুত পরিবর্তন 
সাধিত হয়। 

কোন বেহালা বা পিয়ানো বাদকের বাজনা বাজান লক্ষ্য করলেই বোঝা যাইবে 


যে বাহ ও হাতের ডজন ডজন পেশীর সণ্কোচনপ্রসূত, কলি 
হইতে পারে। 
\ 
S.C.ER.T,W 5. LIBRARY রর ২ ২১ 
Date 4 চি : 
Accn. Nollie. 


সনার্তন্ের দ্বারাই জীবদেহ বহির্জাগাঁতক পাঁরবর্তনে দ্রুত সাড়া জাগাইতে 
পারে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে অকস্মাৎ উত্জবল আলোতে আপ্টিক 
.নাভেরি (বা চোখের মুল স্নায়নর) অন্তমহিখী অংশে যে উত্তেজনা সল্ট হয়, তাহা 
মাসিতচ্কে প্রবাহিত হইয়া থাকে; মস্তিজ্ক হইতে এই উত্তেজনা আবার বাঁহর্মখী 
স্নাযূপথে চালত হয় পেশীতে; ফলে, পেশীগযুলি সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষু বন্ধ 
হয়। 


[ঠক এইভাবে মুখের মধ্যে খাদ্য স্বাদ-সং্লিষ্ট-স্না়ুতন্তুগবীলকে উত্তোজত 
কারয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্রের সাহায্যে চর্বন প্রাক্য়া সৃষ্ট করে; সঙ্গে সঙ্গে 
লালা ও পাকস্থলীর রস ক্ষারত হয়। 

উত্তেজনায় এই ধরণের সাড়া জাগান এবং তাহার সাহত স্নায়নতল্মের সংবেদন- 
শীলতা_জীবদেহে এই যে প্রতিক্রিয়া আন্টি ইহাকে বলা হয় প্রাতবর্তন 
বক্ধয্না (বা Reflex action) 


প্রাতবর্তন ক্রিয়াই (২০7০) জ্নারাবক কার্যকলাপের ভাত্তি ৪ 

স্নায়ূতন্তের 'নয়ন্্ণমূলক কার্ষের ভাত্ত হইল, প্রীতবর্তন ক্রিয়া। দেহের 
যে-কোন "হন্তের প্রাতাঁট পাঁরবর্তন সংশ্লিষ্ট অন্তর্মুখী স্নারতন্তুতে উত্তেজনা 
সাষ্টি করে এবং তাহারই ফলে বিভিন্ন দেহ্যন্তে প্রাতবর্তন-ক্য়ার সৃষ্ট হয়। 

জনবদেহে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাতিক্রিয়া সাঁন্টতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে উচ্চ 
স্তরের স্নারূতন্ব অর্থাৎ মস্তিচ্কের কেস (বা বাহরাংশ)। বহর বৎসরের 
গবেষণার ফলে আই. পি. প্যাভূলভ্‌ প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে প্রাতবর্তন- 
দুইটি ধরণ আছে। 

এক ধরণের গ্রাতবর্তন-ক্রিয়াকে প্যাভূলভ্‌ নাম 'দয়াছেন অপ্রাতবন্ধ-প্রতি- 
বতন (বা unconditional reflex); এগ্ঢাল স্থায়ী; যেমন, হাতে কোন কিছ 
বিদ্ধ হইলে ঝাঁকাঁন দিয়া হাত ত সরাইয়া লওয়া, মুখে খাদ্য লইলে লালা নিঃসৃত 
হওয়া, চোখে অকস্মাৎ 8 আলো পাঁড়লে চোখ কুণ্ডত হওয়া ইত্যাঁদ। 
কুকুর বা অন্যান্য জন্তুদের মাঁস্তচ্কের কটেক্স্‌ কাটিয়া ফৌললেও অগ্রাতবন্ধ- 
প্রাতবর্তন-ক্রিয়া বজায় থাকে। প্যাভূলভের পূর্বে শুধু অপ্রাতবন্ধ-প্রাতবর্তন 
সম্পর্কেই অনুশীলন চাঁলতোছিল। 

দ্বিতীয় ধরণের প্রাতবর্তন ক্রিয়াকে প্যাভূলভূই সর্বপ্রথম গবেষণা কাঁরয়া 
নাম দিয়াছেন সপ্রাতিবন্ধ-প্রীতবর্তন; এগযুল অস্থায়ী, এবং জীবের জীবদ্দশায় 
এই প্রাতবর্তন আঁজত হয়। 

কুকুরের উপর পরীক্ষা কারয়া দেখা গিয়াছে যে মাঁস্তচ্কের কটেক্স্‌ কাটিয়া 
ফেলিলে সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। মানবদেহে সপ্রাত- 

বন্ধ প্রাতবর্তনের নিম্নালাখত উদাহরণগণীল উল্লেখ করা যাইতে পারে; খাদ্য 

দেখা মান অথবা খাদ্যের কথা বলা মাই লালা নিঃসৃত হওয়া, পীবদদ্যং চালান 
হইল”-_এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে (হাতে 'বদ্যুতের উত্তেজনা না লাগা সত্বেও) 
ঝাঁকানি দিয়া তার হইতে হাত সরাইয়া লওয়া, ইত্যাঁদ। 


মানব ও পশন্ুদেহে উচ্চস্তরের স্নায়াবক ক্কিয়াকলা্ 
বন্ধ-প্রাতবর্তন। পর ভিত্তি হইল অপ্রাত- 


২২ 


স্নায়; নিয়ন্ত্রণের ভ্রিধারা ই 

সনায়ূতন্ত বিভিন্নভাবে দেহযন্্সমূহের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বস্তার 
করে। প্যাভলভের মতে স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের তিনটি ধারা আছে; 

প্রথমত স্নায়বিক তাড়নাগুি দেহযন্ত্ের কার্যকলাপকে উদ্দীপ্ত অথবা বন্ধ 
কাঁরতে পারে। যেমন, বিশেষ বিশেষ স্নাযুকে উত্তোজত কারলে পেশাকে 
সঙ্কুচিত করা যায়, লালা-গ্রান্থগুঁলর রস ক্ষরণ করান যায়, কিংবা হতাঁপশ্ডের 
সঙ্কোচন বন্ধ করা যায়! | 

দ্বিতীয়ত, স্নায়াবক তাড়না কোন দেহযন্ত্রের রন্ত প্রণালীগীলকে সঙ 
অথবা প্রসারিত কাঁরতে পারে এবং তাহার জন্য রন্তের প্রবাহ কাঁময়া অথবা বাঁড়য়া 
যায়; ইহার ফলে অক্সিজেন ও পনুন্ট-পদার্থ সরবরাহে এবং পাঁরপাক বা মেটা- 
বালজম্‌ ক্রিয়ার পাঁরত্যন্ত জানসগীলর নিঃসরণেও পাঁরবর্তন ঘটে। এ-সবই 
নাট হর উপর আশ প্রভাব সৃষ্ট কাঁরয়া থাকে। 
তন্দের দ্বারা হয়। স্নায়ুতন্রের নিরন্রণাধীন পাঁরপাক 'ক্রিয়ায় যে-কোন 
পারবর্তন দেহযন্দ্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করে। 

স্নারূতন্বের এই ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের ফলে দেহযন্ত্র জীবসত্তার প্রয়োজনান্‌- 
সারে নিজেকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে উপযোগী কাঁরয়া তুলিতে পারে। 


জীবদেহের সাঁহত তাহার জীবন্ত থাকার অবস্থার এঁক্য ৪ 

'বাঁশষ্ট জীবাবদ্যাবদ আই. ভি. মিচরন এবং তাঁহার শিষ্য টি. ডি. লাই- 
সেঙ্কো দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক জীবদেহের আঁস্তত্বের জন্য বিশেষ অবস্থার 
প্রয়োজন। জাবদেহ ও তাহার জীবন্ত থাকার এই অবস্থার মধ্যে এঁক্য সৃষ্ট 
হয়; পাঁরবেশের পাঁরবর্তন জীবদেহে গঠন ও কার্যকলাপেও অনুরুপ পাঁরবর্তন 
আনিয়া থাকে। 

জীবদেহ ও তাহার জীবন্ত থাকার অবস্থার মধ্যে এক্য সম্পর্কে অনুশীলন 
কাঁরয়া প্যাভুলভ্‌ প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে উচ্চ স্তরের জীবরা জীবন ধারণের পাঁর- 
বার্তত অবস্থার সাঁহত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে প্রধানত মস্তিজ্কের সাহায্যে 

পাঁরিবেশের প্রত্যেকটি পাঁরবর্তন নূতন নূতন সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন ক্রিয়া 
সৃষ্টি করিতে পারে, অর্থাৎ, জীবানুর মধ্যে নূতন প্রাতক্রিয়া আনিতে পারে, এবং 
তাহারই জন্য জীবরা জঈবন ধারণের নূতন অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ 
খাওয়াইয়া লইতে পারে। 

প্রত্যেক লোক নিজেই বেশ কিছ পাঁরমাণে তাহার চারপাশের পাঁরবেশ 
সংচ্টি করে এবং নিজের প্রয়োজন মত জীবন ধারণের অবস্থার সাঁহত খাপ 
খাওয়াইয়া লয়। এই কারণে মানব দেহের উপর পাঁরপাশ্র্বক প্রাকৃতিক 
পাঁরবর্তনের প্রভাব খুবই কম। মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ বিষয় 
তাহার সামাজিক পাঁরবেশ_যে পরিবেশে সে বাচিয়া থাকে, কাজ করে। 


শারীর বৃত্তের অগ্রঞ্গীততে পাভূলভীয় স্তর £ 

শারীর বৃত্তের অগ্রগতির পথে নূতন পাভ্লভীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনাট ৪ 

(১) সমগ্র জীবদেহটির স্বাভাবিক অবস্থায় দেহযন্ত্গযীলর কার্যকলাপ অনু 
ধাবন করা; (২) স্নায়ূতত্বের ধারণা অর্থাৎ সমস্ত দেহযল্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের 


২৩ 


মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পারক সম্পর্ক বজায় রাখার কাজ স্নায়ূতন্বের দ্বারাই 
চালিত হর একথা স্বীকার করা, (৩) এবং এও স্বীকার করা যে জীবদেহের ক্রিয়া- 


কলাপে এবং জীবদেহ ও তাহার বাহিরের পারবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রধান 
অংশ গ্রহণ করে মাস্তচ্কের কঢে কস্‌। 


অনুশীলনী £ 
৯। কোন প্রধান রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ কোষের উপাদান গঠনে অংশ গ্রহণ করে? সংক্ষেপে 
তাহাদের চরিত্র বর্ণনা কর। 

২। উদ্ভিদ ও জীবকোষের গঠনে কি ক মিল আছে £ পার্থক্যই বা ক ? 

৩। পাঁরপাক বা মেটাবালজ্‌ম্‌ ক্রিয়া কাহাকে বলে? 

৪। এণ্গেল্‌স্‌ জীবনের ক সংজ্ঞা দিরাছিলেন £ 

&। কোষের প্রজনন পদ্ধাত বর্ণনা কর। 

৬। জাবদেহের প্রধান চারাট কলার নাম লিখ এবং সংক্ষেপে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
৭। জাীবদেহের এঁক্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ? 

৮। জীবদেহের কার্যকলাপে পারস্পারক সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হয় ? 

৯। প্রাতিবর্তন শক্রয়া কাহাকে বলে? 
১৯০। স্নায়াবক 'নয়ন্্ণের ত্রিধারা বর্ণনা কর। 


আস্ধি-পেশী-তন্ত্ 
১০। আস্তির গর্তন, উপাদান ও বিতর 


আস্থি-পেশী-তন্ের গর্ত £ 


কঙ্কালের আঁফ্থগ্ল দেহের প্রয়োজনীয় ভার বহন করে-_অন্যথায় দেহের 


আকাতি বজায় রাখা সম্ভব হইত না। 

অধিকাংশ অস্থির মধ্যে গাঁতশীল সংযোগের জন্য ইহারা পরস্পরের সাঁহত 
সংযোগ বজায় রাখিয়া গতি সৃন্টি করিতে পারে। অস্থির সাঁহত সংযুক্ত পেশশ- 
গুলি সঙ্কুচিত হইয়া কঙ্কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে হয় তাহাদের নিজ ‘নিজ স্থানে 
ধাঁরয়া রাখে অথবা গাঁতশীল কাঁরয়া তোলে। এইভাবে আঁস্থ-পেশী-তন্্ দেহের 
বাভন্ন অঙ্গ বিন্যাস ও আকাতি সৃষ্টিতে এবং প্রাতীনয়ত সকল রকম অঙ্গ 
সঞ্সালনে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া কঙ্কাল বহু গুরত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ দেহ- 
যন্তকে আকাস্মক আঘাত ও চাপ হইতে রক্ষা করে। 


তরুণাদ্থি (০201192০) ও অস্থি-কলা 2 


জীব-জগতের বাঁদ্ধর পথে কঙ্কালের আবির্ভাব হইয়াছে অনেক পরে। 
বর্তমান মেরুদণ্ড জীবদের পূববপ;রুষদের কঙ্কাল তরুণাস্থ দিয়া গাঠত ছিল। 
মানুষের জ্রণের প্রথম পর্যায়ে কঙ্কাল তরদণাঁস্থ দিয়া তৈয়ারী হয়; পরে এই 
তরুণাস্থি ক্রমশ অস্থিতে পারণত হয়। শুধু কয়েকটি অস্থি (যেমন করোটির 


অধিকাংশ অস্থি) তরুণাস্থির স্তর আতক্রম না কাঁরয়া প্রাথামক সংযোজক কলা 


হইতে সরাসার উদ্ভূত হয়। 
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চিনি 


তরণাস্থি আসলে এক প্রকার সংযোজক 
2 কলা। তর ণাস্থি কলার কোবগুঁলি একক 
অথবা ছোট ছোট দলে খুব ঘন 'স্থাতস্থাপক 
আন্তঃকোষ পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থাকে 
1 (৮নং চিত্র)। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দেহে 
কঙ্কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সণ্টালনশঈল অস্থি- 
সন্ধির উপাঁরভাগে পাতলা পাতের আকারে 
অবাস্থত থাকে । 
তরু ণাঁস্থ-কঙ্কাল আ'স্থ-কঙ্কালে 
রূপান্তরের সময় তরুণাস্থ-কলাগ্ঁল ক্রমশ 
নং চিত্র_তর্‌ণাস্থ কলা ধ্বংস হয়। বিশেষ ধরনের কোষগ্দালও সংখ্যা- 
1. তরুণাস্থির কোষ সমাষ্ট;. বৃদ্ধির সময় আস্থ-কলার কোষে রুপান্তাঁরত 
2. অন্তঃকোয পদার্থ হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তন্তুয্যন্ত আন্তঃকোষ 
পদার্থ সৃষ্ট করে। 
আন্তঃকোষ পদার্থের তন্তুগচ্ছগহীল পাতলা আস্তরণ বা স্তবকে পাঁরণত 
হয় এবং শীঘ্রই চুণ ঘটিত পদার্থে পূর্ণ হইয়া যায়। এই পাতলা আস্তরণগ্াীল 


“আস্থকলার মধ্যাস্থত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের চারপাশে স্তবকে স্তবকে জমা হয়। 
এছদ্রগ্ঁলর মধ্য দিয়া যায় রক্তপ্রণালী ও স্নায়ূসমূহ। আস্থ-কলার কোষগযাল 


অস্থি নামত আস্তরণসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে এবং দীর্ঘ উদ্গত 
অংশ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যন্ড থাকে (৯নং চিন্র)। 


-আস্থর প্রতিরোধ শান্তি ঃ 


[২7 ন্যাস (বামে কার্ত্তিত অস্থির টুকরা; দক্ষিণে অস্থির মধ্যাস্থত 
য় ট হরিকে টা কলা- বার্ধত আকারে দেখান হইয়াছে) 

4. আঁস্থর বাহর্গাতর; 2. রন প্রণালী ও জ্নায়ু চলাচলের ছিদ্র; 3. অস্থির 'ছিদ্রকে লম্বালাম্বিভাবে 
ছেদ করা হইয়াছে; 4. এ একই ছিদ্রের প্রদ্থচ্ছেদ; 5. স্পঞ্জতুল্য আস্থকলার তন্তু; 
6. আঁস্থ ছিদ্র মধ্যে রক্ত প্রণালী ও স্নায়ু; 7. অস্থি কোষ 

আঁস্থর প্রাতিরোধ শালি প্রচণ্ড। শন্ত আঘাতে মোটা মোটা আঁস্থও ভাঙয়া যায় 
সত্য, কিন্তু সযত্নে চাপাইলে আস্থগীল অনায়াসে গুরুভার বহন করিতে পারে। 
আনখদেহের কোন কোন আঁস্থ এক হাজার কলোগ্রামের চাপও সহ্য কাঁরতে পারে। 
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আঁস্থর গঠন চাঁরন্র এবং রাসায়নিক উপাদান হইতেই এই প্রতিরোধ শান্তির জল্ম। 

অস্থির আস্তরণগুলি জৈব পদার্থ এবং ধাতব লবণসমূহ (প্রধানত চূণ 
ঘটিত লবণ এবং প্রথমত ফস্‌ফেট্‌ অফ্‌ লাইম) দ্বারা তৈয়ারী হয় এবং পূর্ণ 
থাকে৷ 

জৈব পদার্থগ্ীল অস্থিকে স্থাতস্থাপকতা দান করে, আর ধাতব পদা্গুলি 
দেয় দঢ়ুতা। জৈব পদার্থগ্ীল কয়লার আগুনে পঢ়ড়াইয়া দিলে অস্থিগনল 
ভঙ্গ্র হইয়া সামান্যতম চাপেই চূর্ণাবচর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু কোন আঁস্থর 
টুকরা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাঁসডের পাতলা দ্ববে (weak solution) ডুবাইয়া রাখলে 
দেখা যাইবে যে কিহুক্ষণ পরে চুণের অংশ দ্রব হইয়া আঁ্থাট রবারের মত নরম 
হইয়া গিয়াছে। 

অস্থির জীবদ্দশায় তাহার উপাদান ক্রমশ পরিবার্তত হইয়া থাকে। প্রাপ্ত- 
বয়স্ক ব্যান্তর অস্থির দুই-তৃতীয়াংশ ধাতব লবণে এবং এক-তৃতীয়াংশ জৈব পদার্থে 
গাঠিত। এই উপাদানই অস্থির প্রাতিরোধ শান্তর উৎস। 

আস্থতে জৈব পদার্থের আধিক্য থাকে এবং লবণসমূহের পাঁরমাণ 

থাকে কম। ফলে, প্রাপ্ত-বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের আস্থ অনেক বেশ নমনীয় 
এবং কম ভঙ্গুর। এই কারণেই শিশু, বিশেষত কাঁচ শিশুরা পাঁড়য়া গেলে বা 
আঘাত পাইলে তাহাদের অস্থি ভাঙিয়া যায় না। 

বার্ধক্য আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিগল চুণে- পূর্ণ হইয়া আসে এবং সেই 
সঙ্গে জৈব পদার্থের অংশ কামিতে থাকে। তখন আস্থগদীল আরও শন্ত কিন্তু 
আরও ভঙ্গুর হইয়া যায়। এই কারণেই বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়া যাইলে বা আহত, 
হইলে আঁস্থ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। : 
আস্থির বৃদ্ধি ৪ ঃ 

অস্থির বাহরাংশ একটি 'াবড়ভ সংযন্ত ঘন বিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে; 
ইহার নাম পোরঅস্টিয়াম্‌ (perieosteum)। পোরআস্টিয়ামের বে সতবকাট আঁস্থর 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযডন্ত, সেটি এমন সব কোষ দ্বারা গাঁঠত যাহারা য় 
রূপান্তারত্‌ হইতে পারে। বিভাগের দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি কয়া এই কোষগ্াল 
অস্থির বৃদ্ধিতে এবং ভগ্ন অস্থির সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া 
থাকে। 

দেহের প্রান্তসীমার (হাত-পা) বর্ধমান অস্থিগুলির কেন্দ্র ও গোলাকাঁত 
শেষভাগের মধ্যবতাঁ স্থানে তরুণাস্থির কয়েকটি স্তবক আছে। ২০ অথবা ২ 
বংসর বয়সে এগুলি অন্তার্ঠত হইয়া থাকে। অস্থির কেন্দ্রভাগ এবং তরুণাস্থ 

৩ ₹তবকেরু সংযোগস্থলে নূতন অস্থিকলার উৎপত্তি শুরু হয় এবং তাহার 
ফলে আস্থাট দৈর্ঘের বৃদ্ধি পায় (১০নং চিন্র)। 

অস্থির উপরিভাগে পৌরঅস্টিয়াম গঠনকারী নূতন নূতন আস্থ-কোযগুলি 
তরে স্তরে পঃঞ্জীভূত হওয়ার ফলে অস্থির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই 
অবস্থায় আস্থ-কলার ভিতরের সতবকগীল আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়- 
পাত হয়। আভ্যন্তরীণ স্তবকগুলি ধংস হওয়ার ফলে কঙ্কালের দীশর্ঘাস্থি- 

£ খাদ্থখর সময় ঘন প্রাকার বাশষ্ট নলের আকৃতি লইয়া থাকে। 

অবশ্য ইহাতে অসি প্রতিরোধ শত্তি কমে না; নল আনীত লইয়াথাকে। 
শান্তি সম ঘনত্ব বিশিষ্ট নিরেট দণ্ডের প্রায় সমান। 
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১০নং চিত্র_ভ্রুণের ও শিশুর উর্বস্থির বাভিন্ন স্তরের গঠন £ 
4১২ মাসের ভ্রুণ; 8--৩ মাসের ভ্রুণ; ০ নবজাত শিশু; 7১-৫/৬ বৎসরের শিশু 
চ--১২/১৪ বয়স্ক বালকঃ 
1. অস্থির মধ্য অস্থিকলা; 2. অস্থির তরুণাস্থি গঠিত অংশ; 3. অস্থির মধ্য অংশে 
গহবরের আবির্ভাব; 4. অস্থির প্রান্ত দেশে আঁস্থকলা গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু 
অস্থির নিবিড় ও স্পঞ্জতুল্য উপাদান ৪ 
নলাকাতি দীর্ঘাস্থগ্ীলর প্রান্তভাগের অভ্যন্তরে এবং আঁধকাংশ অন্যান্য 
অস্থির (পঞ্জর, মেরুদণ্ডের আঁস্থসমূহ) ভিতরেও আঁস্থ-কলার আংাশক ক্ষয় 
হইয়া থাকে। এই আঁস্থগঠ্ীলকে আড়া-আঁড়ভাবে ছেদ কাঁরলে পরস্পরের মধ্যে 
ফাঁক বিশিষ্ট অসংখ্য পাতলা আঁস্থ-তন্তু 9183) দেখা যাইবে; এই কারণেই আস্থি- 
কলাকে স্গঞ্জের মত দেখায়। 
যে-সমস্ত অংশে চাপ ও টান পড়ে না, সেই সকল স্থানে সহজেই অস্থির ক্ষয় 
. হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ যে অস্থি চাপ ও টানের গাঁতপথে অবস্থান করে, 
তাহার ক্ষয় হয় না। ফলে বিভিন্ন অস্থির তন্তুগুলির (1915) বিন্যাস কোন 
আকাস্মিক ঘটনা নয়-_চাপ ও টানের গাঁতপথের সহিত পর্ণ সমতা রাখিয়াই 
সে-বিন্যাস ঘটিয়া থাকে (১১নং চিত্র); অর্থাৎ প্রত্যেকটি অস্থির আভ্যন্তরীণ গঠন 
তাহার কার্যকলাপের সাহত ঘানষ্ঠভাবে জড়িত। চাপ ও 
টানের গাঁতপথ পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তন্তুগ্রীলর 
বিন্যাসেরও পাঁরবর্তন ঘাঁটতে থাকে। পা কাটিয়া ফেললে 
এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার ফলে আঁস্থগ্ল শরীরের 
ভার বহনে অনভ্যস্ত হইলে উপারিউন্ত ধরনের পনার্বন্যাস 
দেখা যাইতে পারে। 
অর্থাৎ নিবিড় আস্থ-কলা দেখা যায় শুধু উপার- 
ভাগে। ভিতরের স্তবকগড়লে সছিদ্র ও স্পঞ্জতুল্য কলা দ্বারা 
গঠিত। 
দীর্ঘাস্থগতীল ভিতরের ছিদ্র এবং অন্যান্য অস্থির সপঞ্জ- ( & 
তুল্য কঙকালকে যথেষ্ট হাল্কা করে, অথচ ইহাতে অস্থির ১১নং চিত্র_উবস্থর 
প্রীতরোধ শান্ত কমে না। সমগ্র কঙ্কালাট নিবিড় অস্থি- উপরের অংশে আঁদ্থ- 
কলায় গাঠত হইলে তাহার ওজন দুই বা আড়াই গুণ বেশী তন্তুগ্দালর বিন্যাস 
হইত। 


২. 


সজ্জা ; 
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প্রচুর রন্ত-প্রণালীযুন্ত বিশেষ ধরনের সংযোজক কলা গাঁতত লাল-মজ্জায় ৫৪৫ 
marrow) পূর্ণ হয়। লাল মজ্জা রন্ত উৎপাদনকারী যন্ত্র বিশেষ_এই স্থানে 
রন্ত কাঁণকা উৎপন্ন হয়। 

প্রথম শৈশবে অস্থির স্পঞ্জতুল্য কলায় এবং নলাকতি আস্থগ্ীলর গহ্বরে 
লাল মজ্জা দেখা যায়। [শশুর বরঃবাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে নলাকাঁতি অস্থি গহবরে 
লাল-মজ্জার স্থলে ক্রমশ স্নেহ জাতীয় কলার আঁবর্ভাব হয়; তাহাকে বলা হয় 
পদত-মজ্জা (yellow marrow) 


অনঢচুশাঁলনাী £ 
প্রশ্নঃ ১। শিশুদের মেরুদণ্ড এবং কঙকালের অন্যান্য অংশ বক্র হয় কেন? 


২। হাঁটার এবং ডেস্কে বসার সময় দেহকে ভুলভাবে চালিত কাঁরলে বা বাঁসলে 
কঙ্কালের উপর কিরূপ প্রভাব পড়ে? 


১1 অভির সংযোজন বা গ্ৰন্ুন 


অচল সংযোজন £ 


মানব-দেহে দুই শতেরও অধিক অস্থি আছে। এগঢল বিভিন্নভাবে পরস্পরের : 


সাঁহত সংযযন্ত হইয়া কঙ্কালের রূপ লইয়া থাকে। আঁস্থর সংযোজন তন প্রকার 
অচল, অর্ধসচল এবং সচল। 


ফলে অচল সংযোজন সৃষ্ট হইতে পারে। শৈশবের 
প্রথম কয়েক বৎসর শ্রোণিচক্রে (১০115) স্বতন্ত্র িন- 
খানি অস্থি পাতলা তর্ঃণাস্থর স্তবক দ্বারা গ্রান্থত 
থাকে (১২নং চিন্র)। ক্রমে এই স্তবকগহীল আঁস্থ- 
কলার পাঁরণত হইয়া যায় এবং গ্রান্থ [িনখাঁন পরস্পরের 
সাঁহত জোড়া লাগয়া যায়। 

করোটি 1081) অচল বা অনড় হওয়ার কারণ হইল 
এই যে ইহার প্রত্যেকটি আঁস্থর এমন অনেক উদ্গত 
অংশ আছে যেগুলি পাশ্ববর্তী আস্থর অনুরূপ অবনত 
স্থানগ্লিতে আঁবকলভাবে খাপ খাইয়া যায়। 
এই ধরনের সংযোজন বা গ্রন্থনকে বলা হয় জোড় বা 
সন্ধি (১৩নং চিন্ত)। 

অধিকাংশ অস্থির সংযোগ সচল। দুইটি অস্থির 
মধ্যবতাঁ স্থানে অবস্থিত 'স্থাতস্থাপক তরণাস্থি 
স্তবকের জন্য ইহারা কিছ; পাঁরমাণে সচলতা প্রাপ্ত হয়। 


১৩নং চিত্র গ্রন্থন পদ্ধাত দ্বারা অস্থির সংযোজন 
4৯-শিরকুম্ভাঁদ্থর একাংশের ভিতরের দৃশ্য; B_করোটির একাংশের বাহ্দশ্য; 1. শশরকুম্ভা- 
স্থির প্রান্তভাগ; 2. দুইটি শিরকুম্ভাস্থির গ্রল্থন; 3. ললাটাঁস্থ ও শরকুম্ভাস্থির গ্রন্থন; 
4. শিরনিন্নাস্থ ও শির র গ্রল্থন 


১৪নং চিন্রব_তরণাস্থির সাহায্যে আদ্থ-সংযোজন 
1. কশেরুকা; 2. দুইটি কশেরকার অন্তরা তরুণাস্থি; 3. পেশীর শিথিল অবস্থায় 
কশেরকাসমূহের অন্তবত স্থানে অবস্থিত পেশী; 4. পেশীর সঙ্কুচিত অবস্থায় কশেরকা- 
সমূহের অন্তর্কতাঁ স্থানে অবাঁস্থত পেশনী। 


অর্ধ-সচল সংযোজন £ 

মেরদণ্ডের কশেরুকাগদীলর (vertebra) মধ্যবতী স্থানে এই ধরনের তরণাস্থ- 
স্তবক আছে। পেশী সঙ্কুচিত হইলে ইহাদেরও সঙ্কোচন হয় এবং তাহার ফলে 
আঁস্থগ্ীল পরস্পরের দিকে কিছুটা চালত হইতে থাকে। সেইজন্য কোন লোক 
দেহ এলায়ত করিলে পেশীগলি *লথ হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় তাহার দেহ 
দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছন্টা দার্ঘতর হয়। মেরুদণ্ডের শুধ এক দিকের 
পেশাগুলি সঙ্কুচিত হইলে সেই দিকের তরুণাস্থ স্তবকগযীলরও সত্কোচন হয় 
এবং কশেরুকাগঠীল পরস্পরের দিকে সায়া আসে। কিন্তু এই অবস্থায় দেহের 


২৯ - 


অপ্রাদকের কশের(কা-প্রান্তগুি পরস্পর হইতে ছটা দূরে সাঁরয়া যায়, এবং 
ফলে, মেরুদণ্ড পেশীর সড্কোচনের দিকে বাঁকিরা যায় (১৪নং চিন্র)। 

এইভাবে কশেরুকাগদাল, বিশেষত কাঁটদেশের ও ঘাড়ের কশের্‌কাগ্ীল 
পরস্পরের দিকে অথবা বিপরীত দিকে বাঁকতে পারে। সমগ্র মেরুদণ্ডাট যথেষ্ট - 
পাঁরমাণে সঞ্চালিত করা যায় এবং সম্মুখে, পিছনে ও পার্শ্বে বাঁকানও সন্ভব। 


আঁদ্থ-সন্ধি ঃ 


আস্থ-সান্ধগদীল বিশেষ এক আবরণীর (০৪581) সাহায্যে সচল সংযোজন 
সৃষ্টি করে। 


১৫নং চি্র_কনুই-এর আস্থিচ্ছেদ- কনুইতে বাহুর ভাঁজ ও প্রসারণ দেখাইতেছে 
1. প্রগণ্ডাস্থি; 2. অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি; 3. অস্থিসন্ধির আবরণ? বা ক্যাপাঁসউল; 
4. তরণাস্থিতে আবৃত আস্থি-সান্ধ; 5. পেশা 


এই আবরণী খুব ঘন সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত। ইহার গান্রে এবং চাঁর-- 
পাশে শন্ত কণ্ডরা-ঘাটত (endinous) বন্ধনী (ligament) থাকে। আবরণর-. 
প্রান্তভাগ ও বন্ধনী অস্থিগুলির সংযোজক স্থান হইতে কিছু দুরে সংদ্‌ট্রভাবে 
উদ্ভুত হইয়া সন্ধি-গহৰরটিকে বায়ুরোধীভাবে ঢাকিয়া রাখে। 

অস্থির সংযোজক বা সন্ধিস্থান পরস্পরের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে খাপ খায় এবং 
তর্যণাঁস্থ স্তবক দ্বারা আবৃত থাকে। তরুণাস্থির মসূণতা আঁস্থগলির মধ্যে 
ঘর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দিয়া সচলতার সুবিধা করিয়া দেয়। আবরণীর 
ভিতরের অংশে প্রাতনির়ত যে তরল পদার্থ ক্ষারত হয়, তাহাতেও ঘর্ষণ কাময়া যায় 
এবং মসুণতা সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া 'স্থাতস্থাপক তরুণাস্থি স্তবকগ্ীল কঠিন 
আঘাতের চাপ সহ্য করিয়া দেহকে প্রচণ্ড আলোড়ন হইতে রক্ষা করে। 

সান্ধ-গহবরটি বায়ররোধীভাবে. বন্ধ থাকার জন্য আঁস্থ-সান্ধর উপর চাপ 
পাঁড়লে সন্ধির মধ্যে নৌতবাচক চাপ সৃষ্টি হয়। এই নোতিবাচক চাপ অস্থি 
দুইটিকে পরস্পর হইতে দূরে সাঁরয়া যাইতে বাধা দেয় এবং সাম্ধর প্রীতরোধ- 
শান্তকে প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। সন্ধির আবরণীতে ছিদ্র করিয়া দিলে 


৩০ 


১৬নং চিত্র প্রধান প্রধান অস্থি-সান্ধর রূপরেখা 
1, 2. গোলাকার সঞ্চালন (সর্বাদকেই সঞ্চালন 


সম্ভব); 3. ঘোড়ার জিনের আকারে সঞ্চালন 
(যথাক্রমে দুইটি লম্বের সমতলে সণ্টালন সম্ভব); 
f 4, 5, 6. নলাকাতি সণ্টালন (এক সমতলে 
| সণ্টালন সম্ভব) 


বাতাস ঢুকিয়া নেতিবাচক চাপ 
সৃষ্ট হইতে দেয় না। কাজেই 
সাঁছদ্রু আবরণীর প্রাতরোধ- 
শক্তিও কম! এই রকম সন্ধির 
উপর প্রচণ্ড চাপ পড়লে অস্থি 
দুইটি পরস্পর হইতে দুরে 
সাঁরয়া যায় এবং সহজেই অস্থির 
সাম্ধি-চ্যাতি ঘটে (dislocation) 
নিজের দেহ সঞ্চালন লক্ষ্য 
করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে 
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের । কোন কোন 
সন্ধির সচলতা ঘটে শুধু একটি 
সমতলে (যেমন নীচু বা সোজা ' 


হওয়া); আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে দুই লম্বের সমতলেও 


(যেমন পাশাপাশি এবং নীছু- 
সোজা হওয়া) সচলতা হইয়া 
থাকে। আর তৃতীয় ধরনের 


|| সচলতা ঘটে যে-কোন দিকে 
| - (যেমন নাঁচু-সোজা, পাশাপাশি 
ও ঘোরা)। 


অনুশীলনী £ 
প্রশ্নঃ ১। একজন লোকের সঠিক দৈর্ঘেযর মাপ সকালে ও সন্ধ্যায় তফাৎ হয় কেন? মানব 
কোন সময় বেশী লম্বা হয়_সকালে না সন্ধ্যায় ? 

২। নিজের দেহ লক্ষ্য কারয়া, কঙ্কালের আস্থগ্ীল দেখিয়া এবং ১৬নং চিত্রের 
সাহায্যে আস্থ-সন্ধির চাঁরন্রের উপর সচলতার নির্ভরশঈলতা ব্যাখ্যা কর। উত্তর 
দাও-কঙ্কালের কোন কোন সন্ধি সচল--কে) এক সমতলে, খে) দুই লম্বের 

সমতলে, গে) যে-কোন দিকে? 


সম্ধি-চ্যাত ঃ 

লাফান, পড়িয়া যাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার মত যে-কোন প্রবল অসতর্ক আলো- 
ডুনে কঙকালে আঘাত লাগতে পারে এবং তাহার ফলে সাম্ধি-চ্যাত বা আঁস্থ ভগ্ন 
হইতে পারে। সাম্ধ-চ্যুতিতে সন্ধির অ: লি তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে 
মোচড় দয়া বাহির হইয়া আসে__অর্থাং একটি অস্থির গোলাকৃঁতি প্রান্তাট অপর 
অস্থির গহ্বর হইতে বাহির হইয়া যায়। এই রকম অবস্থায় আস্থ-বন্ধনীর উপর 
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১২। সান্বিছ্যাতি ও অস্থি ভগ্ন হওয়া, 


টান পড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুল ছিপড়য়া যাইতে পারে। সন্ধ-চ্যাত,. 
শ্বেত আহত সান্ধি সণ্টালনের চেষ্টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক । 


সাম্ধ-চ্যাতিতে প্রাথমিক পাঁরচর্যা ৪ 

সান্ধ-চ্যুত অস্থিকে যথাযথ পারচর্যা না কাঁরলে অথবা পাঁরচর্যায় খুব বিলম্ব 
ঘাঁটলে গুরুতর জটিলতা সৃষ্ট হইতে পারে। কাজেই কোন আহত ব্যান্তকে 
প্রাথামক পাঁরচর্যা করার সময় দুইটি মূলনীতি অনুসরণ কাঁরতে হইবে; প্রথমত 
কখনও জে ভগ্ন আঁ্থি বা চ্যুত সাঁন্ধকে জোড়া লাগাইবার চেষ্টা কাঁরবে না, এবং 
দ্বিতীয়ত শরীরের আহত অংশাঁট এমন আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হইবে 
যাহাতে অঙ্গাট বিশ্রাম পার এবং অচল থাকে । ইহার পর আঁবলম্বে ডান্তারের 
সাহায্য লইতে হইবে। 


অস্থি ভগ্ন হওয়া ৪ 
শৈশবে এবং কৈশোরে অস্থি খুব কমই ভগ্ন হয়। মধ্যবয়সী, বিশেষত 
বৃদ্ধদের অস্থি বেশী ভগ্ন-প্রবণ, কারণ, বয়স বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে আঁস্থর 
উপাদানে পাঁরবর্তন আসে। সময় সময় এই উপাদানে জৈব পদার্থ খুব কাময়া 
গেলে আঁস্থ এত ভঙ্গুর হইয়া যায় যে সামান্য ধাক্কা, ভারী জানস তোলা ?কংবা 
প্রবল ঝাঁকাঁনর ফলে আঁস্থতে চিড় ধরে অথবা উহা ভাঙ্গিয়া যায়। 


ভগ্ন অস্থির গ্রাথামক পাঁরচর্যাঃ 

সন্ধি্যাতর মত ভগ্ন আস্থতেও প্রথম কাজ হইল প্রাথামক পাঁরচর্যা। আহত 
অংশাঁটকে জম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে ও অচল রাখতে হইবে। ভগ্নাংশের ডা 
প্রান্তগদীল যাহাতে চর্ম ভেদ কারিতে এবং বিশেষ কারয়া স্নায় ও রন্ত প্রণালী- 


সমুহের ক্ষাত কাঁরতে না পারে তাহার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা ও অনড় কাঁরয়া রাখা 
প্রয়োজন। 


ভগ্ন অস্থি বাঁধার জন্য ব্যান্ডেজ ও আস্থ-ধারক (21100) ব্যবহার করা হয়। 
আঁস্থ-ধারকাট ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া আহত অঙ্গের সচলতা বন্ধ করা 
গাছের সরু সর, ডালের গুচ্ছ ীকংবা এই ধরনের অন্য কোন উপযোগী জানস 
আস্থ-ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আহত অঙ্গ ও আঁস্থ-ধারকের মধ্য- 
বতাঁ স্থানে নরম গাঁদ বা প্যাড দিতে হয়। আস্থি-ধারকটি ভগ্ন অস্থির প্রান্ত 
হইতে আরও কিছুটা বাহর হইয়া থাকিবে । পা ভাঙ্গলে আঁস্থ-ধারকাঁট গোড়ালি 
হইতে উরুর কিয়দংশ পর্যন্ত বাড়ান থাকিবে; অন্যরুপভাবে উরুদেশ ভগ্ন হইলে 
আঁস্থ-ধারকের এক প্রান্ত থাকবে বুক পর্যন্ত, এবং অপর প্রান্তাট পায়ের নিম্ন 
অংশ পর্যন্ত প্রসারিত থাঁকবে (১৭নং চিন্র)। আঁস্থ-ধারকাঁটি কাপড় দয়া শন্ত 
কাঁরয়া জড়াইয়া এমনভাবে বাঁধতে হইবে যাহাতে আহত অঙ্গের উপর বেশন চাপ 
না পড়ে। ব্যান্ডেজের পাঁরবর্তে পারচ্কার কাপড়ের টুকরা, তোয়ালে অথবা 
রুমাল ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
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১৭নং চিত্র উর্বা্থ ভগ্ন হইলে আঁস্থ-ধারক প্রয়োগ বাধ 


অস্থি-ধারক না পাওয়া যাইলে ভাঙ্গা হাতকে দেহের সাহত এবং ভাঙ্গা পাকে 
অপর পায়ের সাহত বাঁধয়া দেওয়া যায়। 


কখনো কখনো অস্থি ভগ্ন হওয়ার ফলে চর্ম ভেদ কাঁরয়া ক্ষত সৃষ্টি হইতে 
পারে। এই ধরনের জটিল উন্মুন্ত ভগ্নাস্থতে ক্ষতমূখে ময়লা পড়া এবং তাহাতে 
পদুজ হওয়া বন্ধ করার জন্য প্রথমেই কাপড় জড়াইয়া বাঁধয়া ফেলা প্রয়োজন। 


অস্থি ভাঙ্গয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে প্রার্থামক পরিচর্যার পর আবিলম্বে- 
ডান্তার ডাকতে হইবে অথবা আহতকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। একথাও 
মনে রাখা দরকার যে আহতকে বহন করার বা গাড়ীতে লইয়া যাওয়ার সময় বথা- 
সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। 


J9 1 নর-কক্কালের গর্ভন 


নর ও পশ্য্দের কঙ্কালে গঠন সাদৃশ্য ঃ 

নর এবং মেরুদণ্ডী পশুদের কঙ্কাল তুলনা কাঁরলে দৌহক গঠনের আশ্চর্য 
জনক সমতা লক্ষ্য করা যায়। এমনাঁক পাখী, উভচর ও সরীস্‌প প্রভাত যে সব. 
প্রাণীর দৈহিক গঠন মানুষের গঠন হইতে কত পৃথক, তাহাদের প্রধান আস্থি- 
গলেও মানুষের সমতুল্য। 


বিভিন্ন সংখ্যায় পৃথক পৃথক কশেরুকা দ্বারা গণিত মেরুদণ্ডই কঙকালের 
প্রধান বাহক। ইহাদের করোঁটর গঠনেও যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষানীয়। এমনকি 
{বাভিন্ন প্রাণীর দেহ-প্রান্তস্থ প্রত্যঙ্গগদীল (হাত, পা ইত্যাদি) বাহির হইতে 
দোখতে পৃথক হইলেও এবং এগুলির ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য থাকলেও তাহাদের 
অস্থির গঠন সমস্ত মেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রেই একরকম। ‘তাম মাছের পাখনা, পাখীর- 
ডানা কিংবা সালামান্দার বা ছ'ুচোর থাবার সাঁহত মানুষের হাত তুলনা কাঁরলে 
প্রধান প্রধান আস্থগযীলর সাদৃশ্য দেখা যাইবে (১৮নং চিন্র)। 
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Humerus 


সালামান্দার পাখী তাম ছে মানব 
১৮নং চিন্রবাভিন্ন মেরুদণ্ডীর সম্মুখের দেহপ্রান্তের কঙ্কাল 


মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙকালের গঠনে 
এই সাদশ্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে 
উৎপাত হইল এক। পার্থক্য যাহা কিছু দেখা যায় তাহা 
ন্ট হইয়াছে পৃথক পৃথক জীবন ধারনের অবস্থা হইতে! 
কঙ্কালের গঠন সাদৃশ্যের দিক হইতে জীবজগতে মানুষের 
নিকটতম আত্মীয় হইল নর-বানর বা man-like ape 
(১৯ ও ২০ নং চিন্র)। 


থাকা সত্বেও নরকংকালের কতকগুলি একান্ত বৈশিষ্ঠ 
আছে। এই বোৌশল্টযগ্ীল বর্তমান মানব সমাজের পঢ 


মানদষ ছাড়া অন্য | চাঁরপারে 
SE ER 


ক্রম নাই_কারণ এক জন্য 
ওরা পিছনে দই পায়ের সঙ্গো সঙ্গ সামনের গা দ:ইটিও 
ব্যবহার কাঁরয়া থাকে। অবশ্য একথা সত্য 


F 


তৈয়ার 5 রর র বু র দ্বারা 
নত হটে পছনে সায়া বায় এবং শুর 


ক রারস্রারলা 


জীবনধারণের অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পূর্বপুরুষ নর- 
বানরদের সম্মুখের পা দুইটি ক্রমশ বেশী বেশী মুক্ত এবং চলার জন্য ব্যবহৃত 
হইতে থাকে। এইভাবে সম্পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং দুই পায়ে ভর দিয়া 
হাঁটিতে পারার শেষ পর্যায়ে পেশীছিয়া হাত দুইটি কাজের জন্য মুক্ত হইয়া গেল। 
ইহার পর কাজ কাঁরতে করিতে এবং কাজের প্রভাবে হাতের কর্মকুশলতা আরও 
বাঁড়রা যায়। সোজা হইয়া দাঁড়ান পর্যন্ত ক্রমাবকাশের চিহ্ন সমগ্র নরকঙ্কালেই 
লক্ষ্য করা যায়। 


২০নং 'চত্র_-মানব-কঙ্কাল 

৯। শিরকুম্ভাস্থি; ২। ললাটাস্থি; ৩। রগাস্থি; ৪। শিরানম্নাস্থ; ৫। উপরের চোয়াল; 

৬ নীচের চোয়াল; ৭। অক্ষকাস্থি; ৮। অংসফলক; ৯। প্রগণ্ডাস্থি; ১০। পঞ্জর; ১১। 

উরঃফলক; ১২। মেরুদণ্ড; ১৩। বহিঃগ্রকোল্ঠাস্থি; ১৪। অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থ; ১৫। করতলাস্থ; 

১৬। করাত্গীলি মূলশলাকা; ১৭। অঙ্গ্ীলফলক; ১৮। ভ্রিকাস্থি; ১৯। অন্যান্রকাস্থি; 

২০। শ্রোণিচক; ২১। উর্বাস্থ; ২২। জান্কাপলিক; ২৩। জংঘাস্থ; ২৪। অনুজংঘাস্থিঃ 
২৫ । গুজ্ফাস্থি; ২৬। পদতলাস্থি ও পদাঙ্গরুলি ফলক। 


৩৫ 
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মেরুদণ্ড ৪ 

“এট গ্রীবাদেশীর ৫৩০7০), ১২ট বক্ষদেশনয় (৫০৮০১০), ৫টি কটিদেশীয় 
(Lumber), &টি ত্রিকাঁস্থি (58০:থ1) এবং ৪/৫টি অনত্রিকাস্থ (0০০০০৮৪০৪1১ 
সহ সর্বসাকুল্যে ৩৩ অথবা ৩৪ খাঁন কশেরুকা দ্বারা মেরুদণ্ড গাঠিত। 


২১নং িন্র_কশেরুকা ৫ বক্ষদেশীয় নীচের তিনাট এবং উপরের কিদেশীয় কশেরূকার 
পাশ্বদেশের চিত্র; - বক্ষদেশীয় একটি কশেরুকার উপারভাগের চিন্র)। 
1. কশেরুকার দেহকাণ্ড; 2. কশেরুকার 1খলান; 3. আড়াআঁড়ভাবে অবস্থিত উদ্গত অংশ; 
4. মেরুদণ্ড উদ্গত অংশ; 5. দুইটি কশেরুকা পরস্পরের সাঁহত সংযোজিত হওয়ার 
সম্ধিস্থল; 6. কশেরুকা ও পঞ্জরাঁস্থর সান্ধস্থল। 


ভার্টব্রা বা কশেরুকা একটি আফস্থচক্র; (২১ নং চিত্র) সম্মখভাগ বা দেহ 
প্রচুর মোটা এবং এই স্থানে অনেকগাল উদ্গত অংশ আছে। এই সব উদ্গত 
অংশে মাংসপেশন যুন্ত থাকে। কশেরুকাগ্ীল একে অপরের উপর সাজান থাকার 
ফলে ইহাদের ছিদ্রগীল একটি নলের আকার ধারণ করে এবং তাহার মধ্যে থাকে 
সুষম্নাকাণ্ড (5pinal cord)। দুইটি কশেরুকার মধ্যবতাঁ স্থানে বেশ মোটা 
কতকগ্ীল তরণাস্থ স্তবক থাকে এবং তাহারই জন্য মেরুদণ্ড স্থাতস্থাপকতা 
ও সচলতা লাভ করে। 
এবং পাঁরণত বয়সে একখান ন্রিকাঁস্থতে (৪০780) পাঁরণত হয়। 

স্তন্যপায়ী জীবদের অনেকগ্ীল অনুত্রিকাস্থ লেজের কঙ্কাল গঠন করে ॥ 
মানুষের সুদুর পূর্বপুরুষদেরও লেজ ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ মানবদেহে 
৪/৫ খাঁন অপাঁরণত অন্যান্রকাঁস্থ রূপে লেজের অবশেষ দেখা যায়। 

পশদুদেহে দেহকাণ্ডটি প্রায় সরল রেখায় প্রসারিত হইয়া শুধু একটি গ্রীবা- 
দেশীয় বাঁক স:ষ্ট করে। {কন্তু মানুষের মেরুদণ্ডে গ্রীবাদেশীয় বাঁক ছাড়াও 
বক্ষ, কাট ও ন্রিকাস্থিদেশেও বক্তা আছে (২২নং চিত্র); এবং সোজা হইয়া 


৩৬ 


্‌ দাঁড়ানর জন্য এই বক্রতাই মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী জাঁবদের মধ্যে বিশেষ 


ৃ 


পার্থক্য আনিয়া দিয়াছে। 


২২নং চিত্র_কুকুরের ও মানুষের মেরুদণ্ডের বক্রতা 


এই বক্ুতাগ্যালর জন্য দণ্ডায়মান অবস্থায় ভারকেন্দ্রাট পিছনদিকে সায়া 
গিয়া একটি লম্বরেখার উপর অবস্থান করে এবং গোড়ালির কাছাকাছ পায়ের 
পাতার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ভারকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থানের জন্য দেহের 
ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং দুই পায়ে হাঁটাও সহজসাধ্য হয়। 

বক্রতাগল মেরুদণ্ডকে অধিকতর স্থাতস্থাপকতা এবং নমনীয়তা দান করে। 
হাঁটা, দৌড়ান, লাফান, অথবা দেহের প্রবল আন্দোলনে মেরুদণ্ড িপ্রং-এর মত 
কাজ করে এবং এইভাবে শির তথা মস্তিস্কে আকাঁস্মক আঘাত ও গুরুতর 
আলোড়ন (০097০035107) হইতে রক্ষা করে। 


বক্ষ-গহবর £ 

বক্ষদেশীয় কশেরুকাগুলি বক্ষ-গহবর তৈয়ারীর কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। প্রত্যেকটি কশেরুকার উভয় পাশর্ব হইতে একজোড়া পঞ্জরাঁস্থ প্রসারিত 
হয় এবং এগনল ভার্টিত্রার সাঁহত সচল সংযোজনা সৃষ্টি করে। উপরের দশ- 


. জোড়া পঞ্জরাস্থর সম্মুখপ্রান্ত তরুণাস্থির দ্বারা উরঃফলকের (19710) সাঁহত 


সংযুক্ত; তাহা ছাড়া অষ্টম, নবম ও দশম পঞ্জরের তরুণাস্থগণীল পরস্পরের 
সত যুক্ত হইয়া সপ্তম পঞ্জরের তরুণাস্থির সাঁহত সংযোজিত হয়। একাদশ 
ও দ্বাদশ পঞ্জর উরঃফলকের সহিত সংযুস্ত নয় এবং ইহাদের একপ্রান্ত মু্ত। 
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বক্ষ-গহবর ফুসফুস, হ্খাপন্ড এবং উদর-গহবরের উপাঁরভাগস্থ অন্যান্য 
দেহযন্নুকে আকাঁস্মক আলোড়ন ও আঘাত হইতে রক্ষা করে। 


২৩নং 'িত্রবক্ষ 


1, উরঃফলক; 2. মেরুদণ্ড; 3. পঞ্জরাঁস্থির তরুণাস্থি গঠিত অংশ; 1-301- পঞ্জরাস্থি। 


২৪নং চিন্র_ইতরপ্রাণী ও মানুষের বক্ষের আকৃতির পার্থক্য 


1. ভেড়ার অপাঁরসর বক্ষ; 2. মানুষের প্রশদ্থ বক্ষ, সম্মুখ হইতে পিছনের ব্যাস অপ্রশস্ত। 
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মানুষের বক্ষ-গহৰর প্রশস্ত হইলেও ইহার সামনে-পিছনের ব্যাস অপাঁরসর। 


বক্ষ-গহবরের এইরূপ আকাত দেহকাণ্ডের খজু অবস্থানের সাঁহত সংশ্লিষ্ট এবং 
ইহা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। চতুষ্পদ জীবদের বক্ষ- 
গহ্বর অপ্রশস্ত ও দীর্ঘতর, এবং মেরুদণ্ড ও উরঃফলকের মধ্যে অধিকতর ফাঁক 


আছে; ইহাদের বক্ষ-গহবর সম্মুখের দুই পায়ের মধ্যে পাশাপাশি চ্যাপ্টা ধরনের 


(২৪নং চিন্র)। 


সকন্ধ ও শ্রোণচক্রের ঘের ৪ 


পৃষ্ঠদেশের উপারভাগে অংসফলক নামে (০৫1০) দুইখানি চ্যাপ্টা ধরনের 


২৫নং চিত্রউপরের দেহপ্রান্তের 
কঙ্কাল-করতলের (A) সম্মুখ ও 
0) পিছনের দশ্য। 


1. অক্ষা্থ; 2. অংসফলক; 
3. প্রগন্ডাস্থি; 4. অন্তঃগ্রকোচ্চাস্থি 
5. বাহঃপ্রকোষ্ঠাস্থ; 6. করতলাস্থি; 
7. করাঙ্গঁল_ মুূলশলাকা; 
৪. অঙ্গ্দীলফলক। 


আঁস্থ আছে। ইহারা মেরুদণ্ড এবং পঞ্জরাঁস্থ- 
গুলির সাঁহত শুধ পেশী সমূহের দ্বারা 
সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেকাট অংসফলক অক্ষকা- 
স্থির (12%1016) সাঁহত এবং অক্ষকাস্থর অপর 
প্রান্ত আবার উরঃফলকের সাঁহত সংয্ন্ত। 

অংসফলক_ ও অক্ষকাস্থ দেহকাণ্ডের 
উপাঁরভাগকে [ঘারয়া রাখে এবং এইভাবে 
দেহের উপর প্রান্তের বা স্কন্ধের ঘের সৃষ্টি 
করে। 


শ্রোণচক্র। ইহাতে আছে ন্রিকাঁস্থ এবং দুই- 
খানি অচল সংযোজক শ্রোণিচক্রাস্থি। শ্রোণি- 
চক্রাস্থ দুইটি সম্মুখের দিকে পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত 


অংসফলকের মত শ্রোণিচক্রাস্থতেও গোলা- 


| কার গহৰর আছে;_সেই গহবরে পায়ের 


উর্বাস্থর গোলাকৃাঁতি প্রান্ত বা ‘বল’ [নাবড়- 


বোঝা যায়! পশহদেহে উদরগহবরের যন্ত্রগ্ীল 
কাঁরয়া অবস্থান করে; অপরপক্ষে মানবদেহে 
এগ্ীলর ভার বহন করে শ্রোণিচক্লাস্থ। এই- 
ভাবে মানব দেহে শ্রোণিচক্রের আকৃতি দেহ- 
কাণ্ডের খজু অবস্থানের সহিত সংাঁশ্লষ্ট। 
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দেহপ্রান্তে ই টু 
দেহের উপর এবং 'নম্নপ্রান্তের আস্থগশীলর মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। 
অবশ্য কিছু কিছু পাৰ্থক্যও আছে। (২৫ ও ২৬নং চিন্র)। 


উপর প্রান্তে অর্থাৎ বাহুতে আছে (১) অংসফলকের 
সাঁহত সচল-সংযোজনায় আবদ্ধ প্রগণ্ডাঁস্থ (Humerus); (২) 
প্রকোচ্ঠে বাঁহঃপ্রকো্ঠাঁস্থ (২৪০৪৩) এবং অন্তঃগ্রকোষ্ঠাঁস্থ 
(102); (৩) হল্তে-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতলাস্থি (০2819), ৫টি 
দীর্ঘ করাঙ্গল-মূলশলাকা (Metacarpals) এবং ১ 9ট অঙ্গীল 
ফলক (71879) । 


নম্নপ্রান্তের অনুরুপ অংশে পোয়ে) দেখা যায় (১) 
উরূতে উর্বাস্থ (emer), (২) পায়ে_জংঘাঁস্থ (Tibia) ও 
অন:জংঘাঁস্থি (51019); চরণে_গুলফাস্থি (7৭75815), পদ- 
তলাস্থ (১1০91975915) ও পদাঙ্গাল ফলক (Phalanges) । 


উর্বাস্থ ও জংঘাস্থ মালয়া তৈয়ার হয় জানুসান্ধি 
(knee-joint) ; ইহার সম্মুখভাগে জানুকাপালক (Patella 
or knee-caps) নামে একটি ক্ষুদ্র আস্থ বিদ্যমান । জানুকাপা- 
কের অনুরূপ হিসাবে উপর প্রান্তে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থর 
উপরিভাগস্থ একটি বৃহৎ উদ্গত অংশ দেখা যায়। 


তৈয়ার হয় প্রশস্ত করতল; এবং বৃদ্ধাঙ্গ,লাট অন্যান্য 
অঙ্গ্যলর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবাস্থত। গঠনের এই 
পক কার্যকলাপের পার্থক্য হইতেই সৃষ্টি হয়। পশ.রা 
সম্মুখের এবং পিছনের দেহপ্রান্ত (পদযুগল) প্রধানত চলার 
ব্যবহার করে; কিন্তু মানুষের উপরের দেহপ্রান্ত (অর্থাৎ 
বাহন ও হাত) ব্যবহৃত হয় কাজের যন্ত্র হসাবে। 


পদয;গল হইল চলার যন্ত্র এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় ইহারাই 
দেহের ভার বহন করে। সেই কারণে পায়ের আস্থগ্যাল বাহুর 
* অস্থি অপেক্ষা আকারে বড়; আর চরণযুগল প্রশস্ত ও নির্ভর- 
শীল অবলন্বনের কাজ করে। 


করোটি £ 


গুজফাস্থি 7. < 
তলাদ্থি; 8. পদা- . করোটি প্রধান দুইভাগে বিভন্ত (২৭ ও ২৮নং চিত্র); প্রথম 
শ্গডল ফলক। মাঁস্তিভ্কাধার এবং দ্বিতীয় মুখমণ্ডলের আস্থ-সমূহ। 
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ম্তিচ্কাধারের (০8111) বিশাল গহবরের মধ্যে মস্তি্ক থাকে। ইহা 
শনম্নালাখত অস্থিসমূহ দ্বারা গঠিতঃ ললাটাস্থি (Frontal bone), দুইটি 
শিরকুন্ডাস্থ (Parietal bones), শিরানিল্নাস্থি (occipital bone), দুইটি 
রগাস্থ (Temporal bones), fস্ফনয়েড (Sphenoid) ও এথ্‌ময়েড (Ethmoid) । 
এই আঁস্থগুলি জোড় মারফৎ পরস্পরের সাঁহত অচল সংযোজনে আবদ্ধ থাকে। 
মস্তিচ্কাধারের বহ্সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া রন্ত-প্রণালী ও স্নায়্‌- 
সমূহ প্রবিষ্ট হয়। রগাস্থি দুইটির মধ্যে শ্রবণযন্ত্র অবস্থান করে এবং ইহার 
মধ্য দিয়া বাঁহস্কর্ণপথ একটি প্রশস্ত প্রণালী বা ডাক্ট্‌ (৫8০) চাঁলয়া গিয়াছে। 
মাঁস্তত্কাধারের গহৰরের সহিত শিরানম্নাস্থতে অবাস্থত একাঁট বৃহৎ ছিদ্র দ্বারা 
মেরুদণ্ডের ছদ্রুপথের সংযোগ আছে। মেরুরজ্জু উপরের গ্রীবাদেশীয় কশের্কা 
(upper cervical vertibra) এবং শিরানম্নাস্থর সংযোজন স্থলের সমতলে 


মাঁস্তচ্কে প্রবেশ করে। 


২৭নং চিত্র_করোটির সম্মুখ দৃশ্য 


$. ললাটাস্থি; 2. শিরকুণ্ডাপ্থি; 3. রগাস্থি; 4. জাইগোম্যাটিক বা কপোলাস্থি; 5. নাঁসকাস্থি 
6. উপরের চোয়াল; 7. নীচের চোয়াল; 9. ?স্ফনরেড; 11. এথ্‌্ময়েড 
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২৮নং চিত্র_করোটির পার্বদশ্য 


1. ললাটাস্থ; 2. শিরকুণ্ডাস্থি; 3. রগাস্থি; 4. জাইগোম্যাটিক; 5. নাঁসকাস্থি; 6. উপরের 
চোয়াল; 7. নীচের চোয়াল; 8. শিরানিন্নাস্থ; 9. ্ফিনয়েড; 10. কর্ণগহবরের মুখ 


মুখমণ্ডলের অস্থিগুলি শ্বসন ও পাচন যন্ত্সমূহের (Respiratory and 
Digestive 018419) উপারভাগের অস্থি নির্মিত কাঠাশোটি তৈয়ার করে। মুখ- 
মণ্ডলের আঁস্থগদীল হইল-উপরের ও নীচের চোয়ালের অস্থি, গণ্ডাঁস্থ, তালু্‌- 
দেশীয় অস্থি (Palatine), ভোমার (৬০7০7), নাসিকার অস্থিসমূহ, নিম্ননাসা- 
কণ্টা (Lower Nasal Conchae) এবং অশ্রবাহী আঁস্থসমূহ (Lachrymal 
bones) (২৯নং চিন্র)। 

হন; (স৭xilla) এবং তাল.দেশীয় আস্থগ্রীল কাঁঠন তাল (hard Palate) 
অর্থাৎ নাসা ও মুখগহৰরের মধ্যে আস্থ 'নার্মত প্রাচীর তৈয়ার করে। এইগযল 
এবং নাসিকার অস্থিগডাল মিলিয়া নাসাগহবরের পাশ্বদেশ গঠন করে। ভোমার 
এবং এথময়েড অস্থির নিম্নভাগ দ্বারা নাসা-গহবর দাক্ষণ ও বাম অর্ধে বিভক্ত 
হয়। এথময়েড অস্থির উপাঁরভাগে প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহাদের 
মধ্য দিয়া ঘ্রাণ-বাহী (০1180105) স্নায়ুগুলি নাসাগহর হইতে মাঁস্তচ্কাধারের 
গহবরে প্রবেশ করে। এথময়েড অস্থির উদ্গত অংশগুলি উপর ও মধ্য নাসা- 
কণ্টা গঠন করে। নিম্ন-নাসা-কণ্টা স্বতন্ত্র অস্থি হইতে সম্ট। 


গণ্ডাম্থিগীল উপরের চোয়ালের সাঁহত ললাটাস্থি ও রগাঁস্থাদগকে যক্ত 
করিয়া মুখমণ্ডলের আঁদ্থ-কাঠামোকে শক্তিশালী করে। 
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আক্ষি-গহব্র অনেকগালি অস্থি দ্বারা গঠিত, যথা, হন: (Maxillary). 
ললাটাস্থ, গণ্ডাস্থি, স্ফিনয়েড, এথময়েড ও অশ্রুবাহী (CLachimal) অস্থি । 

সমগ্র করোটিতে নীচের চোয়ালেই একমাত্র সচল আস্থি। নীচের ও উপরের 
চোয়ালের অস্থিতে কয়েকটি নালীর মধ্য দিয়া রক্তপ্রণালী ও স্নায়নসমনহ দন্তে 
প্রবেশ করে। 


২৯নং দিত্করোটির মুখমণ্ডলাংশের প্রস্থচ্ছেদ 


1. উপরের চোয়াল; 2. প্যালেটাইন বা তালুর অস্থি 3. ধনম্ন-নাসা-কণ্টা; 4. উপরের ও মধ্য, 
নাসা-কণ্ডা; 5. নাঁসিকাস্থি; 6. গস্ফনয়েড 


পশদের মুখমন্ডলের আস্থগযলি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যন্ হিসাবে বিরাট 
ভূমিকা গ্রহণ করে। সেইজন্য এই আঁস্থগযীলর গঠন খুব শক্ত; কোন কোন 
পশ্যর মুখমণ্ডলের অস্থি আকারে ও ওজনে মাঁস্তচ্কাধার হইতেও বড় এবং 


মানূষের পর্বপরুষদের ব্রমাবকাশের পথে সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং উপরের 
দেহপ্রান্ত (বা বাহু ও হাত) মন্ত হওয়ার পর মূখমন্ডলের আঁস্থগঞ্ল আক্রমণ ও 
আত্মরক্ষার ভূমিকা হারাইয়া ফেলে। ঠিক সেইরূপ খাওয়ার পূর্বে খাদ্য রন্ধন 
করার রীতি চাল হওয়ার পর চোয়ালের চর্বণ করার ভূমিকাও দুব'ল হইয়া পড়ে। 
পরিবর্তে কাজ করার ব্যাপারে গরু্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া মাস্ক প্রচুর 
পারমাণে বৃদ্ধি পায়। পশুদের মস্তিচ্ক অপেক্ষা মানুষের মাস্তচ্ক আকারে 
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দেহের অনুভূমিক অবস্থায় মস্তকটি স্বভাবতই নীচু দিকে ঝাঁলয়া থাকে। 
পশদ্দেহের বিশাল ও ভারী মুখমণ্ডলের আস্থগন্ীলসহ মস্তক শির-নিম্নাস্থির 
শান্তিশালী পেশীসমূহের দ্বারা অবলম্বিত হয়। তাহা ছাড়া করোটির উপাঁর- 
ভাগে কতকগীল বড় বড় অংশ ও আলি আছে; এইগ্ডাল শিরানন্নাস্থর ও 
চিবাইবার পেশীসমূহকে শক্তিশালী করে। 

মানবের মস্তক ইহার অধোদেশে অবলান্বিত থাকে। খজ. কাঁররা ধাঁরলে 
মস্তকের ভারকেন্দ্র অবলম্বিত বিন্দুর কিছুটা সম্মুখে সায়া যায়। পেশীগ্যীল 
শিথিল কাঁরলে সন্মুখে ঝ'াকয়া পাঁড়লেও মস্তককে যথাস্থানে ধরিয়া রাখার 
জন্য বিশেষ কষ্ট কারবার প্রয়োজন হয় না। ইহাই মানুষের শিরানম্নাস্থর পেশী- 
সমূহের ক্ষীণ বৃদ্ধির কারণ। চিবাইবার পেশীগীলও অপেক্ষাকৃত ক্ষাদ্রাকীত 
নীচের চোয়ালের মত অপারিপদ্জ্ট। শক্তিশালী পেশীর অভাবে মানুষের করোটিতে 
কোন বৃহৎ উদ্গত অংশ বা আলি নাই। 


বল» জালের কোন্‌ কোন্‌ অংশ দেহযন্তগণালকে রক্ষা করে? সেই সব দেহযন্তের নাম 
খ। 


5৪1 অভিিসতিষ্ট পেশীসমুহের গঠন ও উপাদান 


আঁস্থ-নংশ্লিষ্ট পেশশর গঠন £ 

প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রুণের অস্থিসংশ্লিষ্ট পেশীগদাঁলর সাঁহত মসৃণ-পেশশর 
(Smooth muscles) খুব অল্পই পার্থক্য থাকে। পরে পেশী-কোষগ্াল দ্রুত 
বার্ধিত হইতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১০/১২ সোন্টামটার পর্যন্ত দা 
হয়। বৃদ্ধির সময় নিউক্রিয়াসগরাল বার বার বিভন্ত হইয়া থাকে; ফলে যে দশর্ঘ 
পেশীতন্তুর সৃষ্টি হয়, তাহাতে অনেকগ্যাল নিউক্লিয়াস থাকে এবং তখন আর 
তাহাকে কোষ বলা যায় না। 

আস্থ-সংশ্লিষ্ট পেশীর তন্তু (fibre) বহুসংখ্যক পরস্পর আঁবিচ্ছেদ্য কোষ 
সমন্টি দ্বারা গঠিত। এই ধরনের জটিল গঠনকে “অবিচ্ছেদ্য” গঠন বলা হয় 
(Syncytial Structure) 

পেশাতন্তুর সমগ্র জীবোপাদানটি আতি সুক্ষ্ম পেশী-সৃূত্র (১019) দ্বারা 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে, এবং এই সংব্রগদাল পেশীতন্তুর সমগ্র দৈঘ্য ব্যাপয়া 4 
প্রসারিত হয়। অনবাক্ষণ যন্তের সাহায্যে দেখা যায় যে পেশী -সংবরগ্ীল সমাল্তরে 
এ পর একট দা গঠিত, এবং গচছেগলর একটির রং ফিকা ও 
পরেরটি গাঢ়। লম্বালাম্বিভাবে ত পেশীসমুহের কা ও গাঢ় রঙের গচ্ছগ:লি 
আড়াআ়িভাবে অবস্থিত এবং সমগ্র তন্তুটি মুখোমুখিভাবে ভিন টা 


(৩০নং চিত্)। এই কারণে আঁস্থ-সংশ্লষ্ট পেশীগ্লকে ডোরাকাটা (Striated) 
পেশী বলে। 
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পেশীর সংকোচন £ 
পেশী-তন্তুর গাঢ় অংশটি ছোট হওয়ার ফলে পেশীর সঙ্কোচন হয়। রবার 

টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা ঘটে, ঠিক সেইরূপ পেশ ছোট হইলে ঘন হইয়া 

যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সঙ্কোচনের 1 

ফলে সমস্ত পেশীটি ঘন ও ছোট হইয়া বেরি 


যায়। 

মসৃণ পেশীগ্ুলির উত্তোজত হওয়ার 
ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম; ইহারা ধীরে ধীরে প্রস্ড 
সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ডোরাকাটা পেশীগুলি * 
১575 এ 
ক্ৰয়াও রত গাততে। মানবদেহের রি ডোরাকাটা 
আসন গেলা সেকেন্ডে দশ- পুরা পর 
বারেরও বেশ সঙ্কুচিত হইতে পারে; কিন্তু অবস্থায় পেশীতন্তুর একাংশ 
কাঁট-পতঙ্গের ডানার ডোরাকাটা পেশী- 
গুলি সেকেন্ডে ২০০ হইতে ৩০০ বার পর্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে পারে। অপর ' 
পক্ষে মসৃণ তন্তুতে গঠিত পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীগাীলর একটিমান্র সঙ্কোচন 
"বাটিতে কয়েক সেকেন্ড লাগিতে পারে। 


উত্তেজনায় পেশীর প্রাতিক্রিয়াঃ 

কোন ব্যাঙের দেহ হইতে একাঁট পেশী কাটিয়া লইয়া তাহাতে আলাঁপনের 
খোঁচা দিলে, চিমটার দ্বারা আঘাত কাঁরলে, আঁগ্নতপ্ত তারের দ্বারা স্পর্শ বা 
তাঁড়ংস্পৃঙ্ট কালে কিংবা তাহার উপর একট: লবণ রাখলে পেশনীটর সঙ্কোচন 
হইবে। অর্থাৎ যান্নক, তাপোদ্দীপক, বৈদন্যাতক অথবা রাসায়ানক, যে কোন 
উত্তেজনায় পেশীর সঙ্কোচন হয়। এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে 
উত্তেজক যথেষ্ট শান্তশালী হওয়া প্রয়োজন। 


জীবন্ত দেহের পেশাকে শবধ্ ব্যাতক্রমের ক্ষেত্রেই এই ধরনের কৃত্রিম উপায়ে 
উত্তোজত করা যায়। আমাদের পেশনগঠ্ীলর সাধারণ ও স্বাভাঁবক উত্তেজনা 
আসে স্নায়ূতাড়না হইতে (from nerve impulses) | 


ব্যাঙের দেহ হইতে স্নায়নসহ একটি অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশন কাটিয়া লইয়া 
তাহার উপর পরাক্ষা চালাইলে সহজেই এই ব্যাপারটি ব্দঝা যাইবে। 


পেশণীটির এক্রান্ত চিমটার সাহায্যে শন্তু কাঁয়া ধরিয়া অপর প্রান্তাট সুতার 
ক্বারা একটি ভারোত্তলক যন্ত্রের 06৮০) সহিত বন্ড করিয়া (৩১নং চিত) দিলে 
পেশীর সঙ্কোচন দেখা যাইবে। বৈদন্যাতব তক তরঙ্গ দ্বারা স্নায়ুর উত্তেজনায় পেশার 
প্রত্যেকটি সঙ্কোচন লিভারের সণ্টালন দ্বারা সাঁঠকভাবে রেখায়িত হইবে। 


পেশাতে প্রাবষ্ট স্নায়গ্ীল বহুসংখ্যক স্নায়তন্তু দ্বারা গাঠিত। পেশীর 
অভ্যন্তরে এই স্নায়ূতন্তুগীল বহন শাখা-প্রশাখা ভাগ হইয়া পেশীর পৃথক 
পৃথক তন্তুগচ্ছকে স্নায়-সত্র সরবরাহ করে (৩২নং চিন্র)। 
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৩১নং চিত্র_একটি আবার্তত ড্রামের মসসীলিপ্ত গানে একটি ব্যাঙের পেশী সঙ্কোচনের 
রেখাচিন্র। 


1- র একটি স্নায়ন; 3. কমোগ্রামের ড্রামগাত্রে সঙ্কোচন চিত্রিত করার লিভার; 
4. ৮৯৮ নত রাঁটকে টানিয়া নীচে নাম হবার ভার; 7. ইলেকট্রোডের৷ 
উপর অবাশ্থত স্নায়ন। তরঙ্গের উৎসের সাঁহত ইলেক্‌ষ্রোডের সংযোগ দেখান হইয়াছে। 


এ] 3 সঙ্কুচিত পেশীতন্তুর সংখ্যা এবং 
৩২নং চিত্_অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীর স্নায়;প্রান্ত পেশীসঙ্কোচনের শান্তও অর্ধেক 
1: পেশাতন্তু; 2. পেশী কণ্ডোরা; 3. বহিম বা এক-চতুৰ্থাংশ কমিয়া যাইবে। 


15 সৃষ্টিকারী চ্নায়,তন্তু। হইয়া থাকে। স্নারূপথে পরি 

হি চালত প্রতিটি উত্তেজনার 

তরঙ্গের ফলে যে পেশী-সঙ্কোচন 

হয়, আমাদের দেহের অধিকাংশ পেশীতেই তাহা এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশ 

সময় অবস্থান করে। 

কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত হইতে পেশীতে আগত তাড়নাগাল অত্যন্ত দ্রুত- 

ছে কের একা আসিয়া পড়ে এবং সঙ্কোচনের পর পেশঈগুলি শিথিল 

হওয়ার অবসরই পায় না। ন ফলে পৃথক পৃথক সত্কোচনগযুলি পরস্পরের 

সহিত মিলিত হইয়া এক দণর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বা “টেটানিক” (Tetanic) সঙ্কোচনে 

পরিণত হয়। আস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর এই সাধারণ সত্কোচন দেহের যে-কোন 
সপ্টালনেই দেখা যাইতে পারে। 
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. যায় এবং হাত ভিতর অথবা বাহিরের দিকে ঘ্যাঁরয়া 


অস্থির সহিত পেশীর সংযোগ £ 

যে সমস্ত পেশী এক বা উভয় প্রান্তে অস্থির সাঁহত সংয্যস্ত, তাহাঁদগকেই 
অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশী বলে। এইগুলি একটি পাতলা স্থাতস্থাপক বিল্লীর 
দ্বারা আবৃত থাকে । পেশীগুঁল সাধারণত উভয় প্রান্তেই খুব শন্ত সাদা ফিতার 
ন্যায় কন্ডোরাতে (570০7) আসিয়া শেষ হয় এবং এইগনুলি আম্থত্বকের সহিত 
মাশিয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর উভয় প্রান্ত নিকটস্থ সচল অস্থি- 
দুই বা ততোধিক সান্ধর উপর দিয়া চলিয়া যায় (৩৩নং চিন্র)। 

সঙ্কোচনের ফলে ছোট হইয়া পেশীগ্যাল হয় দেহকে সচল করে অথবা নাট 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানকরা আস্থকে পেশী দ্বারা সচলতাপ্রাপ্ত 
ভারোভ্তলক বা কপিকল হিসাবে গণ্য কাঁরতেন। সত্য সত্যই আমাদের দেহের 
অধিকাংশ সঞ্চালনই কাঁপকল তত্ত্বের ভিত্তিতে ঘঁটয়া 
থাকে। 

শরীরের পৃথক পৃথক অংশের সণ্গালন হয় কাঁপ- 
কল তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায় অনুসারে অর্থাৎ অব- 
লম্বনের বিন্দুটি যখন শান্ত অর্পণ ও প্রাতরোধের 
মিলন রেখার উপর অবস্থান করে, সেই পর্যায় 
অনসারে। 

“অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর সংযোগের বিন্দুটি 
স্যতরাং প্রাতরোধ কাটাইয়া ওঠার জন্য পেশাকে প্রচুর 
শান্ত অর্জন কাঁরতে হয়। অবশ্য ইহাতে সণ্টালনেরও 
অনেক সুবিধা হয়। 

সন্ধির চাঁরাদকে সাধারণত একাধিক পেশী 
থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকাটর সঙ্কোচন কিছু কিছু 
নাট সচলতা সৃষ্টি করে। 

কনূইতে অবাঁস্থত এক ডজন বিভিন্ন পেশীর 
সঙ্কোচনের ফলে প্রকোন্ঠ বাঁকিয়া কিংবা সোজা হইয়া 


যায় (৩৪নং চিন্র)। প্রত্যেকাট পেশীর সঙ্কোচন- 
প্রসূত সচলতা অস্থির উপরে পেশীর সংযোগ বিন্দুর £ 
অবস্থানের উপর নির্ভর করে। প্রগণ্ডাস্থ ও অন্তঃ- 
প্রকোষ্ঠাস্থির সম্মূখভাগে সংযুক্ত ব্রোকয়াল (brachial) 
পেশীটি সঙ্কাচিত “হইলে কন্‌ই বাঁকিয়া যায়; বাঁহঃ- 

প্রকোষ্ঠাস্থির ভিতরের পৃষ্ঠে সংযুক্ত উপরের বাহুর পেশীর' অস্থির সাহত সংযোগ 
দ্বিমুখী বাইসেপ্‌স (১1০৮১) শধ্‌ যে কনূইকে না ৮৮৮ 

বাঁকায় তাহা নয়, ইহা হাতকে সজোরে বাহিরের দিকে রি 13578: 

ঘুরায়; অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির পিছনের দিকে সংযুক্ত পেশীর সংযোগ-স্থল; 3. 

বহর ভ্রিমস্তক বিশিষ্ট ভ্রাইসেপ্‌স পেশীর সঙ্কো- পেশী; 4. একটা দাঁর্ষায়ত 

চনের ফলে বহ্‌ কনূুইতে সোজা হইয়া যায়। পেশী-কম্ডোরা 


সন্ধির চারদিকে অবস্থিত পেশাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন 
জোড়ে একযোগে সঙ্কুচিত হইতে পারে। সাধারণত এককালীন সঙ্কোচনই বেশশ 
হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জোড়ের এককালীন সঙ্কোচনের জন্যই আমাদের দেহের 
বিভিন্ন ধরনের সচলতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য 
সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকটি 
পেশীর সঙ্কোচন শান্ডিও প্রচুর তাৎপর্যপূর্ণ । 


পরস্পর বিরোধী পেশীগ্যীল_যেমন 
কনুই বাঁকাইবার বাইসেপ্‌স্‌ এবং সোজা 
কারবার ট্রাইসেপ্‌স্‌ একযোগে সঙ্কুচিত 
হইবার ফলে সচলতা সৃষ্টি না হইলেও এই 
ধরনের সঙ্কোচনে সান্ধাট না্রষ্ট ভঙ্গীতে 
দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। 


অনযশীলনশী £ 
(১) করোঁটর সাঁহত মেরুদণ্ডের সচল সংযোজন- 
গল লক্ষ্য কর। €৩৫নং চিত্র); অবলম্বন, শান্ত 
অর্পণ পেশীর সংযোগ স্থান) ও প্রাতরোধের 
মেস্তকের ভারকেন্দ্র রেখা) কেন্দ্রগ্ীল নির্ণয় কর; 
চিত্রের উপরের অংশের সাহায্যে এই ক্ষেত্রে কী 


(২) একই উপায়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া দাঁড়াইলে গুল্ফ-সান্ধর (anklejoint) 
(gastrocneium) পেশাগ্‌ুলর কার্যকারণ ব্যাখ্যা কর। (৩৬নং চিত্ৰ)। 


(৩) একইভাবে বাহ? হইতে কনইতে বাঁকিবার কার্যকারণ ব্যাখ্যা কর (৩৭নং চিন্র); চিত্রের 
বাম অংশে বার্ণ ত ভারোত্তলক কৌশল তথাকাঁথত তৃতীয় পর্যায়ের ভারোত্তলক যন্ত্র খুব কমই 
ব্যবহৃত হয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 


১৫। অস্কিসংগ্লিষ্ট পেশীর প্ৰধান বিভাগ 


মানবদেহে ছয় শতেরও অধিক অস্থি-সংশ্লিম্ট পেশী আছে (৩৮ ও ৩৯নং 
চিন্)। দেহের সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে ইহাঁদগকে কয়েকটি 
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৩৫নং চিন্র_ ৬নং চিত্র 
মস্তকের ধারক অক্্‌সাঁপটাল বো শিরানম্ন) ফাল গাইনি পেশা য় 
পেশীর ক্রিয়া কলাপের চিত্র। কলাপের চিন্র 


০-ধারক বিন্দু; চ- শাল্ত-প্রয়োগ বিন্দঃ (এই স্থানে পেশীটি সংযুক্ত); ৮ প্রাতরোধ বিন্দ্‌। 
উপরে একটি ছড়ি দ্বারা ঢাকনা খোলা হইতেছে,_0, P, চ বিন্দুগ্ীলর অবস্থান একই ধরনের । 


৩৭নং চিত্র_কনুইতে বাহুর ভাঁজ দেখান হইরাছে। চিহ্নগডলপ ৩৫ ও ৩৬নং চিত্রের মত। 
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পেশ (এই দুইটি পেশী 
সঙ্কোচনের দ্বারা 
মস্তককে সম্মুখের দিকে 
অবনামত করে; ইহাদের 
মধ্যে একাঁট নিজে সঙ্কু- 
চত হইয়া মস্তককে 


ন্যাল পেশী (দেহকাণ্ডকে 


৩৮নং চিন্র_মানব দেহের পেশী সমূহের সম্মুখের দৃশ্য 


সম্মুখের দিকে অবনাঁমত করে ও এক দিকে ঘোরায়); 11. ফোয়াঁড্রসেপন উরুর প্রসারণকারী 
চু a) 12. সার্টোরয়াল পেশী (পদযুগলকে হাঁটুতে ভাঁজ করে ও ভিতরের কে 

গ্যাসট্রিকনেমিক: পেশন গেল্ফ-সান্ধকে ভাঁজ করে অর্থাৎ পায়ের পাতার 
NE যা নস তাত SRA EY EH 
সাহায্য করে); 14. এ্যান্টিরিয়ার টিবিয়াল পেশী গেল্ফ-সন্ধিকে সোজা করে); 15. ডেল্‌টয়েড 
পেশী বোহন উত্তোলন করে); 16. দ্রাইসেপ্‌দ্‌ পেশা (বোহুকে কনুইতে' সোজা করে__ 
বিমুখ পেশণী); 17. বাইসেপ্‌স্‌ পেশী বোহূকে কনুইতে ভাঁজকারী দ্বিমুখী পেশী); 18. 
মানবন্ধ ও অঙ্গুলির ভাঁজ পীষ্টকারণ পেশী সমূহ; 19. মানবন্ধ ও অঙ্গীলর প্রসারণকারণ 
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পেশীসমূহ। 


ন্ট ২ টি ES 


প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করা 


নীচের চোয়ালাট সচল হয়। 
সুখের ভাব সৃষ্টিকারী পেশীগ্দাল 
এক বা উভয় প্রান্ত দ্বারা চর্মের 
সাহত সংযুক্ত। এই পেশীগ্যীল 
সংকুচিত হইলে চর্মের ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ একস্থান হইতে অপর স্থানে | 
সাঁরয়া গিয়া মুখের বিভিন্ন ভাব 
সাঁষ্ট করে। চোখের এবং মুখ 
'গহবরের বৃত্তাকার পেশীগ্ 

'সত্কোচনের ফলে চোখের পাতা ও 
ঠোঁট চাঁপিয়া (সঙ্কুচিত হইয়া) 
যায়। এই পেশাগুলি চর্মের নীচে 


অবস্থান করে। 
দেহকাণ্ডের পেশী ৪ 

বক্ষ, ও পৃজ্ঞদেশের 
পেশীগ্যাীলর দ্বারা দেহকাণ্ডের 
পেশীগ্ীল গঠিত। 

পঞ্জরাঁস্থ সমূহের অন্তর্বতী 
স্থানে অবস্থিত বক্ষের পেশীগদাল 
অন্যান্য পেশীর ত 


বক্ষকে 
করে। এই পেশীগ্যীল *বাস- 1. আঁজাপটাল পেশী; 2. স্কন্ধের পেশী (মস্তক 
কার্ধের সাঁহত সং্লিষ্ট। পর- সঞ্চালন করে); 3. প্র্যাপজয়েডাল পেশী (অংস- 
বতাঁকালে শবাসনালী আন ত দি সহ উল 
[9 পরের বাহুর প্‌স 
শলনের সময় এইগ লৈ আলোচনা দন ন পুত লেশ বেটি বক 
ও পিছনের ঘোরায়) বন্ধ ও 
পম্ঠদেশের অসংখ্য পেশী  অঞ্গলর প্রসারণকারী পেশী; 8. মণিবন্ধ ও 
মেরুদণ্ডের সাহত বিন্যস্ত থাকে। অঙ্গার ভাঁজসষ্টিকারী পেশ; 9. পাকস্থলীর 
ইহাদের অধিকাংশই কশের:কা- দতর্যক পেশী; 10. বৃহৎ গ্লনটয়াল পেশী (উরুকে 


সমূহের ং বাহরের দিকে ঘোরায়); 11. সেঁম-টোণ্ডনাস বা 
র উদ্গত অংশগ্দালর সাঁহত SETS OR 


সংযান্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগ্যল টি 
মেরুদণ্ডকে সোজা কাঁরতে এবং এবং ভিতরের দিকে ঘোরায়); 12. উরুর বাইসেপ্‌স্‌ 
শপছনের দিকে বাঁকাইতে সাহায্য পেদঘুগলকে হাটতে ভাঁজ করে); 13. গ্যাসট্রক- 
করে; কতকগদীল সাহায্য করে 'নোমক পেশাঁ- 
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ঘূরাইতে, আবার কতকগীল একপাশ হইতে অপর পাশে বাঁকাইয়া দেয়। তা 
কয়েকটি পেশী একপ্রান্তে মেরুদণ্ডের সাঁহত এবং অপর প্রান্তে পঞ্জরাঁস্থসমূহের 
সাঁহত যডন্ত। এই পেশীগনূলি বক্ষের সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। 

দেহকাণ্ডকে সম্মুখের দিকে বাঁকায় প্রধানত পাকস্থলীর পেশীগ্ীল। পাক- 
স্থলনর মধ্যরেখা দিয়া একটি অত্যন্ত মজবুত কলন্তেরা জাতীয় ফিতা উপর হইতে 
তলদেশ পৰ্যন্ত প্রসারত থাকে। এই ফিতার উভয় পার্শ্বে দাক্ষণ ও বাম খাজ 
ওদারক পেশী (erect abdominal muscles) অবাঁস্থত; ইহারা উপরে বক্ষের 
নিনপ্রান্তে এবং নিলো শ্রোপচক্রীস্থর সংযোগস্থলে সংযুন্ত। পাকস্থলীর বাহস্থ 
ও অন্তঃস্থ তির্যক পেশী দুইটি (outer and inner oblique muscles of the 
stomach) খজ. ওদারক পেশীর উভয় পার্শ্বে অবাস্থত। দক্ষিণ ও বাম তির্যক 
পেশা দুইটি একযোগে সংকুচিত হইলে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে ঝ'দাকয়া পড়ে। 
কিন্তু পৃথকভাবে যে-কোন একটি পেশা সংকুচিত হইলে দেহকাণ্ড পাশ্বের দিকে 
ঘাাঁরয়া যায়। ইহা ব্যতীত সঙ্কোচন হইলে উদরের পেশীগ্ীল উদর গহৰরকে 
চাঁপয়া ধরে এবং বক্ষকে নিম্নাঁদকে আকর্ষণ করে। 
সকন্ধের পেশী £ 

সকন্ধের পেশশগ্ীল মস্তককে পছনে ঠোলয়া দিতে, সম্মুখে নত কাঁরতে, এবং 
পার্শ্বে ঘুরাইতে সাহায্য করে; ইহা ব্যতীত কোন কোন পেশা নীচের চোয়ালকে 
টানিয়া নামায়। মস্তক অনড় রাখলে স্টারনোক্রিডোম্যাস্টয়েড্‌ (sternocleido- 
mastoid) এবং স্কন্ধের অন্যান্য পেশীগ্যীল বক্ষকে টানিয়া তোলে। 

স্কন্ধের কতকগ্ীল পেশী হায়ড (89019) অস্থির সচলতা সৃষ্টিতে অংশ 
গ্রহণ করে। এই আঁস্থাট উপরে জিহবা এবং নিম্নে স্বরযন্তের 0.8:57,) সাঁহত 
যুন্ত। হায়ড আস্থর সাঁহত সংশ্লিষ্ট পেশনগুলির অপরপ্রান্ত সান্নাহত রগাস্থ, 
নীচের চোয়াল বা উরঃফলকের যে-কোন একটির সাহত সংযুক্ত থাকে। এই পেশী- 
গুলির সত্কোচনে হায়ড আস্থ সচল হয় এবং গলাধঃকরণ বা বান্ন শব্দ উচ্চারণের 
সময় জিহবা ও স্বরযন্ত্রের অবস্থানে পাঁরবর্তন আনে। 
প্রান্তীয় পেশী (Muscles of the Extremities) : 

দেহপ্রান্ত (হাত-পা), স্কন্ধের ঘের এবং শ্রোণিচক্লের পেশীগর্ীল হাত ও পায়ের 
সচলতা সংচ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। ভাঁজ করা ও সোজা করার (Flexors and. 
(Exensors) পেশাীগ্‌ুল ছাড়াও এমন কতকগ্ীল পেশী আছে. যাহারা অঙ্গকে 
ঘুরাইয়া থাকে। (যেমন, প্রকোচ্ঠকে এমনভাবে ঘুরান যাইতে পারে যাহাতে হাতের 
তালু সম্মুখে অথবা পছনে রান যায়)। অন্যান্য পেশীগন্ীল দেহপ্রান্তকে 
সচল করে (যেমন, হাত অথবা পা সম্মুখে অথবা পিছনে লইয়া যাওয়া)। এক- 
দিকে দেহপ্রান্ত এবং অন্যাদকে দেহকাণ্ডের সাহত সংযন্ত পচ্টের প্রকাণ্ড পেশী, 
বক্ষের পেকটোরাল (Pectoral) প্রভাত অনেকগ্ল পেশী হাত ও পায়ের সচলতা 
সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। 


অনুশীলনী £ 


চিত্র দেখিয়া নিজ বাহুর উপরের অংশে বাইসেপৃস্‌ ও ট্রাইসেপ্স্‌ পেশীর 
নির্ণয় কর। কনুইতে বাহ; ভাঁজ করিয়া এবং পরে সোজা কাযা কোর লে অবাধান 
এব কোনাঁট আল্‌গা অবস্থায় আছে তাহা স্থির কর অঙ্গ সণ্টালনের সময় জোর ?দবে না)। 
পরস্পর বিরোধী পেশীগদীলর অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের উদাহরণ দাও। 
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১৬। পেশীর কাজ 


পেশীর শান্ত এবং সঙ্কোচনের পরিমাপের গুরুত্ব ৪ 

পেশীর ক্রিয়া নির্ভর করে তাহার শক্তি এবং সঙ্কোচনের পাঁরমাপের উপর 
পেশনীট যত পুর হইবে, এবং তাহার গঠনকারী তন্তুর সংখ্যা যত বেশী হইবে, 
তত বেশী পাঁরমাণে কাজ কাঁরতে পারবে । পেশার সঙ্কোচনের অর্থাৎ ছোট 
হইতে পারার পাঁরমাপ নির্ভর করে তন্তুগদীলর দৈর্ঘ্যর উপর। তন্তুগ্ীল যত 
দীর্ঘ ততই ছোট হইতে পাঁরিবে। 
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৪০নং চিন্র_পেশীর গঠনের উপর ইহার দৈর্ঘ্য ও সণ্কোচনের নিরভরশীলতা। 
1. দীর্ঘ সমান্তরাল তন্তুযুক্ত পেশী; 2. হুস্ব সমান্তরাল তন্তুযুন্ত পেশী; 3. তর্যক তন্তুযুন্ত 

পেশী (অন্যান্য পেশীর তুলনায় ইহাদের তন্তুসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ) 

গ্যাসট্রক্নীমক্‌ প্রভাতি কতকগুলি পেশীতন্তু লম্বালম্বির পাঁরবর্তে 
বিধি তী সম ঘনত্ব বিশিষ্ট 
এই ধরনের পেশীতে লম্বালাম্ব বিন্যস্ত পেশী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক তন্তু 
থাকে; ফলে ইহাদের শান্তও শেষোক্ত পেশী অপেক্ষা দুই তিন গুণ বেশী। কিন্তু 
তন্তুর তির্যক বিন্যাসের জন্য ইহাদের সঙ্কোচনের পাঁরমাপ খুবই কম; ইহারা 
খুব কম ছোট হয়। (৪০ নং চিন্র)। 
পেশির কারে” স্নায়;-নিয়ল্মণের ভূমিকা ঃ 

সনায়তন্্ হইতে আগত তাড়না প্রবাহই পেশী-সঙ্কোচনের কারণ। পেশীর 
কর্মতৎপরতাও অর্থাৎ শিথিল থাকাকালে ইহার প্রসারিত অবস্থাও স্নায়ুতন্ত্ের 
উপর নির্ভর করে। এই কর্মতৎপরতা এবং কার্যকলাপ দুই-ই পেশীমধ্যে যে 
মেটাবালজ্‌ম বা পরিপাক ক্রিয়া চলে তাহার উপর বহুল পাঁরমাণে 'র্ভরশীল। 
অন্যর্পভাবে পাঁরপাক ক্রিয়া আবার সনায়ুতন্তর দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
'নয়ন্বিত হয়, এই নিয়ন্ত্রণও সংঘটিত হয় পেশীতে রন্তু সরবরাহ ব্যবস্থার পাঁর- 
বর্তন অর্থাৎ রক্তপ্রণালীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ মারফৎ। সুতরাং পেশী- 
গাল [তন প্রকার স্নায়বিক 'য়ন্্রণের অধীন 

মন্ষ্যদেহে পেশীর কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে উচ্চস্তরের স্নায়ু তন্ত্র অর্থাৎ 
মাঁতিজ্কের কর্টেক্‌স্‌ দ্বারা পারচালিত। ক্টেকসের মোটর (১4০19 বা পাঁর- 
চালক অংশে আঘাত লাগলে চলংশান্ত অবশ হইয়া যায়। মাঁস্তজ্কের একাদক 
আহত হইলেও চলংশীন্তর অবসান ঘটে কিন্তু সে অবস্থায় দেহের একাঁদক অর্থাৎ 
'বপরীত দিক অবশ হইবে। 


৫৩ 


কর্টেক্‌স্‌ মারফং জৈবতন্তে এবং তাহার চতুসপাশ্বস্থ মাধ্যমে বিভন্ন 
ধরনের যে সব পাঁরবর্তন ঘটে, তাহাতে পেশীর কর্মক্ষমতা প্রভাবত হইতে পারে। 
কোন লোক ক্লান্ত বা মানসক অবসাদগ্রস্ত হইলে অথবা মেজাজ খারাপ হইলে 
তাহার সচলতা কাঁময়া আসে, বাভন্ন ধরণের সচলতার মধ্যে সমন্বয় থাকে না 
এবং পেশীর কর্মতৎপরতাও কিয়া যার; দেহ ঝুিয়া পড়ে, কাঁধ গোল হইয়া 
আসে-_মুখের ভাবপ্রকাশকারী পেশনগর্ীলর কর্মতৎপরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে 


মুখের ভাবে অবসাদ ও ববপ্রতা লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে কোন লোক প্রফনল্ল . 


থাকলে সে স্বেচ্ছায় এবং সোৎসাহে কাজ করে, তাহার দেহের সঞ্টালন হয় সঠিক, 
দ্রুত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং পেশীর কর্মতৎপরতাও বাঁড়য়া যায়_দেহ কাঠামোট 
খজ্‌ এবং মুখের ভাবও উৎসাহব্যঞ্জক হইয়া উঠে। 


পেশীর কার্যে ছন্দের গর্ব ৪ 

হাঁটা বা দৌড়ানর মত দেহের যে সপ্টালনে কার্যের সৃষ্ট হয় (যেমন কাঠ- 
কাটা, করাত টানা, লেখা ইত্যাদি), তাহাতে 'বাঁভন্ন পেশী সমান্টি পর্যায়ক্রমে 
সংকুচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পৃথক পৃথক পেশীও নিয়মিত পর্যায়ে 
একবার সঙ্কুচিত ও আর একবার শাথল হয়। দেহ সণ্চালনের এই ছন্দ যথেষ্ট 
গুরত্বপূর্ণ । 


|| 
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2 ৪ 
৪১৯নং চিত্র-উপরে- পেশীর কার্যকলাপ 'নদ্ধণরণের যন্দ্ 
নিম্নে_কিমোগ্রাফে অঙ্গ্ীল সপ্সালনের রেখাচিত্র 
1. সপ্টালনের সর্বাধিক দ্রুততা; 2. ও 3. অপেক্ষাকৃত কম দ্ুততা (২- প্রারম্ভে; ৩__ 
দশ সানিট পরে) 


৫৪ 


পেশ যখন কাজ করে, সেই অবস্থায় পেশীতন্তুর উপাদান সৃষ্টিকারী 
কয়েকটি পদার্থের ক্ষয় শুরু হয়। পৃথক পৃথক সঙ্কোচনের অন্তর্বতাঁকালীন 
সময়ে পেশি বিশ্রাম পায়; এবং এই ভাবে সঙ্কোচনের পুবাবস্থায় দ্রুত ফিরিয়া 
আসিয়া পেশীর কর্মক্ষমতা পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করে। * 

িল্তু কোন পেশা বা পেশীসমাম্ট নিরবাঁচ্ছন্নভাবে কাজ কাঁরতে থাকলে 
শশপ্রই অবসাদ আসিবে। বাহ উন্চু কারয়া ও বাড়াইয়া সামান্য ওজনও হাতে 
ধাঁরয়া রাখা দি কষ্টকর তাহা সকলেই জানে। বাহুর পেশনগ্ীল শীঘ্রই 
অবসাদগ্রস্ত হইয়া পাড়বে এবং শত চেষ্টা সত্তেও সে বাহু ঝঢলিয়া পাঁড়বে। 
বহক্ষণ ব্যাঁপয়া সংকুচিত হইলে পেশীর কর্মক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। 

{বশেষ ধরনের যন্ব্ের সাহায্যে পেশীর অবসাদ এবং কর্মক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তি 
অনুধাবন করা যায়। ৪১ নং চিত্রে এই ধরণের চিত্র দেখান হইয়াছে। ইহা দ্বারা 
যে সমস্ত পেশী হাতের অঙ্গলকে বাঁকায় তাহাদের কাজ ও অবসাদ অন্দশীলন 
করা যাইবে। অঙ্গীল বাঁকাইলেই পেশনগ্ীল কাজ কাঁরবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কাঁপকলে ঝোলান ওজনগ্যাল উত্তোলিত হইবে। যন্ত্রের সাঁহত অচলভাবে 
সংযুক্ত একটি পোন্সল কাগজের উপর পেশী সংকোচনের বক্রলেখ আঁকয়া দেয়। 
অনেক সময় এইভাবে লেখ অঙ্কনের জন্য পোল্সলের বদলে সুচল মুখ বাশষ্ট 
বশেষ ধরনের কলম ব্যবহৃত হয় যাহা একটি চলমান চোঙের কালো রঙ-করা 
গানৰে অথবা কমোগ্রাফে দাগ কাটে। উপারউন্ত চিত্রে এইভাবে দাগ ফেলা দেখান 
হইয়াছে। 
ওঁ চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে অঙ্গীলাট দ্রুত সঞ্চালিত হইলে শীঘ্রই 
অবসাদ আসিবে, সঙ্কোচনের তীব্রতা ক্রমশ কাঁময়া আসিবে এবং কিছুক্ষণ পরে 
ভারটি আর উঠবে না। অপরপক্ষে সণ্টালনের গাঁত কম হইলে প্রাতাট সঙ্কো- 
চনের পর পেশা বিশ্রামের অবকাশ পায় এবং ফলে এমন ি-১০ মিনিট কাজ : 
করার পরও ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যায় না। 


ভারের গর্ব £ 
শুধু গাঁতির তীব্রতা নয় কাজের ব্যাপারে সপ্টালন ক্ষমতার গর্র্বও প্রচুর। 
৪২ নং চিত্রে এমন একটি পেশীর কাজের ফলাফল দেখা যাইবে যাহার সণ্টালনের 


ওজন 
গ্রোম? হিসাবে) 0 | 100 | 5 300 | 4 E 
উনারা 6 | BUMS | Ene | 
উচ্চ 1 + Me এ 
ক্রিয়াকলাপের :| ০ | ?00 | 1000 | 900 | 005 / ৪. ! 
- পাঁরমাণ 5 


৪২নং চিত্র_ভারের পরিমাপের উপর পেশীর ক্রিয়াকলাপের নির্ভরশীলতা 


৫৫ 


গাঁত অপারবর্তনীয় রাখিয়া ভারের পাঁরমাপকে পাঁরবর্তন করা হইয়াছে (7) 
পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কাজের পাঁরমাপ ভাগের পাঁরমাপের তার- 
তম্যের উপর নির্ভর করে। ভার বাড়াইয়া দিলে কাজের পাঁরমাপ ক্রমশঃ বাঁড়য়া 
সর্বোচ্চ সীমায় পেণঁছায় এবং তাহার পর কামতে শুরু করে; শেষ পর্যন্ত ভারের 
ওজন এত বাড়িয়া যাইতে পারে যে পেশীটি আর টানতে পারে না এবং কাজের 
পাঁরমাপ শুন্যে আসিয়া পেশছায়। 
কাঁরতে পারি। কিন্তু তাহাতে কাজের পাঁরমাপেরও পাঁরবর্তন হইবে। অত্যাধক 
ভার বা গাঁত কর্মরত পেশাকে দ্রুত ক্লান্ত কারয়া কাজের পাঁরমাণও কমাইয়া 
দবে। প্রত্যেকাট শারীরিক শ্রমের পারমাপ ও গাঁত এমনভাবে নির্ধারণ করা 
উচিত যাহাতে ন্যুনতম ক্লান্তি আনিয়া সর্বোচ্চ পারমাণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন 
করা যায়। 


অনেক শান্তমান ও স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে ঘণ্টায় ৫ বা ৫ই কিলোমিটার 
হারে হাঁটা সর্বাপেক্ষা সঙ্গত, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কম ক্লান্তিতে সর্বাপেক্ষা বেশী 
পরিমাণ কাজ করা সম্ভব। ভার সহ চলা [কিংবা পাহাড়ে উঠিবার সময় সুষম 
বা শ্রেচ্ঠ গাঁতবেগ বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। 

মহান রুশ বৈজ্ঞানক সেচনেভ্‌ পেশীর কাজ মাঁপবার একটি যন্ত্রের সাহায্যে 
অঙ্গ্ালকে ক্লান্ত না হইয়াও 'মাঁনটে ২০ বার বাঁকাইতে যে পাঁরমাণ ভার প্রয়োজন 
হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করেন পরীক্ষায় দেখা যায় যে অঞ্গ্ীলট আঁবরত 
3 ঘণ্টা যাবৎ এ পাঁরমাণ ভার উঠাইতে পাঁরল। কল্তু আধকতর ভার বা 
দ্রুততর কাজের ফলে শীপ্রই ক্লান্তি আঁসয়া পাঁড়ল। 


-জীবদেহের উপর পেশীর কাজের প্রভাব ঃ 

যে পেশী যথেষ্ট পরিমাণ কাজ করে তাহা আকারে বড় হয় এবং অধিকতর 
পুরু ও শান্তশালী হয়। 

পেশীগ্ীল যত বেশী কাজ করে তত বেশ পাঁরমাণে আক্সজেন ও পুষ্টির 
প্রয়োজন। অর্থাৎ কাজের দ্বারা পেশীগ্দাল যে শুধু নিজেদেরকে শান্তশালণ 
করে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে *বাস ও রন্তসংবহন যন্ত্গ্লির কাজও বাড়াইয়া দেয় 
এবং এইভাবে বক্ষ ও হৃংপিণ্ডের পেশীগুিকেও ব্যায়াম করাইয়া থাকে। তাহা 
ছাড়া পেশনগদাঁলর উদ্যমপূর্ণ কার্যকলাপ ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়, দেহে সতেজ 
অনুভুতি জাগে এবং মেজাজ ভাল হয়। এইভাবে সমগ্র জীবদেহের জৈবিক 
কার্যকলাপ বাঁড়য়া যায়। 

ইহা হইতে পাঁরচ্কার, বুঝা যাইতেছে যে শারীরিক শ্রম, খেলাধূলা, দৌড় 
ঝাঁপ, ব্যায়াম, পদ-পর্যটন ইত্যাদি আঁস্থ-পেশী-তন্কে, তথা সমগ্র মানব দেহকে 
শান্তশালী কাঁরতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

বাল্যবয়সে আই পি. পাভ্লভ দুর্বল ও রুগ্ন ছিলেন; নিয়মিত ব্যায়াম ও 


৫৬ 


শারীরিক শ্রমের দ্বারাই তান স্বাস্থ্যের উন্নাত সাধন করেন। ১৯৩৬ সালে 
ডনেজ- বোঁসনের খাঁন শ্রমিকদের সম্মেলনে সম্ভাষণ জানাইয়া পাভলভ [লাখিয়া- 


শছলেন “সারা জীবনে মানসিক ও শারীরিক শ্রম আম ভালবাসিয়াছ_এখনও 
ভালবাসি; এবং শেষেরটিই আমার বেশী পছন্দ ৷” 
অন্যশীলনী £ 


একটি ভারী পদার্থ লইয়া বাহন বাড়াইয়া ইহা কতক্ষণ ধারয়া থাকতে পার দেখ। কিছুক্ষণ 
শবশ্রাম লও, এবং তাহার পর এ একই পদার্থাট হাতে লইয়া বাহুকে ছন্দক্রমে কতক্ষণ 
‘ও নামাইতে পার দেখ 


প্রশ্ন £ 

১। অস্থির উপাদান ‘ক এবং ?কসের উপর ইহা নির্ভরশীল ? 

২। অস্থির দৈর্ঘ্য কি ভাবে বৃদ্ধি পায়? 

৩। অচল ও 'বাঁভন্ন ধরনের সচল অস্থি সংযোজনের কয়েকটি উদাহরণ দাও। 

৪। সান্ধচ্যাত ও অস্থিভণ্গে প্রাথামক পাঁরচর্যার মুল নীতিগ্াল বর্ণনা কর। 

%। নরকঙ্কালের গঠনে বৌশল্টাগল বর্ণনা কর এবং মানুষের খজ; হইয়া দাঁড়ানর সাঁহত 
এই বৌশিষ্ট্যগ্ীলর ?ি সম্পর্ক তাহা ব্যন্ত কর। 

৬। মসৃণ ও ডোরাকাটা পেশীর গঠন ও উপাদানে পার্থক্য কক কি? 

এ। পেশীর কর্মতৎপরতা (০০০) কাহাকে বলে, দিক ভাবে ইহা বজায় থাকে? 

৮। কাজ কাঁরতে ছন্দের গুরুত্ব বি? 

৯। পেশীর কার্যের পাঁরবর্তন ভারের পাঁরমাণ পাঁরবর্তনের উপর কি ভাবে নির্ভরশীল তাহা 
প্রমাণ কর। 

০। পেশীর কার্যকলাপ জাবদেহকে ?ক ভাবে প্রভাবান্বিত করে? 


ৰক্ত সংবহন যন্ত্র 


391 ৱক্ত সংবহনের গুরুত 

কলা রস (Tissue fluid) £ 

কলা রস বা কলা লাঁসকা দৈহিক ওজনের প্রায় অর্ধেক গঠন করে এবং কোষ 
সমূহের অন্তর্বত স্থান পুরণ কাঁরয়া রাখে। এই রস কোষ সমূহের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে আসে এবং ইহা জীবদেহের আভ্যন্তরীণ মাধ্যম । 

কোষ এবং কলার আস্তিত্বের জন্য কলারসের প্রয়োজন আছে। কোষ ও কলা 
এই রস হইতে আঁবরত আক্সিজেন ও পাম্টপদার্থ অবশোষণ করে এবং কার্বানক 
এসিড ও পাঁরপাকের অন্যান্য ত্যজ্য পদার্থ নিঃসৃত করে। 

কলা-রসে কোষের প্রয়োজনীয় এ সকল পদার্থের অগ্রাচূর্য ঘাঁটলে অথবা 
ক্রিয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জৌবক কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবে 
চালতে হইলে কলারসের উপাদান অপারবর্তনীয় রাঁখতে হইবে। অর্থাৎ কলা- 
রসে কোষের প্রয়োজনীয় পদার্থগনীল আবরাম জোগান দিতে হইবে এবং পাঁরত্যন্ত 
দরব্যগল নিঃসৃত কাঁরতে হইবে। 


৫৭ 


রন্ত সংবহনের চক্রাবর্তন ঃ 

রক্তপ্রণালী সমুহের মধ্য দিয়া রন্তের আবরাম গাঁত হইতেই কলারসের 
উপাদান অপারবর্তনীযর থাকে। 

মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী জীবদেহে রক্তপ্রণালী সমূহ এক বদ্ধ চক্রাবর্তন, 
(closed ০01) সৃষ্ট করে। রক্তপ্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া রক্তের এই চক্রা- 
বতনিকে বলা হয় রন্ত-সংবহন। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে 
সংবহন তন্বের দুইটি আবর্তন পথ আছে-_বৃহত্তর বা $591901০ এবং ক্ষুদ্রুতর 
বা pulmonary (২নং রঙীন চিন্র)। 


বন্ড সংবহন তন্ব্ের বৃহত্তর বা দেহতন্ত্রগত চক্র £ 

বৃহৎ চক্র শুরু হয় মহাধমনী হইতে । ইহা বাম নিলয় deft ventricle) 
হইতে বাহির হইয়া উপরের দিকে ওঠে, এবং তাহার পর একটি অর্ধচক্র তৈয়ার 
করিয়া নিম্নাভিমুখে মেরুদণ্ডের পথে চালতে থাকে। 

বৃহৎ ধমনীগুলি 088০ arteries) মহাধমনীর অর্ধচক্রাংশ হইতে বাহির 
হইয়া মস্তকে এবং উপরের দেহপ্রান্তে রন্ত সরবরাহ করে। 

মহাধমনীর অর্ধচক্রের নিম্নাংশ হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা বাঁহর হয়, 
তাহারা দেহাকাণ্ডের এবং উদর গহ্বরাস্থত যন্ত্রগীলর (abdominal viscera) 
পেশীতে চালয়া যায়। কাঁটদেশীয় কশেরুকাসমূহের নিকটে মহাধমনী বৃহ 
দুইভাগে ভাগ হইয়া নিম্ন-দেহপ্রান্তকে রন্ত সরবরাহ করে। 

বৃহৎ ধমনীগঠাল বারে বারে শাখা প্রশাখা যুন্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষনদ্রতর 
অসংখ্য প্রণালী সৃষ্ট করে; এবং সমগ্রদেহে রন্ত সরবরাহ করে। ক্ষুদ্রতম ধমনী- 
গাল তাহাদের শেষপ্রান্তে ঘন সান্নীবস্ট অতি সক্ষম কেশের মত প্রণালী সমূহে 
ভাগ হইয়া যায়; ইহাদিগকে বলা হয় কৌশক বা জালক নালা (capillaries) 
ইহারা এত সংক্ষন যে প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের গড়পড়তা আয়তন হয় অনাধক এক 
বর্গ মালামটারের ৮ লক্ষের এক ভাগ। অর্থাৎ ইহারা মানুষের কেশ হইতেও 
সক্ষমতর। কৈশিক নালীর দৈর্ঘ্যও অতি নগণ্য এক 'মালমিটারেরও কম। 
পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে কৈশিক নালী সমূহের যথাযথ হিসাব নির্ণয় করা 
অসম্ভব। যাহাই হউক ধাঁরয়া লওয়া হয় যে মানবদেহে কৈশিক নালীর সংখ্যা 
প্রায় শত-পরার্ধ (১০ লক্ষ ৮ ১০ লক্ষ % ১০ লক্ষ)। 
ক্ষুদ্র শিরাগ্াল মিলিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিরা সাম্ট করে। দেহের 
সমস্ত অংশ হইতে আসিয়া রন্ত দুইটি বৃহত্তম শিরার মধ্য ?দয়া প্রবাহিত হয় 
ইহাঁদগকে বলা হয় উচ্চ ও 'নম্ন মহাশিরা (superior and inferior vena ০92) 
_এবং তথা হইতে হৃংাপণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে (Right ৩০0০০) ফাঁরয়া আসে ৷ 
এইখানেই রক্ডসংবহনতন্তের দৈহিক বা বৃহত্তর চক্রের শেষ হয়। 


রন্তসংবহন তন্বের ক্ষুদ্র বা ফস্ফ্‌সের চক্র £ 

দক্ষিণ নিলয় হইতে রক্ত ফুসফুসের ধমনী (pulmonary artery) এবং 
তাহার শাখা প্রশাখা দিয়া বাহির হইয়া বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুস- 
ফুসের মধ্যে ক্ষদদ্রাতিতম ধমনীগদ্রীল শাখায়িত হইয়া কৈশিক নাল গঠন করে 
এবং এগাল আবার মিলিত ভাবে শিরা সৃষ্টি করে। বৃহত্তর চক্রের মত এ 
ক্ষেত্রেও ক্ষ;দ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলৈ মালিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিরা গঠন করে 


৫৮ 


এবং শেষ পর্যন্ত ফুসফুসের চারিটি শিরা দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম আলন্দে 
সজোরে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম আঁলন্দ পর্যন্ত রক্তের পাঁরক্রমাকে 
বলা হয় রক্ত সংবহন তন্বের ক্ষুদ্র অথবা ফুসফুসের চক্র। 


কৈশিক নালার চুয়াইবার গর্ত ৪ 

রক্তপ্রণালী সমূহের অভ্যন্তরস্থ রন্ত যন্রকোষ ও কলা সমূহের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে আসে না। কিন্তু কৈশিক নালীর পাতলা গান্র দয়া (চ্যাপ্টা কোষের 
একটি মান্র স্তবকে গাঠত) আক্পজেন ও পুষ্ট পদার্থ রক্ত হইতে বাহির হইয়া 
কলারসের সাঁহত মিশ্রিত হয়, এবং অপর দিকে কোষের মধ্যে নিঃসৃত কার্বানক 
গ্যাঁসিড ও অন্যান্য পাঁরত্যন্ত পদার্থ রক্তে চাঁলয়া যায়। 

রক্তের সমস্ত উপাদানই কৈশিক নালনর গান্র দিয়া সহজে যাইতে পারে না 
কারণ সকল পদার্থ কৈশিক নালী দিয়া সমভাবে চুয়াইতে পারেনা । 
কলারসের উপাদান রন্ত হইতে পৃথক। কলারসে প্রোটিন নাই, অথচ রন্ডে ৭ ভাগ 
প্রোটিন থাকে। 


ধমনশীর ও শিরার রন্ত ৪ 

রন্ত সংবহন তন্ত্রের দৈহিক চক্রের ধমনী দিয়া প্রবাহিত রন্ড আক্সজেনে সংপন্ত 
(saturated) থাকে । ইহাকে বলা হয় ধমনীর রক্ত (arterial blood) । কোশিক 
নালীতে রন্তু প্রচুর পারমাণে অক্সিজেন হারায় এবং কার্বানক এযাসিডে পুষ্ট হয়। 
খুব কম আক্সিজেন ও প্রচুর কার্বানক এ্যাসিড যু রন্তকে শিরার রন্ত বলা হয়। 
ণশরার রন্ত দোহক-চক্রের শিরাপথে প্রবাহিত হইয়া হৃংপণ্ডের দক্ষিণ ভাগে প্রবেশ 
করে এবং সেখান হইতে ইহা ফুসফুস চক্রের ধমনীগ্ঠালর মধ্যে প্রাবস্ট হয়। 

ফুসফুস রক্তের ধমনীগীলতে [শরার রন্ত (51০03 1০০৭) প্রবাহিত হয়। 


পাঁরপাক ক্রিয়ায় রন্ত সংবহনের ভূমিকা ঃ 

রন্ত সংবহনের বিরাট ভূমিকা এখন বোঝা যাইতেছে । কলারসের উপাদানে 
অপাঁরবর্তনীয়তা রক্তের আঁবরাম গাঁতির জন্যই বজায় থাকে। রন্তু কলারসে 
আঁন্সজেন ও পযৃষ্টি পদার্থ লইয়া যায় এবং কার্বানক এ্যাঁসডে ও পাঁরপাকের অন্যান্য 
পাঁরত্যন্ত দ্রব্যাদি দূর করে। 

পারপাক ক্রিয়ার পাঁরত্যন্ত যে সমস্ত পদার্থ রন্তে জমা হয়, সেগীল আবরাম 
বাঁহস্থ মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত হয়; কার্বানক এ্যাঁসড্‌ ফুসফুস দিয়া নিঃসৃত হয় এবং 
অধিকাংশ অন্যান্য পদার্থ নিঃসৃত হয় বুক দিয়া। বাঁহরের পাঁরবেশ হইতে 
নূতন নূতন পাাষ্টি-পদার্থ ও আঁক্সজেন আঁবরাম রন্তমধ্যে প্রবেশ করে; অন্ত 
হইতে প্রবেশ করে পঢ়চ্টি-পদার্থ এবং ফুসফুস দিয়া প্রবেশ করে আক্সিজেন। 


রন্ত-সংবহন ও জীবানুর মধ্যে এক্য 
রন্ত-সংবহন তন্দ্ের গুরুত্ব শুধু জীবানুর কলা ও বাহরের পাঁরবেশের মধ্যে 
পদার্থবানিময়ের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। রন্ত-সংবহনের দ্বারা বাভন্ন দেহযন্দ্রের 
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মধ্যে রাসায়নিক প্রাক্রয়াও ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন দেহ গঠন ও কার্যকলাপে 
পার্থক্য থাকায় তাহাদের পাঁরপাকপ্রসূত পদার্থগযীলও গভন্ন। প্রত্যেক দেহ- 
যন্ত্র রন্তে যে সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করে সেগুলি অন্যান্য দেহযন্ত্রের কার্য- 
কলাপকে প্রভাবান্বিত কারয়া থাকে । পেশীগহালর কার্যরত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে 
এমন কতকগাল পদার্থের সৃষ্ট হয় যেগুলি রক্তে প্রবেশ কাঁরয়া বহু দেহযন্্রকে 
প্রভাবিত করে। এইগদ্ীল বিশেষ করিয়া জারক-রসের ক্ষরণ তীরতর কারয়া 
ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়। অপরপক্ষে রক্তে এই পদার্থগডলে আতীরন্ত জমা হইলে 
ক্ষরণ ব্যাহত হয় এবং ক্ষুধামান্দ্য হয়। পোঁচ্টিক নালীর (intestinal canal) 
গান্র হইতে ক্ষারত অন্যান্য কয়েকটি পদার্থ রক্তের সাহায্যে শবাভন্ন দেহযন্্র ও 
পেশীর উপর কাজ করে। পদার্থের এই '্বানময়, বিভিন্ন দেহযন্ন্রের মধ্যে এই 
রাসায়নিক সম্পর্ক জীবানুর সামাগ্রক এঁক্য সাধনে ও অবিরাম কার্যকলাপে 
সহাধ্য করে। 


রন্ত-সংবহন আবিচ্কারের ইতিহাস হইতে £ 
রন্ত-সংবহন আবিষ্কার হইতেই শীবজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষামূলক শারীর-বৃত্তের 
+ভাত্ত স্থাঁপত হয়। ১৬২৮ খজ্টাব্দে ইংরাজ-চাকৎসক হাভে প্রকাশিত এক- 


পরীক্ষার ভিত্তিতে হার্ভে প্রমাণ 

করেন যে হতাঁপণ্ড রন্তকে নিচ্কাশত 

করিয়া চক্রাবর্তনে চালিত হইতে বাধ্য 

করে। এইভাবে তৎকালীন প্রচালত 

আত্মার আবন*বরতা এবং হৃতাপণ্ডই 

তাহার জীবন্ত শিখা_এই অস্পষ্ট 

তত্ত্বের উপর আঘাত আঁসল। 

অনুশীলনে এক প্রকৃত বিপ্লব 
সৃষ্টি করে। 

উইলিয়াম হার্ভে i রন্ত-সংবহন সম্পর্কে হার্ভের 

তত্ত্ব তকে প্রচণ্ড ঝড় উঠাইল। 

প্রাচীনের 'অন্রান্ত' অধিকার এবং 

ক্বগায়ি জ্ঞানের’ অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য ধর্মান্ধ ও প্রাতিক্লিয়াশশলরা 
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হার্ভেকে আক্রমণ কারতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী লেখক 
মালয়ের (V০liere) তাঁহার “কল্পিত অশল্ত” (The imaginary invalid) পুস্তকে 
এবং “মণসয়ে দ্য পুরসুনক* (Monsieur de Pourceaugnac) নাটকে, পারসীক 
শারাীর-সংস্থানাবদ রায়োলান (২1০127) ও অন্যান্য হার্ভেবরোধীদের নূতনকে 
অস্বীকার করার মনোবাত্তকে ব্যঙ্গ করেন। 

রন্ত-সংবহন তত সম্পর্কে অর্থাৎ নূতন যথার্থ বিজ্ঞানের সমর্থক এবং পুরাতন 
মতাবলম্বীদের মধ্যে এই বিতর্ক শেষ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, যখন 
বিজ্ঞানীরা অন্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম দোখতে পাইলেন যে কৌশিক 
নালীগল ধমনী ও শিরাকে যুক্ত কারয়াছে। 


অন্যশীলনী £ 


রন্তসংবহন-তন্তের একাঁট চিত্র অঙ্কণ কর এবং তীরের সাহায্যে রন্তের গাঁতর দিক নির্ণয় 
কর। 


১৮। ভ্ৎপিগের গৰ্ঠন 


হৃৎপিণ্ডের অবস্থানঃ 


বক্ষগহৰরের অভ্যন্তরে, দেহকান্ডের মধ্য-রেখার প্রায় উপরে এবং উরঃফলকের 
শপছনে ও কিছ;্টা বামে হৃতাপন্ড অবস্থান করে। ইহার উপরের অংশ, যেখান 
হইতে রন্তনালীসমূহ বাহির হয়, তাহাকে বলা হয় মল বা 8956 এবং নিম্নস্থ 
ক্রমশঃ সর; হইয়া আসা অংশকে বলা হয় শৃঙ্গ বা 2০০৮ (৪৩ নং চিত্র)। 

হত্পণ্ডের প্রাচীর গান্রের অধিকাংশই পেশী দ্বারা গঠিত; ইহার বাহস্থ ও 
অন্তস্থ গান্র একটি মসৃণ বিল্লী দ্বারা আবৃত। দঢঢসংবদ্ধ বিল্লী গাঁঠিত যে 
থাঁলটি সমগ্র হৃৎপাঁণ্ডকে 'ঘাঁরয়া রাখে, তাহাকে বলা হয় হম্ধরা-কলা বা Peri- 
০8:01071|  হৃতাপন্ডের বাহিরের গান্র ও হদ্ধরা-কলার মধ্যে একাঁট বদ্ধ গহৰর 
আছে, উহার গান্র সব সময়ই আর্দ্র থাকে। ইহা হতাঁপণ্ডকে ঘর্ষণ হইতে রক্ষা 
করে এবং ইহার ক্রিয়াকলাপকে সহজসাধ্য কাঁরয়া তোলে। 


হৃৎপিণ্ডের পেশী 

অন্যান্য আভ্যন্তরশণ দেহযন্তের ও হতাঁপণ্ডের পেশীর মধ্যে পার্থক্য এই যে 
ইহা আড়াআড়িভাবে ডোরাকাটা। হত্খীপণ্ডের পেশীতন্তুগ্ীল পরস্পরের সাঁহত 
জশবোপাদানের উদ্গত অংশসমূহের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ 
দিয়া এক তন্তুর জীবোপাদান সান্নাহত তন্তুর জীবোপাদানে সরাসাঁর চালয়া 
যাইতে পারে। 
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পেশীতন্তুকে উত্তেজিত কাঁরলে (যেমন বৈদযাতিক শান্তর দ্বারা) উত্তেজনার 
বিন্দুতে সত্কোচন সঃরু হইয়া দ্রুত সমগ্র তন্তুতে ছড়াইয়া পড়ে। আস্থি-সংশ্লিষ্ট * 


সঙ্কোচনের তরঙ্গ পেশীতে শুধু উত্তোজত তন্তু বাহয়াই প্রবাহত হইয়া থাকে। 
কিতু হৃৎপিণ্ডের পেশীতে সঙ্কোচনতরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ বাহিয়া এক তন্তু হইতে: 
অপর তন্তুতে ছড়াইয়া পড়ে এবং দ্রুতবেগে সমগ্র পেশীতে পাঁরচালত হয়। 

হৃৎপিণ্ডের পেশীর যে কোন অংশেই সঙ্কোচন উদ্ভূত হউক না কেন আঁবলম্বে 
ইহা সমগ্র পেশীতে ছড়াইয়া পড়ে। 


হৃীপণ্ড-পেশনীর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা আঁবরাম- 


(tetanic) সঙ্কোচন সৃচ্টি করতে পারে না। যে কোন অস্থি-সংশ্লিল্ট পেশ 
কয়েক সেকেন্ডে এমন ক কয়েক মিনিট পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কুচিত অবস্থায় 


থাকতে পারে। কিন্তু হংপিণ্ড সব সময়ই প্রাতাটি সঙ্কোচনের পর শিথিল 


অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (একটি সঙ্কোচন ১ সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ কাল 
থাকে)। 
ইহাকে নিন্নলিখিত পন্থায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব; কোন পেশনীতে উত্তেজনা 


প্রবাহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একট উত্তেজনা দান কাঁরলে নূতন কোন- 


উত্তেজনা-প্রবাহ উদ্ভূত হয় না, পেশীটি নূতন উত্তেজনায় আবিচল থাকে । আঁস্থ- 
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সংশ্লিষ্ট পেশীতে সঙ্কোচন 
শেষ হইবার বহু পূর্বেই নূতন 
ফিরিয়া আসে; সণ্কোচন থাকে 
০.১ সেকেন্ড, আর উত্তেজনা 
থাকে এক সেকেন্ডের কয়েক 
সহস্র ভাগ কাল। এই কারণে 
অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশনীতে উত্তে- 
জনার তরঙ্গগ্ীল ঘন ঘন 
উদ্ভূত হইয়া আবরাম সঙ্কো- 
চন বজায় রাঁখতে পারে। 
হত্ীপন্ডের পেশীতে উত্তে- 
আসে; দ্ধ *লথ হইবার 
মুহুতেই ইহা উত্তেজনায় 
সংবেদনশীল হয় এবং তখন 
পুনরায় সককুঁচিত হইতে 


পারে। 


৪৪নং চিত্র_হতাপন্ড কোর্তত অলিন্দ ও নিলয় ৪ 

1. দক্ষিণ অলিন্দ; 2. বি নি টা আঁলন্দ; একটি নিবিড় প্রাচীর হৎ- 
4. বাম নিলয়; 3. উচ্চ মহাশিরা; 6. নিম্ন মহাশিরার গাত্র;পিণ্ডকে দক্ষিণ ও বাম এই 
7. পালমন্যার বা ফুসফুসের শিরা-গাত্র; 8. আলন্দ ও দুই ভাগে িভন্ত করে (৪৪নং 
নিলয়ের মধ্যবতাঁ কপাটিকা চিন্র)। প্রাত ভাগেই দুইটি 


পরস্পর সম্পর্কতি কক্ষ আছে_একাট পাতলা গার বিশিষ্ট অলিন্দ (auricle) 
এবং অপরটি পেশীপছুষ্ট নিলয় (ventricle) 

দুইটি বৃহৎ শিরা দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে, উচ্চমহাশিরা (Superior 
venacava) দেহের উপারভাগে এবং {নম্ন মহাশিরা (inferior venacava) 
দেহের নিম্নাংশ হইতে রন্ত বহন করিয়া আনে। ইহা ছাড়া একটি শিরা হৃংাপন্ডের 
{নিজস্ব পেশীসমূহ হইতে রন্ত লইয়া দক্ষিণ আলন্দে প্রবেশ করে। প্রাতাঁট ফুস- 
ফস হইতে দুইটি করিয়া চাঁরাট ফুসফুসের শিরা (pulmonary veins) বাম 
আঁলন্দে প্রবিষ্ট হয়। 

হৃৎপিণ্ডের অধিকাংশ স্থান আঁধিকার করে নিলয় দঃইাট। দক্ষিণ নিলয় 
হইতে বাহির হয় ফুসফুসের ধমনী (pulmonary artery) এবং বাম নিলয় হইতে 
উদ্গত হয় দেহের প্রধান ধমনী বা মহাধমনী (৪০য৭)। 

অলিন্দ ও নিলয়ের দেহ-গান্রের ঘনত্বের পার্থক্য তাহাদের কার্যে'র পার্থক্য দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা যায়। আঁলন্দের পেশীগুলি রন্তকে নিলয় মধ্যে ঠোঁলয়া দেয়, আর 
নিলয়ের সঙ্কৃচিত পেশাগুলি রন্তকে দীর্ঘ এবং শাখা-প্রশাখাযুন্ত রন্তপ্রণালী- 
সমূহের মধ্য দিয়া নিভ্কাশিত করে। 


৬৩ 


৪&নং চিত্র হতাীপন্ডের নিলয়ের প্রস্থ-ছেদ 
বামে_ীশাঁথল অবস্থা; দক্ষিণে__সঙ্কুচিত অবস্থায় 
1, দক্ষিণ নিলয়; 2. বাম নিলয় 


বাম নিলয়ের কাজই বিশেষ কারিয়া কঠিন, কারণ ইহা রন্তসংবহন-তন্দ্ের 
দৈহিক চক্রের মারফত অর্থাৎ শুধু ফুসফুস ব্যতীত দেহের সমস্ত যন্ত্র ও কলা 
মধ্যা্থত কৌশিক নালীর মধ্য দিয়া রন্ডকে ঠোঁলয়া নিম্কাশিত করে। এই কারণে 
বাম নিলয়ের পেশী দাঁক্ষণ নিলয় অপেক্ষা বহুলাংশে পুরু বা ঘন (৪&নং চিন্র)। 


হত্পণ্ডের কপাটকা 

রেকাবের আকার বিশিষ্ট ঘন সংযোজক কলায় গঠিত ভাঁজকরা কপাটিকাগ্যাঁল 
(folding valves) আলন্দ দুইটিকে নিলয়দ্বয় হইতে পৃথক কাঁরয়া রাখে (৪৬নং 
চিন্র)। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগের কপাটিকায় তিনাট রেকাব বা পোঁট আছে, 
এবং বাম ভাগে আছে দুইটি । পোঁট- 
গুলি বন্ধ হইলে কপাটিকাটি অলিন্দ ও 
নিলয়ের মধ্যবতাঁ পথকে সদ্‌ঢভাবে 
বন্ধ করিয়া দেয়। কতকগ্ীল কন্ডোরা- 
অবস্থিত পেশীগাঠিত উদ্গত অংশের 
তলদেশ হইতে কপাটিকার পেটগযাল 
পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। 


খুলিয়া যায় এবং অলিন্দ 
ভা নিলয় নহা ৪৬নং চিন্র-অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবতা* 
গুলি সৎকুচিত হইলে সেই রন্ত কিন্তু ভাঁজ করা কপাটিকা 
অলিন্দ মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না। 1. দক্ষিণ অলিন্দ; 2. বাম অলিন্দ; 3. দক্ষিণ 
কারণ রন্তের চাপে কপাটিকার পেটিগুলি নিলয়; 4. বাম নিলয়; 5. কপাটকা সমূহ; 
বন্ধ হইয়া যায় এবং সদ্‌ঢ়ভাবে প্রসারিত 6 কণ্ডরা গাঁঠত তন্তু-ইহারা কপাটিকা- 


গুলিকে আলন্দের দিকে পুনরায় উল্টাইয়া 
কন্ডোরা সত্রগুঁলি পোটিগুলিকে আঁল- যাইতে বাধা দেয়; 7. উচ্চ ও 'নন্ন মহাশিরা 


নিলয় হইতে রন্ত ধমনীসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়। মহাধমনী ও ফুস- 
ফুসের ধমনী হতাঁপন্ড হইতে উদ্গত হওয়ার মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থালর ন্যায় যে সব 
অর্ধচন্দ্রাকীতি কপাটিকা (Semi-lunar valves) অবস্থান করে, তাহারা রক্তকে 
বিপরীত দিকে চালত হইতে দেয় না (৪৭নং চিন্র)। নিলয় হইতে ধমনীতে রন্ত 
যাইবার সময়ে এই কপাটিকার থলিগুলি ধমনীগাত্রে চাপিয়া গিয়া রন্তকে অবাধে 
প্রবাহিত হইতে দেয়। কিল্তু বিপরীত দিকে প্রবাহত হওয়ার সময় কপাটিকার 
থাঁলগযাল রক্তে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং এইভাবে ধমনীছিদ্রকে সম্পূর্ণ বন্ধ 
কাঁরয়া ধমনীর রন্ডকে নিলয়ে ফারয়া যাইতে বাধা দেয়। 


৪৭নং চিন্র_অর্্ঘচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা 4উপরের দৃশ্য; 9- পার্্ব-দশ্য প্রেস্থচ্ছেদ) 


1. দাক্ষিণ নিলয় ও পাল্‌মনার বা ফুসফুসের ধমনীীর মধ্যস্থিত কপাটিকা; 2. বাম নিলয় 
ও মহাধমনীর মধ্যাস্থত কপাঁটিকা; 3. করনারি বা হৃৎাঁপণ্ডের ধমনীর মুখ; 4. হৃৎপিণ্ডের 
পেশীতে রন্ত সরবরাহকারী করনারি ধমনী সমূহ; 5. নিলয়-গান্র; 6. মহাধমনী গার 


অন শাঁলনা £ 
হৎাপণ্ডের গঠনের একটি চিত্র অঙ্কণ কর এবং তীরের সাহায্যে রক্তের গাঁতপথ দেখাও ৷ 


3৯1 ভ্তপিগের কাৰ্যকল্ৰাপ। 


হৃৎপিণ্ডের সত্কোচনের ছন্দ 8 


হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ অনুধাবন করার জন্য সাধারণত পশুদেহের উপরেই 
পরীক্ষা চালান হইয়া থাকে। চেতনা লোপ এবং কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা 


৬৫. 


করার পর বক্ষগহৰর কাটিয়া হৃতাপণ্ডকে উন্মুক্ত করা হয়; ইহার পর যন্ত্রের একাঁট 
ক্ষুদ্র ভারোত্তলক 05৮০) আলন্দের সাঁহত ও অপরাট নিলয়ের সহিত যুস্ত কাঁরয়া 
দেওয়া হয়। ইহার ফলে িমোগ্রাফে দুই প্রকার তরঙ্গ-রেখার দাগ পাঁড়বে; 
একটি আলন্দের ও অপরটি নিলয়ের সঙ্কোচন ব্যাখ্যা কারবে (৪৮নং চিন্ত্)। 
হৃংাপণ্ডের কার্যকলাপ লক্ষ্য কাঁরলে প্রথমেই দেখা যাইবে ইহার পধণয়-ক্লামক 
(ছন্দোবদ্ধ) স্ড্কোচন। প্রত্যেকাট নূতন সঙ্কোচন পূর্ববর্তী সঙ্কোচনের পর একটি 
এনাদর্ট সময় আঁতক্লান্ত হইলে 
তবেই আসবে । কঠিন পারশ্রম 


1 | 1] 
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হয়। শিশুদের, বিশেষত ছোট্র 
শিশুদের হৃতাঁপণ্ড আরও দ্রুত 

সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 

সঙ্কোচন সুরু হয় দাক্ষণ 

আঁলন্দে উচ্চ এবং নিম্ন মহা- 
শিরা যেখানে প্রবেশ করে, সেইঃ 
যা হইতে। সেই সঙ্কোচন 
পা নিলয়ে চলিয়া যার এবং ৪ ba ৪ গিনি 
দুইটি নিলয় একই টা 

চি য় ৯নং || 
রা ৬১৪১ রে ৪৮নং "চত্র_আলন্দের সথ্তকোচনের 'হসাব 
1. অলিন্দ ও 2. নিলয়ের পৃথক পৃথক সঙ্কোচন 
নম্নে_সমরের মাপ (১/১০ সেকেন্ড অন_সারে) 


Contr of the ventricle 


অবস্থার থাকে। অলিন্দের সঙ্কোচনের পরই নিলয় দুইটির সঙ্কোচন সুরু হয়, 
এবং ইহাদের এক একটি সঙ্কোচন থাকে ০.৩--০.৪ সেকেন্ড। য় 
সঙ্কোচনের সময় অলিন্দ দুইটি শিথিল থাকে। “নিলয়ের সঙ্কোচনের পর সমগ্র 
হাপণ্ডটি শিথিল হইয়া যায় এবং শাথলতার এই মূহনর্তকে বলা হয় “বরাত 
(9205৩)। ীবরাঁতির সময় হৃৎাপণ্ড শরাগত রন্তে পূর্ণ হয়। সঙ্কোচনের পৌণঃ- 
পোঁণিক দ্রুততার উপর বিরাঁতর সময় বহুলাংশে শীনর্ভর করে। {মানটে ৬০ 
হইতে ৮০ বার সঙ্কোচন হইলে প্রায় ০.৪ সেকেন্ডে বরাত হয়। 


হৃৎপিণ্ডের স্বাধীন কার্যকলাপ ঃ 
অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগ্াল কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত হইতে আগত তাড়না আসলে 
তবে সঙ্কুচিত হয়। দেহ হইতে 'বাঁচ্ছন্ কারলে ইহারা নিজেরা সঙ্কুচিত হইতে 


পারে না। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের পেশী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে- উত্তেজনার 
তরঙ্গগযীল স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত হইতে পারে। ডি 


৬৬ 


Left duricle 


Left ventricie 


৪৯নং চিন্র_হৎ-স্পন্দনের বিভন্ন পর্যায় 
1. আলন্দের সঙ্কোচনের সুত্রপাত; 2. নিলয়ের সত্কোচন; 3. বিরাম 


ব্যাঙের হ্ৃতাঁপন্ড দেহ হইতে 'বাচ্ছন্ন কারয়া এক গ্লাস শারীরবৃত্তিক দুবে* ' 

(physiological solution) ডুবাইয়া রাখলে ইহা ছন্দোবদ্ধভাবে সঙ্কুচিত হইতে 

খথাকে। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন স্তন্যপারী জীবদের হৃংাপণ্ড স্বাধীনভাবে সংকুচিত 

হয়। ইহার জন্য রক্তের অনুরূপ বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি পদাজ্টপদার্থ পূর্ব 
হইতে আঁক্সজেনে সংযুক্ত কারয়া এবং 'নার্দন্ট তাপে গরম কাঁরয়া হতাপণ্ডপেশীর 
রন্তপ্রণালীর মধ্যে সৃচযোগে প্রয়োগ কাঁরতে হয়। 

কখনও কখনও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষের হর্থীপন্ডকেও সঙ্কুচিত করা 
সম্ভব। রুশীয় বৈজ্ঞানিক কুলিয়াব্‌কো মৃত্যুর ২০ ঘণ্টা পরে একাঁটি শিশুর 
হৃৎাপণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করেন। উচ্চ ও নিম্নমহাঁশরা যে বিন্দুতে প্রবেশ 
করে, স্বাভাবক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের সেই অংশকে সর্বাপেক্ষা সহজে উত্তেজিত 
কর" যায়। হৃৎাপণ্ডের সঙ্কোচন কেন এই বন্দ হইতে সর হয় ইহা হইতেই 
তাহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 
নৃৎপণ্ড-পেশীর কার্যকলাপ £ 

হৃৎপিণ্ড প্রচুর কাজ কাঁরয়া থাকে। মানুষের হতপিণ্ড প্রাতবার সণ্কোচনের 
দ্বারা ধমনীপ্রবাহের মধ্যে ৬০ হইতে ৮০ কিউবিক সেন্টিমিটার রন্ত উৎক্ষেপ করে। 
বাম নিলয়াট প্রাত সত্কোচনে গড়পড়তা ০.০৮ বা ০.০৯ কিলোগ্রাম মিটারের 
সমান কাজ করে। দক্ষিণ নিলয় শুধু ফুসফুসের মধ্যে রন্ত নিম্কাশন করে বাঁলয়া 
ইহার কাজও কম-__অনধিক ০.০২ কিলোগ্রাম-মটারের সমান। ধরা যাইতে পারে 
যে প্রতি সঙ্কোচনের সময় হৃংপিণ্ডের দুইটি নিলয় একত্রে প্রায় ০.১ কিলোগ্রাম 
মিটারের সমান কাজ কাঁরয়া থাকে। 

হৎাঁপণ্ডের এক মানটের কাজ ৬ বা ৮ কিলোগ্রাম মিটারের সমতুল্য। এক- 
দনে হাজার হাজার মিটার রন্ত নিচ্কাশন কাঁরয়া হৃৎপিণ্ড যে বিপুল কার্য সমাধান 
করে, তাহা ১০ হাজার কিলোগ্রাম মিটারেরও আঁধক। একটি ক্রেন ২ টন ভার 

& মিটার উধের্ক তুলিতে এই পরিমাণে কাজ কাঁররা থাকে। 

* শারীরবৃত্তিক দ্রব আসলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রব। ব্যাঙের রন্ত স্তন্যপায়ী জীবদের 
দুব হইতে পৃথক হওয়ায় ইহাদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক দ্রব ব্যবহার করা হয়; ব্যাঙের ক্ষেত্রে 
0.৬% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ০.১% সোডিয়াম ক্লোরাইড 
ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য লবণ ও গ্লুকোজ প্রভীত িশাইয়া আরও জাটল 
ধরনের দ্রুব ব্যবহার করা হয়। 


৬৭ 


হৃত্ীপণ্ডের শ্রান্তহীনতার কারণ ৪ 

৩০০ গ্রাম ওজনের হৃংাপণ্ডাট একজন মানুষের জীবদ্দশায় শুধ যে বিপুল 
কার্য সাধন করে তাহা নয়, এক মুহনুর্তের জন্যও কাজ বন্ধ করে না। আপাত 
দৃষ্টিতে এই অসাধ্য কি কাঁরয়া সাধিত হয়? হৃংপণ্ডের ক্লান্তিহীনতার আসল 


ও শৈথিল্য। বাভন্ন পেশীসমান্টর পর্যায়ক্লীমক সংকোচন হইলে অস্থি- 
সং্লষ্ট পেশীও অবসাদগ্রস্ত না হইয়া বহুক্ষণ কাজ কাঁরতে পারে। বেড়াইতে, 
করাত দিয়া কাঠ চারতে, লেদে কাজ কাঁরতে এবং অন্যান্য শ্রমশীল কার্যে এই- 
রূপই ঘটিয়া থাকে। মবাসযন্তের পেশনগলির কার্যকলাপ ক্লান্তিহীন কাজের 
একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
কোন পেশী অবিরত সঙ্কুচিত হইতে থাকলে শীঘ্ইই অবসাদ আসিয়া পড়ে। 
ইহা দ্বারা প্রমাঁণত হইবে কেন দীর্ঘ সময় ধারয়া দাঁড়র মত টান্‌ টান্‌ অবস্থায় 
অনড়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা কিংবা একটি ক্ষুদ্র ভার হাতে লইয়াও বাহ: বাড়াইয়া 
থাকা অসম্ভব। 

হৃংাপণ্ড কখনও কাজ বন্ধ করে না; কিন্তু প্রাত সেকেন্ডেই বিশ্রাম গ্রহণ করে। 
যাঁদ ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রাত 'মানটে হতপি্ডের ৭৫ বার সঙ্কোচন হয়, তাহা 
হইলে প্রাতাঁট সম্পূর্ণ সঙ্কোচনের সময় লাগে ০.৮ সেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যে 
আলিন্দের স্কোচনের জন্য যায় ০.১ সেকেন্ড। অর্থাৎ নিলয় দুইটি যতক্ষণ কাজ 
হে হয শির বাম শা! আঁন্দদ্বয় আরও একট; বেশ 

বিশ্রাম পাইয়া থাকে। প্রাত সঙ্কোচনের পর এই সামান্য বিশ্রাম হতাঁপণ্ডকে 

একই শান্তিতে পুনরায় সঙ্কুচিত হইবার উপযডুন্ত কারতে যথেম্ট। 


২০। প্রণালী বাহিয়। ৱক্ত ৪ লসিকা প্ৰবাহ 
রস্তবহা প্রণালাসমুহের গঠন ৪ 


কা কৈশিকনালী ও শিরার গঠন প্রকৃততে প্রচুর পার্থক্য আছে (৫০নং 
)। 


ব্হৎ ধমনীগ্লর পুরু গান-প্রাচীর 
মসৃণ পেশীতন্তু এবং প্রচুর সংখ্যক মজবুত 
স্থাতস্থাপক তন্তু দ্বারা গঠিত। এইরুপ 
গঠন প্রকৃতির জন্য ধমনীর স্থাতস্থাপকতা 
ও প্রতিরোধ শান্ত জন্মায়। 
হৃৎপিণ্ডের প্রাতাট সঙ্কোচনে 'নীদর্ট 
পারমাণ রন্ত ধমনীর মধ্যে িতকাঁশত হইলে 
রক্তের চাপে মহাধমনী ও অন্যান্য বৃহৎ ধমনণী 
এ ই ২7), প্রসারত হইয়া থাকে। ধমনী -গাত্রের দস্থাত- 
== স্থাপকতার জন্য ইহারা প্রসারণকে প্রাতরোধ 
করে, এবং হত্খঁপণ্ডের বরতির সময় ইহাদের 
এল ক অন্তস্থ আঁতারন্ত রন্ত ধারে ধারে চাপ 'দিয়া 
প্রেস্চ্ছেদ) (১) একটি বৃহ ধমনণ, (২) [নত্কাঁশিত করে ও পননরায় প্বাবস্থায় 
একটি বৃহৎ শিরা, ও (৩) একাট' ক্ষুদ্র ফিরিয়া আসে। ধমনই-গাত্রের এই সম্প্রসারণ 
শিরা; (৪) জালক বা কোশক নালী। ও তৎপরবতাঁ চাপের ফলে বৃহৎ হইতে 


৬৮ 


ক্ষুদ্র ধমনীতে রন্ডের প্রবাহ হৃংপিণ্ডের দুইটি সঙ্কোচনের অন্তর্বতাঁকালে বন্ধ 
হইয়া যায় না। অর্থাৎ শুধু নিলয়ের সঙ্কোচনের মহ তেই রন্ত হৃত্পিন্ড হইতে 
বাহির হইলেও রকন্তবহা প্রণালীসমূহে রক্তের সংবহন কখনও থামিয়া যায় না। 
ধমনীছিদ্ু যত অগ্রশস্ত, ইহার গান্র ততই পাতলা । মধ্য আকারের ধমনীর 
গাত্রে একটি পুরু পৈশীক স্তবক ও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক স্থিতিস্থাপক তন্তু 
থাকে। ক্ষুদ্রতম ধমনীগীলর গান্রে এক স্তবক চ্যাপ্টা কোষ এবং বাহিরাংশে 
একটি সারিতে বিন্যস্ত পেশীতন্তুর আবরণ থাকে। শেষ পর্যন্ত পেশীতন্তু 
সম্পূর্ণ অদশ্য হয় এবং ধমনী রূপান্তরিত হয় একসার পাতলা ও চ্যাপ্টা কোষ- 
বাশিত্ট কৈশিক নালীতে; ইহার গান্র দিয়া রন্তু এবং লাঁসকার মধ্যে অনায়াসে 


আদান-প্রদান চলে। 
প্রথ্লীদমহে রক্তের চাপ £ 
{নিষ্কাশন যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া হৃৎপিণ্ড মহাধমনী ও ফুসফুসের ধমনী 
মধ্যে রক্ত ঠোঁলয়া বাহির করিয়া দেয়। ফলে বৃহৎ ধমনীগনুলির মধ্যাস্থত রক্তের 
উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহা প্রণালী প্রবাহ দয়া রন্তকে নি্কাশত করে। 
সমগ্র রন্তবহা প্রণালী তন্ব্ে রন্তের গাঁত উচ্চ চাপ বিশিষ্ট বন্দ; হইতে নিম্ন- 
চাপ 'বাশিষ্ট অংশাভমূখে প্রবাহত হয়। অর্থাৎ রক্তপ্রবাহের গাতপথে চাপ 
ক্রমশ কাময়া যাইতে থাকে, কারণ, রন্তকে ঠোঁলতে ঠোঁলতে ইহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া 
যায়। এই চাপ হৃংপিণ্ডের অনাঁত- 


ও দু দৃরে বৃহৎ ধমনীগীলতেই সর্বাধিক 
13 এবং যে শিরাগুলি রন্তকে হৃত্াপশ্ডে 
ইউ লি লইয়া যায়, তাহাতে সর্বানম্ন। 


100-2 
—_ রন্তের চাপ রন্তপ্রবাহের গাঁত- 


পথে অসমানভাবে কাঁমতে থাকে 
(৫১নং চিত্র)। রন্তপ্রবাহের প্রতিরোধ 
ই যেখানে সর্বাধিক, প্রণালী প্রবাহের 
ই সেই সকল অংশেই চাপ দ্রুততম 
বেগে কমিতে থাকে। মানবদেহের 
বিভিন্ন দেহযন্দে রক্ত সরবরাহকারী 
oS MSR . অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী অপেক্ষা 
গা At the moment the ventricle contracts ২ বা ৩ সোন্টমিটার ব্যাসের প্রশস্ত 
ঢা ছিদ্র বিশিষ্ট মহাধমনীতে রন্ত 
Before the ventricle contracts অপেক্ষাকৃত অনায়াসে প্রবাহিত হয়। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগ্ল রন্তপ্রবাহকে 
৫৯নং চত্র_-১৫-১৬ বৎসর বয়সের বালক বালিকার ক্ষদ্রাতিতম ধমানকাসমূহ অপেক্ষা, 
রত সংবহন তন্ত্রের দাহ চক্রের বান অংশে বিশেষ করিয়া এক মালমিটারের এক 
24211 ৩ সহস্রাংশ ব্যাস বিশিষ্ট কৈশিকনাল? 
অপেক্ষা অনেক কম প্রাতরোধ দিয়া 

থাকে। 
কৈশিক নালীতে প্রবাহিত রন্ত অপ্রশস্ত নালী গান্রের সাঁহত রন্তের ঘর্যণের 
ফলে উদ্ভূত প্রচণ্ড প্রাতরোধকে জয় করে। প্রণালী পথের এই সংক্ষিপ্ত অথচ 
কষ্টকর অংশ দয়া রন্তকে পরিচালিত কাঁরতে যাইয়া রন্তের চালিকাশান্তির অর্থাৎ 


০ 
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Pressure in mm ofa mercury column 
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রক্তের চাপের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হইয়া যায়। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এইখানেই 


রন্তের চাপ দ্রুত কমিয়া যায়। 
শিরাপথে রক্তের গাঁত ই 


ক্ষুদ্র শিরাগযীলতে রক্তের চাপ পারদদণ্ডের (Murcury Column) ১০ মাল- 


মিটারের বেশী ওঠে না। 


আদও কম। 


হৃৎপিণ্ডের সান্নাহত বৃহৎ শিরাগ্ীলতে এই চাপ 
সৃতরাং শিরামধ্যে রন্তের চালিকাশীন্ত খুবই অল্প। 


চালিকা শান্তর 


অধিকাংশ ইতিমধ্যেই বিশেষ কাঁরিয়া ধমনিকা ও কৈশিক নালঈপথে ব্যয় হইয়া 


শগরাছে। সেই কারণে শিরাপথে রক্তের গাঁত অনেক কম সাবলীল। 


&২নং চিত্-শিরায় রক্ত সণ্টালনের উপর 
পেশী-সত্কোচনের প্রভাব। 
বামে_পেশীর শিথিল অবস্থা; দাক্ষণে_ 
সঙ্কুচিত পেশী 
(১) শিরার নিম্নাংশ কাটিয়া উল্মুন্ত করা 
হইয়াছে; (২) শিরার কপাটিকাসমূহ; 
তে) পেশী; 
কাল শরচিহগদীল িরার উপর পেশী 
সঙ্কোচনের ফল দেখাইতেছে; সাদা শরচিহ্ন- 
গুল 1শরার মধ্যে রন্ত চলাচল দেখাইতেছে। 


নিম্নদেহ 
প্রান্তাস্থত শিরাপথে এই গাঁত শেষ 
কষ্টকর এই কারণে যে উপরে উাঠবার 
জয় কাঁরতে হয়। 

এবং বিশেষ কারয়া পেশীর কার্যকলাপ 
শিরাপথে রন্তসণ্ণালনের উন্নাত সাধন করে, 
কারণ প্রাতাট পেশী সঙ্কোচনে শিরা 
প্রবাহের কোন-না কোন অংশে চাপ সৃষ্টি 
হইয়া থাকে। এই চাপের ফলে রন্ত শুধু 
হৃংপণ্ডের দিকেই পাঁরচালত হয়। ইহার 
গতি হৃংাপণ্ডের বিপরীত দিকে চালিত 


উৎপাত্তস্থলে অবাস্থত অর্ধচন্দ্রাকীত ত 
কপাটিকার ন্যায় শিরামধ্যাস্থত কপাটকা- 


গুলৈ এই বিপরীত গাঁততে বাধা সৃষ্টি 
করে (৫২নং চিন্র)। সমস্ত শিরাতেই 
এইরূপ ক আছে। 

সামান্য হইলেও আমরা সব সময়েই 
কিছ; কিছু অঙ্গ সণ্টালন করিয়া থাঁক। 
সচল অবস্থায় পেশীসমান্ট সঙ্কুচিত 
চাপ দিয়া থাকে। এই কারণে পেশীর 


কাকিলাপ শিরাপথে রন্তসণ্টালনে একটি ?নরবাঁচ্ছনন ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সহায়ক- 


শান্ত হিসাবে কাজ করে। 


সাঁন্ট হয়। 
অবনাতি ঘটায়। 
নাড়ী বা পাল্স্‌ (Pulse): 


জীবনযাত্রা প্রণালীতে শ্রম-হাীনতা কিংবা প্রায় অচল অবস্থা আসিলে অথবা 
দেহ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য.হইলে শিরামধ্যস্থ রক্তের পশ্চাৎ-প্রবাহে প্রাতকূল অবস্থার 
এরুপ ক্ষেত্রে রন্তে ম্রোতহীনতা সৃষ্টি হইয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের 


শরীরের কোন কোন অংশে ধমনীগন্ীল অনায়াসেই ই অনুভব করা যায়। 
অঙ্গদাঁলর সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন অনুভব কাঁরয়া স্থানে ধমনীর অবাঁস্থাত 


সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ধমনী-গান্রের ছন্দোবদ্ধ স্পন্দনকে বলা হয় নাড়ী 


বা 'পাল্স। 
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কোন ধমনীকে অঙ্গীলর দ্বারা সজোরে চাঁপয়া ধারলে রক্তের গাঁত বন্ধ 
হইয়া যাইবে; কল্তু তৎক্ষণাৎ পোঁষিত অংশের ঠিক উপরে (অর্থাৎ হৃতাঁপণ্ডের 
{নকটতর অংশে) পুনরায় নাড়ীর স্পন্দন.অনূভব করা যাইবে। ইহাকে এইভাবে 
ব্যাখ্যা করা যায় যে নাড়ীর স্পন্দন রক্তের গাঁত পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না, 
{িভ'র করে প্রীতবার নিলয় হইতে উৎক্ষিপ্ত রক্ত মহাধমনীতে যাইবার সময় ধমনী 
মধ্যে যে আকাঁস্মক চাপ বৃদ্ধি করে তাহার উপর। নাড়ীর স্পন্দন রন্ত-প্রবাহের 
গাঁত অপেক্ষা বহুগুণ দ্ুতবেগে সমস্ত ধমনীতে ছড়াইয়া পড়ে। নাড়ী অনুভব 
কাঁরয়া আমরা হৃতাঁপন্ডের স্পন্দন গুণিতে পাঁর। 


রন্ডের গাঁতর হার ৪ 

অপ্রশস্ত নদীবক্ষে জল দ্রুতগতিতে বাহিয়া বায়। পথ যত প্রশস্ত হইবে 
জলের গাঁত ততই মন্থর হইবে। রন্তসংবহন তন্দে রন্তের গাঁতর হারও রন্তপ্রবাহের 
{বিস্তারের উপর নির্ভর করে। 3 

হত্খাপন্ড হইতে মহাধমনীতে রন্ত এক সেকেন্ডে ইঃ হারে প্রবাহত হয়। 
তাহা হইলে ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ধমনীতে এবং তথা হইতে কৈশিক নালীতে 
যাইবার সময় রন্ত প্রবাহের হার কিভাবে পাঁরবাঁতিতি হয়? মহাধমনর প্রস্থ- 
ছ্ছেদের ব্যাস হইল প্রায় ৩০০ বর্গ মিলিমিটার, আর কৈশিক নালীর সে-ব্যাসের 
আয়তন এক বর্গ মাঁলামটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে রন্তবহা প্রণালীসমূহের পথ ক্রমশ অপাঁরসর হওয়া এবং রন্তস্রোতের 
গাঁতবেগ ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু রন্তত্রোত ক্রমশ মন্থর 
হইয়া আসে। ইহার কারণ রক্তের গাঁতিপথ ক্রমশ বেশী সংখ্যক শাখা-প্রশাখা 
ভন হইয়া প্রচুর প্রশস্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বার শাখায়িত হইবার সময় রন্ত- 
প্রণালগ্যাল কিছুটা অপাঁরিসর হইলেও তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট বাঁড়য়া যায়। 

{হসাব কারয়া দেখা গিয়াছে যে কৈশিক নালীর প্রবাহ (অর্থাৎ একই সঙ্গে 
রন্তবাহ সমস্ত কৈশিক নালীর ছিদ্রের সামাগ্রক প্রস্থ) মহাধমনীর স্রোতের প্রস্থ 
অপেক্ষা ৫০০ হইতে ১০০০ গুণ বড়। কাজেই কৈশিক নালীস্থ রন্তস্রোত মহা- 
ধমনীর স্রোত অপেক্ষা ৫6০০ হইতে ১০০০ গদ্ণ মন্থর; গড়পড়তা এই হার 


হইল প্রতি সেকেন্ডে ১ মিলিমিটার 
আমরা জানি যে আক্সজেন ও পঢণ্টি-পদার্থ কৈশিক নালীস্থ রন্ত হইতে কলা? 


লাঁসকায় চালয়া যায় এবং কলাতে উদ্ভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থ 
কৈশিক নালীর রন্তে নিঃসৃত হয়। রক্তপ্রবাহ মন্থর হইলে পদার্থগুির এই 
বানময় অনেক সহজ এবং অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণতার সাহত সাধিত হইয়া থাকে। 

কৈশিক নালশ হইতে আন্দাভিমুখে যাত্রাপথে রক্তপ্রবাহের পথ পঞ্নরায় 
অপ্রশস্ত হইতে থাকে এবং স্লোতবেগের হারও বাঁড়তে থাকে। 


লসিকার উৎপাদন. ও সণ্টালন ৪ 

রক্ত হইতে জল এবং তাহার সাঁহত রক্তের মধ্যে দুব অন্যান্য পদার্থ গাল প্রাত- 
নিত কৈশিক নালীর পাতলা গান্র হইতে চু'যাইয়া য়া কোষসমূহের অন্তর্বরতী স্থানে 
(Intercellular interstices) চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে দেহের সমস্ত কলা- 
মধ্যেই কলারস বা কলালসিকা উৎপন্ন হইতেছে। আঁতারিন্ত রস রন্ত মধ্যে ফারিয়া 
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যায় কিংবা লাসকাপ্রণাল নামক বিশেষ ধরনের | 
প্রণালীতে প্রবেশ করে (৫৩নং চিন্র)। ইহারা ্ রর 
প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বদ্ধ থাঁলর আকারে দেখা দিয়া 
ঘন জালকের আকৃতি ধারণ করে। এই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প্রাথামক লাঁসকাপ্রণালীগ্াীল পরস্পরের 
সাহত মিলিত হইয়া ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর 
প্রণালীতে পাঁরণত হয়। অবশেষে দুইটি বৃহৎ 
লাঁসকা প্রবাহ বাহয়া লাঁসকা হৃংপণ্ডের সান্ন- 
কটে রন্তসংবহন তন্ত্রের দৈহিক চক্রের দুইটি 
বৃহ শিরায় আসিয়া পতিত হয় (রঙীন 
চিত্র_২)। 

লাঁসকা আত মন্থর গাঁততে প্রবাহত হয়। 
দুইটি লাঁসকা প্রবাহ বাহয়া যে পাঁরমাণ লাঁসকা €৫৩নং চিত্র_কলার মধ্যে 
রন্তস্রোতে আসিয়া পড়ে তাহা দৌনিক ১০ হইতে লাঁসকা-প্রণালীর জন্ম 
২০ লিটারের বেশি হইবে না। 


লসিকা যে অবস্থায় লাঁসকাপ্রণাল"তে প্রবাহিত হয়, তাহা শিরায় রন্তপ্রোতের 
সমতুল্য। লাঁসকা প্রথালীতেও শিরার মত কপাটিকা আছে। পেশশ সঙ্কোচন 


যেভাবে শিরায় রন্তপ্রোতকে পাঁরচালিত করে ঠিক সেইভাবেই লাঁসিকা প্রবাহকেও 
সাহায্য করে। 


লাসকাপিণ্ড (Lymph nodes) : 


লসিকা হইবার সময় লাসকা প্রণালগযুল কতকগাল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীত অংশ সৃষ্টি করে, এগঢলকে বলা হয় 
লসিকাপিণ্ড (৫৪নং চিত্)। ইহারা সুক্ষ্ম সংযোজক 
কলায় গাঠিত। | 


সংযোজক কলার তন্তুসমূহের অন্তর্বতাঁ স্থানে প্রচুর | 
সংখ্যক সাক্রর কোষ থাকে; এইগ্ীল হইল লাঁসকাঁপিশ্ডের | 
সংযোজক কলা হইতে উদ্ভূত শ্বেত-রন্ত-কাঁণকা; ইহারা 


121) রি কোষ বিভাগের ফলে সংখ্যা বাড়াইতে পারে। 
&৪নং চিত্র লাঁসকা পিণ্ড 


বা গ্রান্থ। শরচিহগ্ীল লাসকাপণ্ডগ্ীল খুব ভাল পাঁরদ্রাবক ও ছাঁকানর 

লসিকাপপ্রণালীতে লসিকার ভূমিকা গ্রহণ করে। রক্তে প্রবিষ্ট কোন বীঁজাণু সংকামত 
; হইয়া জ র র ই 

কতকগাল লসিকা পিণ্ডের হইয়া জীবদেহের পক্ষে মারাত্মক হইলে এইখানে ধরা পড়ে 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ও আবদ্ধ হয় এবং পরে নহত হয়। তাহা ছাড়া লাঁসকা- 


এবং কতকগুলি বাহির পিণ্ড বিষান্ত দ্রব্যাদি ধরিয়া তাহাদের নির্দোষ করিয়া 
হইয়া তছে। ফেলে। 
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২১। ৱক্ত সঙংবহনের নিয়ন্ত্রণ 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও জীবদেহের প্রয়োজন ঃ 
যে দেহযন্ত্র যতবোশ কাজ করে, তাহার ততবোশ আক্সিজেন ও পাম্ট- 
পদার্থের প্রয়োজন হয় এবং ফলে, তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহত রক্তের প্রয়োজনও 
সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায়। 


গুরুত্বপূর্ণ এই হৃংপণ্ডের ক্রিয়া 
এবং অন্যান্য দেহযন্রের কার্যকলাপের মধ্যে নিরবাঁচ্ছন্ন পারস্পারক যোগ-সন্র 


হৃৎপিণ্ডের চ্লায়; সরবরাহ ৪ 
{বাভিন্ন দেহযন্ন্রের মধ্যে অখণ্ড কার্যকলাপে সাহায্য করে স্নার়*তন্ন। 


হৃধাঁপন্ডের মধ্যে দুই ধরনের স্নায় থাকে; মাস্তচ্ক হইতে আগত যাযাবর সায় 
বা ভেগাস (Wandering or Vagus), এবং সুযুলনাকাণ্ড হইতে আগত সংবেদীয় 
বা সিমূপ্যাথোটক (Sympathetic) স্নায়ু 
পশহদেহে পরীক্ষা চালাইলে এই স্নায়গ্যীলর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। 
একটি কুকুর বা ইন্দ্রের ভেগাস, সনায়* কাটয়া দিলে হ্ৃর্খীপণ্ডের সঙ্কোচন- 
শূল দ্রুততর হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, বৈদযাতিক তরঙ্গ দ্বারা ভেগাস্‌ স্নায়ন- 
টু 
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গঢলকে উত্তোজত করিলে এই সঙ্কোচন মন্থর ও দুর্বল হইয়া পড়ে; আর খুব 
শক্তিশালী উত্তেজনা প্রয়োগ কাঁরলে সঙ্কোচন সম্পূর্ণ থামিয়া যায়_হৃংাপণ্ডের 
কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভেগাস্‌ স্নায়ু 
হৃত্থপন্ডের কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে; সঙ্কোচনকে দুর্বল করে এবং সণ্কো- 
চনের গাঁতবেগ কমাইয়া আনে। 

সংবেদনীয় (Sympathetic) স্নায়গুলি কাটিয়া দিলে হতখাীপণ্ডের সঙ্কোচন 
মন্থর হইয়া যায়। ইহাঁদগকে উত্তৌজত করিলে সঙ্কোচন দ্রুততর হইবে। 
দবগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে আই, পি, প্যাভুলভ্‌ তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য 
কলাপের প্রারদ্ভেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন বে সিমপ্যাথোঁটক স্নায়ুর কয়েকটি ক্র 
শাখাকে উত্তোজত কাঁরলে হৃতাঁপণ্ডের সঙ্কোচন বাড়িয়া যায়। অতএব 
[সিমপ্যাথোটক স্নায়গ্ীল হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে শাল্তশালী ও দ্রুততর কাঁরয়া 
থাকে। 

অর্থাৎ ভেগাস্‌ ও 1সমপ্যাথোটক স্নারগুলি হৃৎপিণ্ডের উপর পরস্পর 
িরোধন প্রভাব সৃষ্টি করে। 


দেহযন্ত্রে রন্ত-দরবরূহ ৪ 

জীবদেহে সমস্ত যন্ত্রগ্ীল একই সঙ্গে আঁধক কাজ খুব কমই কাঁরয়া 
থাকে। 

পশুদেশে এবং মানুষের উপরেও অসংখ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে 
যে যন্ত্রগ্ীল কর্মরত থাকিলে রন্তপ্রণালীসমূহ প্রসারিত হয় (dilate) এবং কর্ম- 
হীন অথবা অতি সামান্য কর্মরত অবস্থায় সঙ্কুচিত (constricted) থাকো। 

মলথপেশ্পীর অধিকাংশ কৌশিক নালা অবসন্ন অবস্থায় থাকে বালিয়া তাহাদের 
মধ্য দিয়া রন্ত চলাচল কাঁরতে পারে না (৫৬নং চিন্র)। পেশী সঙ্কুচিত হইলে 
অনেক কৈশিক নাল প্রসারিত হয়। প্রসারত 
কৈশিক নালীর সংখ্যা এবং তাহাদের প্রসারণের 
মাত্রা পেশীর কার্যকলাপের উপর নির্ভার করে। 
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৫৬নং চিত্র_কৌণশক নাল রন্তপ্রোত বহুলাংশে বাড়িয়া যায়। গাঁণতের 
১. শিথিল ও ২. সংকুচিত অব্থা  প্রশন সমাধান কারবার সময় মাঁস্তচ্কের রন্তবহা- 


রন্ত সরবরাহ পাইয়া থাকে। শরীরের অংশের রক্তবহা প্রণালশগণীল প্রসারিত হইলে 
অন্য অংশে প্রণালীগযল সঙ্কুচিত হয়। 11715 
ও পেশীতে কম রন্ত সরবরাহ হয় এবং শুইয়া পাঁড়তে ইচ্ছা করে; শারীরক ও 
মানসিক শ্রমাবমূখতা জাগে। 


রন্তবহা প্রণালশর জ্নায়; সরবরাহ ঃ 
গ্রীবার দক্ষিণ এবং বাম কর্ণে রন্ত সরবরাহে সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পাঁড়বে। দক্ষিণ 
অপেক্ষা বাম কর্ণে বেশি সংখ্যক রন্তবহা প্রণালী দেখা যায়। বৈদ-্টতক তরঙ্গ 
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প্রচণ্ড সক্রিয় পেশীর মধ্যে প্রবাহত রন্তের 
স্রোত বহুগণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ভূঁর 


দ্বারা বাম কর্ণের িমপ্যাথোটক স্নায়ুকে উত্তোজত কাঁরলে তরঙ্গ প্রয়োগের 
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এই কর্ণের রন্তবহা প্রণালীগ্ীল সঙ্কুচিত হইতে শুরু 
করে। যথেষ্ট শান্তশালী বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রয়োগে কর্ণাট সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া 
যায়। 

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রন্তবহা প্রণালীগয্ীলর সত্কোচন হয় 
[সমপ্যাথোটক স্নায়ুর প্রভাবে এবং প্রণালী গাত্রের পেশীতে ইহার শাখা-প্রশাখা, 


শবস্তাঁরত হইয়া থাকে। 


হৃাঁপণ্ড ও রন্ডবহা প্রণালীসমচূহের কার্যকলাপে স্নায়ঃতন্তের প্রভাব ৪ 

'বাভন্ন ইন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট (অন্তমর্মখী) স্নায়ূতে উত্তেজনা প্রয়োগের দ্বারা 
হংপণ্ডের কার্যকলাপ এবং রন্তবহা প্রণালীর মধ্যাস্থত রক্তের পাঁরমাণ পাঁরবার্তত 
হইতে পারে। এইভাবে চর্মের উপর শৈত্যের প্রভাবে চর্মের রক্তবহা প্রণালীগদাল 
সংকুচিত হইয়া যায় (বিবৰ্ণ), অপর পক্ষে তাপের প্রভাবে ইহারা প্রসারিত হয় 
(রান্তম)। ঠাণ্ডা জলে অকস্মাৎ ডুব {দলে হংাপণ্ড স্তব্ধ” ৫৪110:০) হইয়া 
যাইতে পারে। উচ্চগ্রামের আকাস্মক শব্দ শ্যানয়াও এইভাবে হৃংস্পন্দন থামিয়া 
যাইতে এবং চর্মের রন্তপ্রণালীসমহের সণ্কোচন হইতে পারে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে স্নায়ূতন্তের প্রভাবে একই প্রকার প্রার্তাক্রয়া সৃষ্ট হইলে তাহাকে 
বলা হয় প্রাতবর্তন 'ক্রয়া। 

মাঁস্তচ্কের কর্টেকৃস্‌ হইতে আগত তাড়নাগঠল হখাপণ্ড ও রন্তবহা প্রণালী- 
সমূহের উপর প্রচুর প্রভাব সৃষ্ট করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মানাঁসক 
উত্তেজনা ও ভয়ে হংস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া কিংবা স্তব্ধ হওয়া এবং মহখ রা্তম 
কিংবা বিবর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রন্তসংবহন তন্বের উপর 
কর্টেন্ের প্রভাব মেজাজ বা মানাঁসক অবস্থার উপর-অর্থাৎ প্রফুল্ল অথবা বিষম 
মেজাজের উপর, কাজ কাঁরতে আগ্রহ অথবা আনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। 


হখাপণ্ড-রন্তপ্রণালীতন্তের আত্মানয়ন্ত্রণ 8 

রন্তবাহণ প্রণালশসমূহ হইতে আগত উত্তেজনা স্বয়ং হৃংাপণ্ডের কার্যকলাপ 
নয়ন্ণে এক গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কারয়া থাকে। হতাঁপন্ড ও রন্তবাহনী 
প্রণালীগযীলর গাত্রে অন্তম্মখী স্নায়তন্রগঠীল নিহিত থাকে। কোন রন্তবাহী 
প্রণালণ প্রসারিত হইলে এই তন্তৃগ্ীলর কোন কোনাঁট উত্তোজত হয়; কতকগণল 
তন্তুতে আবার কার্বানক খ্যাঁসড্‌ প্রভাত কোন কোন রাসায়ীন্ক দ্রব্যের প্রভাবে 
উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে। এই স্নায়বিক তাড়না অল্তমর্খী তন্তু বাহিয়া 
কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্বের সংযল্নাশীর্ষকে (Medulla_ oblongata) পোছায়; 
এইখানেই হৃৎাপণ্ড-রন্তপ্রণালাী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রাট অবাস্থত। এইখানে যে সংবেদন- 
শল তাড়না উদ্ভূত হয় তাহা [খা স্নায়ূতে বাহিয়া হৃৎপিণ্ড ও রন্তপ্রণালী- 
তাহাদের কার্যকলাপে প্রাতবর্তন ক্রিয়া সৃষ্ট করে। 
তসর পূর্বে একজন রুশ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে মহাধমনীতে রন্তের 
চাপ অঠ্যাধিক বুদ্ধি পাইলে এবং ইহার গাত অত্যন্ত প্রসারিত হইলে গাত্াস্থত 
অন্তর ায়প্ান্তসমূহে উত্তেজক অবস্থার উদ্ভব হয়। এই উত্তেজনা 


নত নাল পরিচালিত হইয়া ভেগাস্‌ স্নায়তে আসে এবং তথা হইতে 
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হৃংপিণ্ডে পেসছায়; হৃংাপণ্ডাটি তখন অপেক্ষাকৃত মন্থরগাঁততে এবং ক্ষণভাবে 
সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার ফলে রন্ডের চাপ কাঁময়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। 
সময় সময় এমন হইয়া থাকে যে হৃংপণ্ডের দক্ষিণার্ধে রন্তম্মোত এত বাড়িয়া 
যায় যে হৃংপণ্ড এই রন্তকে ফুসফুসের ধমনী দিয়া নিষ্কাশিত কারবার সময় 
পায় না। এরুপ ক্ষেত্রে উচ্চ এবং নিম্নমহাশিরা এবং দক্ষিণ অলিন্দ প্রসারিত 
হইয়া পড়ে এবং এইভাবে নিজেদের গাত্রস্থিত অন্তমন্র্খী, স্নায়ুতন্তগুলিকে 
উত্তোজত্‌ করে। এই উত্তেজনা মস্তিচ্কাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সিমপ্যাথোটক 
স্নায়গ্ণলকে প্রচণ্ডভাবে উত্তোজত করে এবং ভেগাস স্নায়ুকে অবসন্ন কাঁরয়া 
ফেলে। ইহার ফলে হৃংাপণ্ড দ্রুততর বেগে এবং অধিকতর শান্তিতে সঙ্কুচিত হয় 
এবং ইহার অভ্যন্তরে প্রবাহিত সমস্ত রন্তকে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত কারতে সক্ষম হয়। 
আই. পি. প্যাভলভই সর্বপ্রথম এই প্রাতবর্তন 'ক্রিয়াসমূহকে প্রমাণ করেন। 
_ তিনি প্রমাণ করেন যে রন্তপ্রণাল তন্ত্র সুনির্দিষ্ট পাঁরমাণে আত্ানিয়ন্ত্রণ কাঁরয়া 


থাকে এবং সেই কারণে হৃৎপিণ্ড ও রন্তপ্রণালীসমূহের কার্যকলাপে সম্পূর্ণ 
আকাঁদ্মক পাঁরবর্তন প্রায় অসম্ভব । 
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&৭নং চিত্র ব্যায়ামকুশলী কোন লোকের হংপণ্ডের ক্রিয়া-কলাপ 
১। শয়নরত অবস্থায়; ২। দ্রুত চলমান অবস্থায়), ৩। ধীর গাঁততে ধাবমান অবস্থায়, 
৪ ও &। বর্ধমান গাঁততে ধাবমান অবস্থায়। কাঁচপান্রের বৌকার) প্রস্থ দ্বারা প্রত্যেকটি 
সঙ্কোচনে হতাপণ্ড কতৃক মহাধমনীর মধ্যে নিঃসৃত রক্তের পরিমাণ (কিউবিক সোন্টামটার) 
ব্মঝাইতেছে; কাঁচ পান্রে লিখিত সংখ্যা দ্বারা প্রতি মিনিটে মহাধমনীর মধ্যে প্রবেশকারী 
রন্ডের পাঁরমাণ (লিটার) বুঝাইতেছে। 
' বাসায়ানক নিয়ন্ত্রণ £ 


বিভিন্ন দেহযন্ত্র হইতে রক্তের মধ্যে নিঃসৃত 'বাভন্ন পদার্থ হতীপন্ডের উপর 
এবং পৃথক প্‌থক দেহযন্তে রন্ত সরবরাহের উপর প্রভাব সৃষ্টি কারয়া থাকে। 
এই ধরনের *নয়ল্বণকে বলা হয় রাসায়ানক (humoral) নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রক্তের 
দ্বারা সংঘাঁটত 'নয়ন্ত্রণ। 

যে-সকল পদার্থ হৃংাপণ্ড-রন্তনালী তন্ত্রের উপর প্রভাব সৃষ্ট করে, তাহাদের 
মধে এ্যাড্রিনালিন ও এ্যাঁসাটলকোলিন বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। উভয় পদার্থই 
স্নায়তন্বের নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় জীবানুমধ্যে নিরন্তর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। হৃংপিণ্ড এবং রক্তপ্রণালী সমূহ গ্যাড্রিনালনের দ্বারা সিম্‌প্যাথোটক 
স্নায়নর উত্তেজনার মতই প্রাতীক্রয়া সৃষ্টি করে। রক্তের মধ্যে খ্যাড্রিনালিন প্রবিষ্ট 
করাইলে রন্তপ্রণালশগযাল সঙ্কুচিত হইবে এবং হংপণ্ডের সঙ্কোচন দ্রুততর ও 


1 ল্যাটিন শব্দ 10707 (হিউমর)-আর্দতা 


৭৬ 


| 


অধিকতর শন্তিশালী হইবে। গ্যাসাটলকোলিনে ঠিক বিপরীত প্রার্তাক্য়া সৃষ্ট 
হয়; ইহা হৃংপিণ্ডের সঙ্কোচনকে দুর্বল ও মন্থর করে এবং রক্তপ্রণালীসমূহকে 
প্রসারিত করে। 

স্নায়াবক ও রাসায়ানিক নিয়ন্ত্রণের জন্য হাঁপন্ডের শান্ত সযত্নে পারমিতভাবে 
ব্যয় হয়। বিভিন্ন দেহযন্দ্রে যথাযথ এবং নিরন্তর পাঁরবর্তনশীল রন্ত সরবরাহের: 
ফলে হংপিণ্ড আতিরিন্ত শ্রম হইতে রক্ষা পায় এবং জীবদেহ ৪ অথবা ৫ িলো- 
গ্রাম রন্তেই কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। 


প্রশ্ন 
ভুরভোজনের পর শারীরিক ব্যায়াম অথবা স্নান করা আনষ্টকর কেন? 
ব্যাখ্যা কর_-“ভরা পেটে কাজ হয় না, পড়াও হয় না।” 


অনুশীলনী 
ভোর বেলা বিছানায় শুইয়া থাকাকালে নিজের নাড়ীর স্পন্দন শানয়া দেখ। হৃৎপিণ্ড 
তাহার প্রাতাট সণ্কোচনে মহাধমনীর মধ্যে ৬০০০3 রন্ত ঢালিয়া দিলে হংপণ্ডের বাম অর্ধ 


‘দয়া প্রাত মানটে কতটা রন্ত প্রবাহত হয়? 

দত দৌড়াইবার কিংবা কঠিন কারিক শ্রমের পর মুহুর্তে নাড়ীর স্পন্দন শুনিয়া উপরের 
ন্যায় {হিসাব কর, ইহা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে হৃংপণ্ডের প্রাতাট সত্কোচনের 
পর মহাধমনীর মধ্যে যে পাঁরমাণে রন্ত যায় তাহা ৯০০৮১-এর সমান। 


২২। জংপিণ্ডের ব্যায়াম 


দ্বল ও সরল হতাঁপন্ড ৪ 


িসপড় দিয়া উঠিতে, দ্রুত দৌড়াইতে কিংবা অন্য কোন কষ্টসাধ্য কায়িক 
শ্রমের সময় হৃৎপিণ্ড প্রচুর কাজ কাঁরয়া থাকে৷ 


হৃৎপিণ্ডের কাজে দুইভাবে জোর পড়িয়া থাকেঃ (১) সঙ্কোচনের গাঁতবেগ 


খেলাধুলায় বা ব্যায়ামে কুশলী অথবা শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত লোকের ক্ষেত্রে 
প্রাত সঙ্কোচনে নিচ্কাশিত রন্তের পাঁরমাণ বৃদ্ধি পাইয়াই হতাঁপশ্ডের কাজ শান্তি 
শালণ হর, ইহাদের হৃংপণ্ডের কাজ অত্যাধিক শ্রমসাধ্য হইলে তবেই সণ্কোচনের 
গাঁতবেগও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 

আয়াসী জীবনযাত্রা এবং শ্রমহীন কাজে অনভ্যস্ততার জন্য ব্যায়াম কৌশলে 
অশিক্ষিত লোকের হৃংপণ্ড সত্কোচনের মান্রাকে খুব সামান্য পাঁরবর্তন করিতে 
ইহাদের হংপণ্ড শুধু সঙ্কোচনের গাঁতবেগ বাড়াইয়াই জোরদার হইতে 


পারে। ইহ | 
পারে। ইহার ফলে হতাঁপণ্ডের কার্ষের সমগ্র চক্তাবর্তনাট (সঙ্কোচন ও বরাত) 


৭৭ 


যথেষ্ট ছোট হইয়া আসে। অর্থাৎ মানটে ১৬০ হইতে ১৮০টি সঙ্কোচনের 
ক্ষেত্রে প্রাতটি চক্রাবর্তন সম্পূর্ণ করতে ০.৪ সেকেন্ডের কম সময় লাগে। 
এইরূপ হারে নলরদ্বয়ের সঙ্কোচন এত দ্রুত সংঘাঁটত হয় যে ইহারা পূর্ণ শান্তিতে 
সঙ্কুচিত হইতে অথবা সমস্ত রন্ত নচ্কাঁশত কাঁরতে পারে না। তাহা ছাড়া যে 
শবরাঁতির সময় হৃৎাপণ্ড বিশ্রাম পায় ও রক্তে পূর্ণ হয়, তাহারও অবকাশ পাওয়া 
যায় না। ইহার ফলে হৃংাপণ্ডের কাজ দর্বলতর হইয়া পড়ে এবং যে রন্ত শিরা 
হইতে আরা হৃংাপণ্ডকে পূর্ণ করে, তাহার পাঁরমাণও কাঁময়া যায়। 


1 

কাজের শান্ত অর্থাৎ নিচ্কাঁশত রন্তের পাঁরমাণ বাড়াইবার ক্ষমতাই হইল 
ইত নালিশ 

€ণনং চিত্রে একজন ব্যায়ামকুশলী লোকের হ্বতাঁপণ্ডের সংরক্ষিত শান্ত 
দেখান হইরাছে। হৃৎপিণ্ডের উপর দাব যে পরিমাণে বাঁড়তে থাকে, সেই অন্- 
পাতেই গ্রাতি মানটে 'নহ্কাশিত রন্ডের পাঁরমাণও বাড়তে থাকে । ব্যায়াম- 
কুশলী ব্যান্তির ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি প্রথমে সঙ্কোচনের পাঁরমাণ বৃদ্ধি দ্বারাই ঘাঁটয়া 
থাকে। কাজ অত্যাধক শ্রমসাধ্য হইলে শুধু তখনই সণ্কোচনের সংখ্যা বাঁদ্ধর 
দর্শন পাওয়া যায় অর্থাৎ ানিটে ১৬০ হইতে ১৮০ পর্যন্ত ওঠে। কাজের 
ভার আরও বুদ্ধি কাঁরলে হতাঁপন্ড আর আঁটয়া উঠিতে পারে না, সঙ্কোচনগ্ীল 
দ্রুততর কিন্তু পরিমাণে কম হয়, এবং নিচ্কাশিত রন্ডের সামাপ্রক পরিমাণ প্রত 
মিনিটে ৩১.৫ হইতে ৩০ লিটারে কমিয়া আসে। তখন হতাপণ্ড জীবদেহের 
প্রয়োজনের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকে এবং কাজ কম'র ক্ষমতার সীমা 
ছাড়াইয়া ঘায়। 
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৫৮নং চিন্রব্যায়াম কৌশলে অজ্ঞ লোকের হৃতাপণ্ডের ক্রিয়া-কলাপ চিহগনীল 
৫৭নং চিত্রের অনুরূপ 


ব্যায়ামকৌশলে অজ্ঞ লোকের হৃংাপণ্ডের সংরক্ষিত শান্ত খুব কম থাকে। 
&৮নং চিত্রে দেখা ক যে এইরূপ হৃংপিণ্ড দ্বারা িত্কাশত রন্তের পারমাণ 


মাত্র ৪ই গুণ বাঁধ পাইতে পারে (৪ হইতে ১৮ িটার)। তাহা ছাড়া 
স্পন্দন মিনিটে ১৮০ পর্যন্ত উঠিলেও সঙ্কোচনের আয়তন ১৮ 
পাইয়াছে (৯৬ হইতে ১০০ কিউব টি Nn! 


সেণ্টিমিটার)। হৃৎপিণ্ডের উপর দাবি 
আরও বাড়া দেখা গিয়াছে যে সে দাবি িটাইতে হৃংপিন্ডের কাজ বাড়ে নাই, 


৭৮ 


হৃৎপিণ্ডের ব্যায়াম ঃ 

প্রত্যেক মানুবেরই তাহার হৃংপণ্ডকে শক্তিশালী করার ও ইহার সংরক্ষিত 
শান্ত বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত যাহাতে শ্রমসাধ্য ও বহক্ষণব্যাপী কাজ কারবার 
প্রয়োজন হইলে তাহাকে আঁটরা ওঠা যায়; জীবনে এরুপ প্রয়োজন প্রায়ই আঁসয়া 


থাকে 


)| a 
{নিউমোনিয়া ও অন্যান্য গুরুতর অসুস্থতায় প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের 
উপর মৃত্যু নির্ভর করে। এইরূপ অবস্থার জাীবদেহের উপর ব্যাধ সংক্রান্ত 


তারন্ত দা মিটাইবার পক্ষে হৃতাপণ্ডকে অত্যাধিক দুর্বল বোধহয় 
হৃৎপিণ্ডকে সবল ও স্বাস্থ্যবান কাঁরতে হইলে হতাপন্ড-পেশীর ব্যায়াম করা 
প্রয়োজন। ইহার জন্য হৃংপিণ্ডকে অধিক এবং ঘনঘন শ্রমসাধ্য কাজ ক্রান 
উচিত৷ অর্থাৎ সক্রিয় জীবন যাপন কাঁরতে হইবে; বিশ্রামের সময় বেড়াইতে 
হইবে, উন্মত্ত স্থানে খেলাধূলা করতে হইবে। প্রাতঃকালীন ব্যায়াম হৃৎপিণ্ড 
ও সমগ্র জীবদেহকে শান্তশালী করার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

শ্রমসাধ্য কাজ হৃংপিণ্ডের পেশীকে শান্তিশালী করে। অনেক৷ ধরনের কাজ, 
{বিশেষত বাঁসরা বসিয়া কাজ করিলে হৃংাপণ্ডের ব্যায়াম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে 
ব্যায়াম ও খেলাধূলার দ্বারা হৃংপণ্ডকে ব্যায়াম করান বিশেষ গররত্বপূর্ণ। 

হৃৎপিণ্ডের ব্যায়াম পদ্ধাত স্থির করার সময় বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থার প্রাত 
লক্ষ্য রাখতে হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারে াকংসকের পরামর্শ নেওয়া 


প্রয়োজন। 


হৃৎাঁপণ্ডের অত্যধিক অবসাদ 8 
হংপণ্ডকে ক্ষমতার আতীনিন্ শ্রমসাধ্য কাজ করাইলে ইহা দ্রুত ক্লান্ত হইয়া 
পড়ে, ইহার সঙ্কোচন দুর্বল হইয়া বায় এবং মহাধমনীতে নিচ্কাশত রক্তের 


পাঁরমাণ কমিয়া যায়। 
অত্যাধক চাপ প'ড়িলে হৃংপিণ্ডের পেশীগদুল শত্তিশালী না হইয়া ইহার 


উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর আঁনষ্টকারা প্রভাব পাঁড়বে। ঘনঘন অত্যাধক 
চাপ পাঁড়লে হংপণ্ড প্রসারিত হয় এবং ইহার পেশী হানবল ও শলথ হইয়া 


পড়ে। 

“আতারন্ত অবসাদগ্রস্ত হতাপশ্ডাবাশষ্ট মানুষ কঠিন পারিশ্রম করিতে পারে 
না; ইহারা আঁত কষ্টে পড় দিয়া উপরে ওঠে এবং গঢরনতের অসুস্থতায় ভাঁগয়া 
পড়ে। এইরূপ লোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে এবং 
হত্াপণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুও ঘাঁটিতে পারে। 


কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় হৃতপণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল হয়? 
অত্যধিক কষ্টকর শ্রমশীল কাজ, অত্যাধক খেলাধুলা, দর্ঘকালব্যাপী মানীসক 

এম ও নিদ্রাহণন রাত্রি যাপনে হতাপণ্ড ক্রিয়া দুর্বল হইতে পারে। 

পন্ডের নিয়ামত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যায়। 


ধূমপানের ফলেও প্রায়ই হং 
নিরন্তর মদ্যপানের ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশীতে স্নেহ ঘটত প্রাতক্রিয়া (91 


16891014001) সৃষ্টি হইয়া পেশী কলার স্থলে কমশ স্নেহজাতাঁয় কলার 


৭৯ 


আধিক্য ঘটে। এই সাত স্নেহ হত্াঁপণ্ডের পেশাকে দূর্বল কারয়া ফেলে এবং 
ইহার ক্রিয়া অপ্রতুল হইতে পারে। 


প্রশ্ন 

১। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ মাধ্যম কাহাকে বলেঃ ইহার তাৎপর্য কি 

২। চক্রাবর্তনে রন্ড চলাচলের তাৎপর্য বি? 

৩! ধমনী, শিরা ও কৈশিক নালীর গঠনে বৈশিষ্ট্য বক? 

৪। ধমনীর ও শরার রন্ডে পার্থক্য বি? 

৫ । কোন কোন ধমনীতে শিরার রন্ত প্রবাহত হয়? কোন কোন 'শিরায়-ধমনা-রন্ত প্রবাহিত হয়? 

৬। হৃংাপণ্ডের গঠন বর্ণনা কর। হৃংপিণ্ডে রন্ত একাঁদকে প্রবাহিত হয় কেন? 

৭। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন স্পন্দন কাহাকে বলে? 

৮। রন্ত প্রণালী-তন্তের বিভন্ন অংশে রন্তের চাপ ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন? 

৯! নাড়া কাহাকে বলেঃ 

১০। রন্ত-প্রণালী প্রবাহের বিভিন্ন অংশে রক্তের গাঁতবেগ পার্থক্য হয় কেন এবং করূপে 
হইয়া থাকে? 

১১। কৈশিক নালীতে মন্থর রন্ড সণ্ডালনের গুরুত্ব কক? 

১২। পৈঁশিক কার্যকলাপ রন্ত-সংবহনকে কিভাবে প্রভাবিত করে? 

১৩। হৃতীপণ্ডের কাজ কিভাবে নিয়ান্্রত হয়? 

১৪। দেহ্য্তরগ্াল রন্তে পূর্ণ হইবার কাজে পাঁরবর্তন হয় কেন? 

১৫। হৃতপিণ্ড-রন্তনালী-তন্বের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ কি? 

১৬। ভিন্ন ধরনের কাজের ফলে ব্যায়াম কৌশলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের হংাপণ্ডের 
ক্রিয়ার পারবর্তন আসে িভাবে 8 

১৭। হৃৎপিণ্ডের অত্যাধিক অবসাদ কিভাবে হইয়া থাকে? 


২৩। রক্তের উপাদান 


রন্ত অস্বচ্ছ, ইহার রং লাল। ইহা তরল পদার্থ; অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ত- 
কণিকা এই জলীয় পদার্থে ভাসিয়া বেড়ায়; এগনলকে শুধু অনুবীক্ষণ যন্দের 
সাহায্যেই দেখা যায় (রঙীন চিত্র ৩)। বিশেষ পদার্থ প্রয়োগের 
জাময়া তণ্িত (100) হইতে না দিলে রন্তকণকাগলকে জলণয় অংশ হইতে 


ং গাঢ় লাল এবং 
একাঁট অতি পাতলা সাদা আস্তরণে ঢাকা; উপরের স্তরটি অত্যন্ত স্বচ্ছ, ঈষৎ 
হরিদ্রাভ ও তরল। 


রন্তরুস (Plasma) : 


রন্তের তরল অংশকে বলা হয় রন্তরস। রন্তরসের শতকরা ১০ ভাগ জলগয়: 
শতকরা ১ ভাগ থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম 


৮ 


কার্বনেট এবং অন্যান্য 
অজৈব লবণ ঘটিত পদার্ঘে গঠিত। অবশিক্টা প্রোটন (৭%), টি অন্যান 


984) এবং সামান্য পরিমাণে কোষের প্রয়োজনীয় অথবা তাহাদের কার্যপ্রসূত 


৮০ 


অন্যান্য [জিনিস লইয়া গাঠত। রন্তরসে কিছ কিছ গ্যাসও, বিশেষ করিয়া 
অক্তিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইভ থাকে। রব 


শ্বেত রন্ত কাঁণকা ৪ 


যে সক্ষম সাদা আস্তরণাঁট গাঢ় 
লাল তলানকে ঢাকিয়া রাখে, তাহা 
শ্বেত কাঁণকা বা (090০09০0599) 
দ্বারা গাঠত। মেরুদণ্ড অথবা 
মেরুদণ্ডহীন উভয় প্রকার প্রাণী- 
দেহেই এইগ্দীল পাওয়া যায়। 
মেরুদণ্ডীদের দেহে বিভিন্ন 
ধরনের শ্বেত-কাঁণকা থাকে এবং 
কোষ-মধ্যস্থিত স্থানে প্রবেশকারী শ্বেত-রন্ত- প্রত্যেকাটরই আপন আপন {বাশিষ্ট 
কাণকা। চি জাছে। 
অংশের মধ্যে 1. ও 2. শ্বেত কাঁণকা রা 
দেখা যাইতেছে; 2 EB শ্বেত কাঁণকা ঠিক এযামিবার 
হইতে বাহির হইতেছে; 4. রন্ত-প্রণালার বাহিরে মত। এযামিবার ন্যায় শ্বেত কণিকাও 
ভ্রাম্যমাণ শ্বেত-কশিকা। আকৃতি পারিবর্তন কাঁরতে এবং 
চালতে পারে। ইহারা রন্ত প্রণালীর 
গাত্র বীহয়া এমন কি রন্তস্রোতের বিপরীত দিকেও চালতে পারে। তাহা ছাড়া 
ক্ষুদ্রতম রন্তপ্রণালীর পাতলা গাত্র ভেদ কাঁরয়া ইহারা কোষ ও কলা সমূহের 
অন্তর্বতাঁ স্থানে চলিয়া গিয়া দেহের 'বাভন্ন কলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় (৫৯নং 
চিত্র) অথবা শ্লেম্মা-বিল্লীর উপরেও আসিয়া পড়ে। 
শ্লেচ্মা বিল্লীর উপরে আসিয়া কিন্তু ইহারা সাধারণত মারিয়া যায়। প্রদাহের 
(00097790027) পদুজে অথবা শ্বাস নালীর প্রদাহে ইহারা প্রচুর সংখ্যায় ধৰংস 
হয়। পপুজের প্রায় সমস্ত অংশই মৃত শ্বেত-কাঁণকায় গাঠিত। 
শ্বেত কণিকার সংখ্যা সব সময় সমান থাকে না। ভোজনের পর এবং পেশীর 
ক্রিয়ার সময় ইহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। সাধারণত ইহাদের সংখ্যা প্রীতি িউবিক 
মালামটারে ৫০০০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত হইয়া থাকে। 


লোহিত কাঁণকাঃ 

মেরুদণ্ডী জীবের রক্তে শ্বেত কাণিকা ছাড়া প্রচুর সংখ্যায় লোহত কাঁণকা 
(erythrocytes) থাকে । ইহাদের জন্যই রন্ডের রং লাল। মানবদেহের লোহিত 
কাণিকাগীলর আকৃতি উভয় পার্শ্বে অবতল চাকাতির মত। শ্বেত কণিকার 
সাঁহত ইহাদের পার্থক্য হইল এই যে ইহাদের নিজস্ব চালবার বা আকাঁতি পাঁর- 
বর্তনের ক্ষমতা নাই। 

মাছ এবং উভচরদের লোহিত কাঁণকায় একটি বৃহৎ নিউক্লিয়াস থাকে এবং 
ইহা কণিকা হদহের বৃহৎ অংশ জডড়িয়া অবস্থান করে। সরীস্প ও পাখাীদের 
কাঁণকায় নিউক্লিয়াসটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মানুষ ও স্তন্যপায়ী জীবদের 
কাঁণকায় কোন নিউক্রিয়াসই নাই; কিন্তু ইহাদের ভ্রুণে কিছুকাল পর্যন্ত নিউ- 


৮১ 


করুয়াস থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে জীবজগতের এীতিহাঁসক ক্রমাবকাশের 

পথে লোহতকাঁণকা ক্রমশ নিউক্লিয়াস হারাইয়াছে; প্রথমে আকারে 

পরে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে। 
মানুষের রক্তে প্রত কিউবিক 'মালামটারে ৪.৫ হইতে ৫ 'মালয়ন লোহিত 

কাঁণকা থাকে। অতএব প্রাতাট শ্বেত কাঁণকায় ৫০০ হইতে ১০০০ লোহিত- 

কাঁণকা জাছে। 


অননচাক্রকা (Blood Platelets) : 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে লোহত কাঁণকাগদীল হইল [নউীক্লয়াসহন কোষ; 
‘কল্তু অনচচাক্রকাগদ্ীল কোষই নয়_ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবোপাদানের কাঁণকামান্ন। 
শ্বেত ও লোঁহত কাঁণকা হইতেও ক্ষ:দ্ৰ অনচাক্ৰকাগলের সংখ্যা প্রাত িউীবক 
মালমিটার রন্ডে ৩ হইতে ৫ লক্ষ। 

রন্তপ্রণালী হইতে রন্ত বাঁহরে আসার সময় অন:চাক্রকাগ্দাল পরস্পরের 
সাহত যুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ণক িণ্ডে (৫০5) পাঁরণত হয়। 


রন্তকাঁণকারে উৎপত্তি ঃ 

শ্বেত কাণকার মত লোহিত কাঁণকাও মৃত ও ক্ষয়প্রাগ্ত হয়। মৃত কণিকার 
স্থান পূরণ করিয়া অহরহ নূতন নূতন কাঁণকা সৃষ্ট হইতেছে। যে সমস্ত 
দেহযন্তে কাঁণকা স্‌ণ্টি হয়, তাহাদিগকে রন্ত উৎপাদনকারী দেহযন্ত্র বলে। 
প্রধান রন্ত উৎপাদনকারী দেহযন্ত হইল অস্থির লাল মজ্জা। এই স্থানে লোহত 
এবং শ্বেত উভয় ধরনের কাঁণকার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্লীহা এবং লসিকা- 
গ্রন্থি হইতেও কোন কোন ধরনের শ্বেত কাঁণকা সৃষ্টি হয়। 


২৪ / (লোহিত কাণিকা ও তাহার কার্যকলাপ 
{হিমোগ্লোবিন £ 


লোহত কাঁণকাগ্াীল আক্সজেন বহন করে। লোহত কাঁণকার সর্বাপেক্ষা 
জটিল উপাদান হইল িমোগ্লোবন। প্রোটিন এবং লৌহয্যন্ত এক শেষ 
রঞ্জন পদার্থের ((ye-50U1) যোগক প্রক্রিয়ায় হিমোগ্লোবিনের উৎপাত্ত। ইহা 
সহজেই অক্সিজেন গ্রহণ ও পারত্যাগ করিতে পারে। ফু্স্‌ফুসের মধ্য দিয়া 
যাইবার সময় রন্ত আঁক্সজেনে সংপন্ত হইলে সেই আঁক্সজেনের প্রায় সমুদয় অংশ 
লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাঁহত যুন্ত হয়। কিন্তু দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে 
রন্ত প্রবাহত হইবার সময় হিমোগ্লোবিন তাহার আক্সিজেন কোষগ্ীলতে "দিয়া 
দেয়। 


লোহিত কাঁণকার আকার ও আক্কাত ঃ 
আঁক্সিজেন লোহিত কাঁণকার বহির্ভাগ (019০9) দয়া অবশোষত ঞে০- 
sorbed) হয়। বাহর্ভাগের আয়তন যত বড়, হিমোগ্লোবন তত দ্রুত এবং 


৮২ 


সম্পূর্ণতার সহিত আঁক্সজেনে 
সংপৃন্ত হইয়া থাকে। কণিকার 
আকার এবং আকাতির উপরেই 
বাহর্ভগের আয়তন নির্ভর 
করে। একটি পাথরের নাঁড় 
ক্ষুদ্র ক্ুদ্র অংশে ভাঙিলে 
বহিভগগের আয়তনে পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাইবে যে 
নাঁড়াটর বাহর্ভাগের আয়তন 
ভগ্নাংশগ্ঁলর মিলিত আয়তন 
অপেক্ষা অনেক ছোট। অংশ- 
গুল যত ক্ষুদ্র হইবে মিলিত 
বাহর্ভাগের আয়তন তত 
হইবে। 
৬০নং চিত্রে মানুষের ও 

রিতা বিভিন্ন জন্তুর লোহিত কাঁণকা 
৬০নং চিত্র-মানুষ ও অন্যান্য ইতর প্রাণার ত কাঁণকা য়াছে। ত ৰ 

উপরের সারিতে নিউক্লিয়াসহান লোহিত কণিকা; দো হইয়াছে বা 

নিম্নের সারিতে কণিকার নিউক্লিয়াস রহিয়াছে। র লোহত কাণকা ) 

৮051 মাছ, এবং উভচরদের কাঁণকা 
অপেক্ষা অনেক ছোট। নিদিষ্ট 
পারমাণ রক্তে মানুষ ও স্তন্য- 
পায়ীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত 
কাঁণকাগনুলির বাঁহর্ভাগের আয়তন অন্য প্রাণীদের অপেক্ষাকৃত, বৃহৎ কাঁণকার 
আয়তন হইতে অনেক বোশ। তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কণিকার হিমোগ্লোবনের 
কণাগুি বাহর্ভাগের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ইহারা আঁত সহজেই অক্সিজেনের 
সাঁহত এমাঁলত হইতে পারে। 
মানুষের লোহিত কাঁণকার উভয় পারব অবতল (concave) চাকাঁতির ন্যায় 
আকৃতীবাশিম্ট হওয়ার জন্য ইহাদের ঘনফলের (volume) তুলনায় বাঁহর্ভাগের 
আয়তন আরও বাড়িয়া যায়। - ; 

5 রন্তকণিকার আকার ও আকৃতি হিমোগ্লোবিনকে আঁত 
দ্রুত ও সম্পূর্ণতার সাহত আক্সজেনে সংপৃন্ত হইতে দেয়। 


1. হাতি; 2. মানুষ; 3. ঘোড়া ও গরু; 4. ছাগল ও 
শূয়র: 5. মৎস্য; 6. ব্যাঙ; 7. পায়রা 


নিউক্লিয়াস না থাকার তাৎপর্য 
নিউক্লিয়াস না থাকার জন্য মান্ষ ও স্তন্যপায়ী জীবদের লোহিত কণিকা 
হইয়া থাকে; সেই কারণে আঁস্থমজ্জায় প্রাতদিনই কোটি 
তন নূতন কণিকার উৎপত্তি অবশ্য প্রয়োজনায়। অবশ্য সৌভাগ্যের 
কোটা নত থাকার জন্য লোহিত কণিকাগুল অপেক্ষাকৃত বোশ হমো- 
গ্লোবিনে পুষ্ট হইয়া থাকে এবং আরো সম্পূর্ণভাবে আক্সজেনে পূর্ণ হইতে 
পারে! মানবদেহের পক্ষে এই জ্ীবধা প্রচুর তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মানুষের 
আঁজুজেনের প্রয়োজন অনেক বোশি। 
পচ 


৮৩ 


রন্তাল্পতা (Anaemia) ৪ 

অসুস্থতা, অপরুষ্ট এবং রন্তক্ষয়ে লোহত কাঁণকার, সংখ্যা গুরুতরভাবে 
কিয়া যাইতে পারে। কখন কখনও কাঁণকার সংখ্যা ঠিকই থাকে, কিন্তু প্রাত 
কাঁণকায় ?হমোগ্লোবনের পাঁরমাণ কমিয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তের আঁক্সজেন 
অবশোষণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ফলে জীবদেহ যথেষ্ট পাঁরমাণ আঁক্সজেন পায় 
না এবং আঁক্সজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়া (০xidation) ব্যাহত হয়; সাধারণ দুর্বলতা ও 
জড়তা জাগে, ক্ষুধামান্দ্য ও ক্লান্তি দেখা যায়। জাীবদেহের এইরূপ অবস্থাকে 
রন্তাল্পতা বা এ্যানাময়া বলা হয়। 


প্রশ্ন £ 
পার্বত্য অধিবাসীদের লোহত কাণকার সংখ্যা বোঁশ (সময় সময় প্রতি ?িউাবক মাঁলামটারে 
৮ মিলিয়ন পযর্ণত) হয় কেন? বাতাসের বিশেষ কোন উপাদানের সাঁহত ইহার সম্পর্ক আছে? 
জীবানুর পক্ষে ইহার গুরুত্ব কিঃ 


২৫। ভক্ত জমাট বাঁধা বা তাঞ্চিত হওয়া 


রন্তু জমাট বাঁধাঃ 
একটি টেস্ট টিউবে রন্তপ্রণালী হইতে সদ্যানদ্কাঁশত রন্তু রাখলে দেখা যাইবে 
যে ইহা দ্রুত ঘন হইয়া যাইতেছে । কয়েক মানটের মধ্যেই এই রন্তু জমাট বাঁধিয়া 


৬১নং চিত্র_রন্তের তণ্ণন 


1. শিরা হইতে সংগ্রহ করার অব্যবহিত পরে: 2. তাঁণ্চত অবস্থা; 
3. তণ্চিত রক্তের কুণ্িত অবস্থা। 


জোলির ন্যায় তাঁত 1পণ্ডে পাঁরণত হইবে. কয়েক ঘণ্টা ধারয়া লক্ষ্য কারলে 
দেখা যাইবে যে তণ্চিত পিশ্ডাটি সঙ্কুচিত হইয়া টেস্ট িউবের গান্র হইতে ক্রমশ 
সায়া যাইতেছে এবং ইহার চারপাশে এক হাঁরদ্রাভ তরল পদার্থ সাত 
হইয়াছে (৬১নং চিন্র)। 

অন্দবীক্ষণ যন্ত্রের সহায্যে রন্তের জমাট বাঁধা অবস্থা লক্ষ্য কাঁরলে দেখা 
যাইবে যে রন্তরসের মধ্যে একের পর এক কতকগাল অতি সক্ষম তন্তু আবির্ভূত 


৮৪ 


_৬২নং চিন্র_রন্ডের তণ্চন 


ক-_তণ্নের প্রাথীমক অবস্থা; পরস্পর সান্নবদ্ধ অন[চাক্রকাগ্ীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড সৃষ্টি 

করিয়াছে এবং সেই সব পিণ্ড হইতে ফাইব্রিন তন্তু বাহির হইয়াছে; এই সব তন্তুর মধ্যে 

রক্ত কণিকা দেখা যাইতেছে। আর 
ন ও || 


হইতেছে। এইগ্‌লি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ক্লমে একাট ঘন জালের 
আকার ধারণ করে এবং সেই জালের বুনানর মধ্যে রন্ত কণিকাগীল আবদ্ধ 


হইয়া যায় (৬২নং চিন্র)। 


ফাহীন্রন ৪ ’ 

রন্তরসের মধ্যে অন্যান্য প্রোটিনের সাহত অল্প পাঁরমাণে ফাইব্রিনোজেন নামক 
প্রোটিন থাকে বালয়াই রন্ত জমাট বাঁধতে পারে। ফাইব্রিনোজেন সহজেই কঠিন 
অবস্থায় রূপান্তারত হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থা হইতে অতি সুক্ষ তন্তুর আকারে 
তলান পাঁড়য়া তণ্ণিত হয়। অদ্রবনীয় অবস্থায় এই প্রোটিনকে ফাইব্রিন বলে। 

রন্তপ্রণালী হইতে সদ্যনিভ্কাশিত কিছু পরিমাণ রক্তের উপর ক্ষুদ্র ও পাতলা 
ছড়ি বা গাছের ডাল দিয়া আঘাত কারিতে থাকিলে সহজেই ফাইব্রিন, পাওয়া 
যাইতে পারে। এ ছড়ি বা ডালের উপর ফাইব্রিনের পাতলা তন্তুবাশষ্ট পিণ্ড 


সণ্চিত হইবে। 


রন্তসষ্তু (Serum of the blood) £ 

ফাইীব্রন পৃথক হইয়া যাইবার পর রক্তের যে অংশ পড়িয়া থাকে তাহা আর 
জমাট বাঁধিতে পারে না। এই অবস্থায় রন্তকে টেস্ট টিউবের মধ্যে রাখিয়া দিলে 
কাঁণকাগলি তলদেশে থিতাইয়া পড়ে এবং উপরে যে স্বচ্ছ হারদ্রাভ তরল পদার্থ 
দেখা যায় তাহাকে বলে রক্তমস্তু। রন্তরসের সাঁহত ইহার পার্থক্য এই যে ইহা 
হইতে ফাইব্রিন পৃথক হইয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে তাত রন্ত হইতেও রন্ত- 
মস্তু পাওয়া যায়। তণ্চিত পিণ্ড সঙ্কুচিত হইলে ইহা হইতে যে তরল পদার্থ 
বাহির হয় তাহাকেই রন্তমস্তু বলে। 


৮৫ 


ক্ৰ পদাৰ্থ বা এনজাইম (02077167165 of Enzymes) : 
রন্ত জমাট বাঁধার জটিল পদ্ধাত বুঝতে হইলে জীবদেহের অপূর্ব চারন্রাটি 
অনুশীলন কারতে হইবে। 
দেহের সমস্ত যন্ত ও কলার মধ্যে 'বাভন্ন ও সময়ে সময়ে জাঁটল রাসায়ানক 
রূপান্তর ঘাঁটয়া থাকে। ল্যাবরেটরীর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া সৃষ্ট কাঁরতে হইলে 
এমন অবস্থার সৃষ্ট কাঁরতে হয় যাহা জীবদেহের মধ্যে কখনও ঘটে না আমরা 
জান যে রাসায়ানক প্রাকয়াসমূহের গাঁত নির্ভর করে তাপের উপর; তাপ যত 
বেশি হইবে রাসায়নিক প্রীতক্রিয়া তত দ্রুত এবং সক্রিয় হইয়া থাকে। 'জীবদেহের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শর্করার আঁব্সজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার মত বহু প্রাক্ুয়া 
জীবদেহের বাঁহরে সৃষ্টি করা সম্ভব হইলেও তাহার জন্য আত উচ্চ মাত্রায় তাপের 
প্রয়োজন হয়৷ কল্তু জীবদেহের মধ্যে এই একই প্রক্রিয়া স্বাভাঁবক দৌহক তাপেই 
যথেষ্ট তরান্বিত হইয়া থাকে। 
কয়েকাঁট রাসায়ানক প্রক্রিয়া কতকগুলি পদার্থের উপাঁস্থাতিতে প্রচুর শান্তিতে 
ও দত গাঁততে ঘাঁটয়া থাকে। রা 
ও (catalytic agents) যে কোন জালদেহেই এইরূপ অনুঘটক পাওয়া যাইতে 
পারে। তাহাদিগকে বলা হয় গাঁজ বা এনজাইম। 
এনজাইমগীল প্রাণবন্ত জীবানুকোষ দ্বারা সৃষ্ট হয়। ইহাদের ভূমিকা 
অসাধারণ গান্ত্বপূর্ণ। জীবদেহের মধ্যে যে সকল রাসায়ানিক প্রীক্রয়া চলে, তাহার 
চি বির তির সারির এবং এনা পরান সং ই 
রয়া থাকে। 


এনজাইমের চাঁরত্র £ 

এনজাইমগনালর অন্যতম অপূর্ব বৌশল্ট্যপূর্ণ চারত্র হইল এই যে কেবল 
মাত্র ইহাদের উপস্থাতই প্রীতাক্রয়া সৃষ্টির পক্ষে যথেন্ট। ইহারা হইল রাসায়ানক 
প্রক্রিয়ামধ্যস্থ, অথচ প্রক্রিয়ার সময় ইহাদের পাঁরমাণের প্রায় কোন পাঁরবর্তনই হয় 
না! কয়েক ডজন কিলোগ্রাম জান্তব শক্ররাকে চানতে পাঁরণত কাঁরতে আঁত 
সামান্য পারমাণ এনজাইমই যথেজ্ট। 
এনজাইমগ্লি স্বাভাবিক দৈহিক তাপেই সর্বোৎকৃষ্ট কাজ করে। তাপ 
বত বার সন ভরা হু! ফুটাইলে এনজাইম নষ্ট 
য়া যায়। 

এনজাইমগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ চারন্র এই যে ইহাদের কার্যকলাপ 
স্যানাদর্টি। প্রাতিটি এনজাইম কতকগ্যাল স্যানা্ট রাসায়ানক প্রক্রিয়া সৃষ্টি 
মারফত সানার্্ট চারন্রের আভব্যান্ত দিয়া থাকে। 


রন্ত জমাট বাঁধার কাজে এনজাইমের ভুমিকা ৪ 

রক্তে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অন্যতম 
Thrombin রন্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। 

গ্রমাবন সাধারণত ক্রয় অবস্থায় রক্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বিশেষ 
বস্তু “কর্মকারক” হিসাবে ইহার উপর প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিলে তবেই ইহা সক্রিয় হইয়া 
ওঠে এবং তখন রন্তু জমাট বাঁধে। স্বাভাবিক অবস্থায় “কর্মকারক” না থাকায় রন্ত 
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জমাট বাঁধে না। এই “কর্মকারক” থাকে অনূচক্রিকাগ্ীলর মধ্যে। রক্তপ্রণালী 
হইতে রক্ত বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্জে অনাক্কাগীলর ক্ষয় হয় এবং রক্তের 
মধ্যে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অনূচক্রিকায় “কর্মকারকের” আবির্ভাব হইয়া থাকে; তখন 
গ্রমাবন সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং দ্রবণীয় ফাহীব্রনকে অদ্রবণীয় ফাইব্রিনে রুপান্তরিত 
করে। রক্তের মধ্যে সব সময়ই চুণ ঘটিত পদার্থ (লাইম বা ক্যালাঁসয়াম) থাকে: 
রন্ত জমাট বাঁধার জন্য চুণ ঘটিত পদার্থের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সোডিয়াম 
অক্জালেটের মত কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ রন্তের সাহত িশাইলে চুণ ঘটিত 
পদার্থগঁল থিতাইয়া যায় এবং তাহার ফলে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া 
যায়। 'শরা হইতে সংগৃহীত রন্তকে জমাট বাঁধতে না দিয়া তরল অবস্থায় 
রাখার জন্য ইহার সাহত সামান্য পাঁরমাণ সোডিয়াম অকৃজালেক মশাইয়া 
দেওয়া হয়। 
রন্তপ্রণালশতে রন্ত জমাট বাঁধা (Thrombosis of blood vessels) ৪ 

রক্তপ্রণালীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না। কিন্তু কখনও কখনও বাতি (rheuma- 
0507) বা অন্য কোন ব্যাধতে হৃৎপিণ্ড অথবা রন্তপ্রণালীর আভ্যন্তরীণ বিল্লী 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় আক্রান্ত স্থলে রন্ত জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তত পন্ড বা [hr০bi সৃষ্টি হয়। এইরূপ কোন একটি তাণ্চত পণ্ড 
বা গ্রমবাস ([॥৮০u$) বিচ্ছিন্ন হইয়া রন্তস্রোতের সাঁহত কোন দেহযন্তের মধ্যে 
চাঁলয়া যায় এবং সেইস্থানে কোন রক্তপ্রণালীর মধ্যে রন্তকে জমাট বাঁধায়। মস্তিষ্ক 
অথবা অন্য কোন দেহ্যন্ত্রস্থিত রক্তপ্রণালীতে গ্রমবসিস্‌ বা রন্তু জমাট বাধলে 
গুর্তির অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুও হইতে পারে। 
রন্তু জমাট বাঁধার গর্ব ঃ 

রক্ত জমাট বাঁধার গুরুত্ব সুস্পষ্ট, তাত পিপ্ডাট আহত রন্তপ্রণালীর ক্ষত- 
মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পুনরায় রন্তপাত বন্ধ করে। রক্তপ্রণালী হইতে নিঃসৃত 
হইবার পর রন্ত তাঁণ্ঠত না হইলে সামান্যতম আঘাতেও রন্তপাত বন্ধ হইত না 
এবং মৃত্যু অবধারিত হইত। 

আঅস্তোপচার করার সময় রন্ত ক্ষয়ের তারতম্য রোগীর রন্তু জমাট বাঁধার গাঁত- 
বেগের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কোন কোন রোগীর রন্ত এত ধাঁরে ধাঁরে 
জমাট বাঁধে যে অতি সামান্য কাটিয়া গেলেও দীর্ঘকাল রক্তপাত হইয়া থাকে। 
সেইজন্য অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর রক্ত জসাট বাঁধার গতিবেগ নির্ধারণ কাঁরয়া 
লইতে হয়। 

সোবিয়েত ইউনিয়নে অস্ত্রোপচারের রোগীদের রন্তু জমাট বাঁধার ক্ষমতা 
বাড়াইবার জন্য ‘বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলয়া অস্তাচীকংসকরা সকল 
রোগীকেই পর্ণ আশ্বাস দান করিয়াই অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। 
রক্তপাত ঃ 
আহত হইলে অথবা ক্ষত হইলে অনেক সময় প্রচুর রন্তপাত হইয়া থাকে। 
ধমনী, শিরা বা কোশিকনালী যে-কোনাঁটি আহত হউক, তথা হইতে প্রচুর রক্তপাত 
হইতে পারে। ধমনী হইতে রক্তপাতই সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ। ধমনীর মধ্যে 
উচ্চ চাপের ফলে আহত অংশ হইতে সজোরে.ফিনাঁক দিয়া, সময়ে সময়ে স্পান্দত 
ঝরণার ন্যায় রন্তপাত হইতে থাকে। 

শিরা হইতে রন্তপাত হইলে তাহা সমধারায় বহিয়া থাকে এবং তাহাতে বিশেষ 


কোন চাপ দেখা যায় না। 
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{শরা হইতে এবং বিশেষ করিয়া ধমনী হইতে গুরুতর রক্তপাত হইতে ক্ষত- 
মূখে রক্ত তণ্টিত হইবার জন্য যথেন্ট সময় পাওয়া যায় না, এবং তাঁণ্চত হইলেও 
শপণ্ডগুলি রন্তস্রোতে ভাসিয়া বায়। | 

চর্সের বাঁহর্ভাগে ক্ষত হইলে সাধারণত কৈশিকনালী, ক্ষুদ্র ক্ষ্রু ধমাঁনকা ও 
শশরাগল আহত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতের উপারভাগস্থ সমগ্র অংশে রন্তপাত 
হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্তবিন্দুতে ভাঁরয়া ষায়। ইহাকে কৌশিকনালীর রন্তপাত বলে 
রন্তপাত বন্ধ করার উপায়ঃ 

কৈশকনালাীর এবং সামান্য পাঁরমাণে ধমনীর ও শিরার রন্তপাতে ক্ষতের 
উপর প্রথমে গজ, তুলা অথবা খানিকটা গজ-ব্যাণ্ডেজের টুকরা দিয়া তাহার পর 
কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দলেই যথেষ্ট হইবে। 


৬৩নং চত্র_রন্তপাত হইলে ধমনীতে এই 
সকল অংশে চাপ দেওয়া প্রয়োজন। 


5. সাব্ক্লোডিয়ান ধমনী 
; 7. ব্রেকিয়াল ধমনী; ৪. রেডিয়াল 


থাকলে আবলন্বে যে ধমনী হইতে 
ক্ষতমূখে রন্ত আসতেছে সেইটি অঙ্গাঁল 
দ্বারা ভাল করিয়া চাঁপয়া ধাঁরতে হয়। 
রন্তপাত হইলে শরীরের  গররত্বপূ্ণ 
ধমনীগাঁলি যে যে স্থানে চাঁপয়া ধারতে 
হয়, ৬৩নং চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। 
নিজের দেহে অঙ্গাল দিয়া অনুভব 
কারিয়া এই স্থানগাল দ্রুত এবং সহজেই 
'নাদ্ট করা যায়। 
.. আহত বাহ্‌ অথবা পায়ের ধমনী 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া চাঁপিয়া ধাঁরতে হইলে 
প্রগণ্ডাঁষ্থ ও উর্বাস্থর অবস্থানে বাঁধন 
দিতে হয়। বাঁধনের জন্য রবারের নল, 
চামড়ার কাঁটবন্ধ, গজ-ব্যাণ্ডেজ কিংবা 
রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। ধমনীকে ভাল কাঁরয়া চাঁপবার 
জন্য বাঁধনের নীচে একটি শন্ত করিয়া 
জড়ান গজ-ব্যাণ্ডেজ অথবা পাঁরচ্কার 
কাপড়ের বল ঢুকাইয়া দিতে হয়। 
ব্যাণ্ডেজের মধ্যে কোন বাঁধন দুই-তিন 
ঘণ্টার বোশ রাখা উচিত নয়; কারণ 
আঁধকক্ষণ রাখলে কলার পচন শহর 
হইয়া যাইতে পারে। 

ধমনীকে চাপ 'দিয়া এবং তাহার পর 
পাত আংশিকভাবে বন্ধ কারলে রন্ত শাঘ্র 
জমাট বাঁধিয়া যায়। 

গুরুতর রন্তুপাতে উপরোক্ত প্রাথামক 

রচর্যা কারবার সঙ্গে সঙ্গে আঁবলম্বে 
চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে। 


মাস্ক হইতে রন্ত নির্গমন কমাইবার জন্য এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ 
সুষ্ঠুভাবে চলতে দিবার জন্য আহত লোকটির মস্তক দেহকাণ্ড হইতে ছটা 
নীচু কারয়া এবং পা দুইটি কিছুটা -উস্চু করিয়া রাখতে হয়। গরম জলের 
থাল অথবা বোতল প্রয়োগ কাঁরতে হয় এবং রোগীকে গরম রাখবার জন্য বার- 
বার গরম পানীয় দিতে হয়। 


গ্রাবন প্রয়োগ ঃ 

ৰ সোঁবয়েত বৈজ্ঞানকগণ রন্তরস হইতে গ্রমাবন উৎপন্ন কারবার এ পদ্ধাত 
শনদ্ধণরণে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই গ্রমাবনে ভিজান গজ দ্রুত রক্তপাত 
বন্ধ করে। গত মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বিশেষ কাঁরয়া মাঁস্তজ্ক এবং আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্্সমূহের আঘাতে এই পদ্ধাত সাফল্যের সাঁহত প্রয়োগ করা হইয়াছিল। 


প্রশ্নঃ 
বালক বালিকারা ঠাণ্ডায় বাঁড়র বাহরে খোলবার সময় কাটিয়া বা ছাঁড়য়া গেলে সময় সময় 
বহযক্ষণ ধাঁরয়া রন্তপাত হইতে থাকে। এইর্‌প দীর্ঘস্থায়ী রন্তপাতকে কিভাবে ব্যাখ্যা কাঁরবে? 


অনুশীলনী 
১। নীচের রন্তের উপাদান সম্পা্কতে নক্সা নকল কর। ১ ২ ৩-এর পাঁরবর্তে রন্ত- 
কাঁণকার নাম {লখ এবং বন্ধনীর মধ্যে তাহাদের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪ না-ীলাখয়া রন্তমস্তুর 
উপাদানগীল লিখ । 


পুর্ণ রত 
উর ক্র ২৯ 
১ 
২ ২২ 
৩ ফাইব্রিন রন্তমস্তু 
8 
২। নীচে রন্তের উপাদানের আর একটি ভিন্ন ধরনের নকসা দেওয়া হইল। এইটি নকল 
কারিয়া প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়া নক্সাট শেষ কর। 
পূর্ণ রত 
2 নি 
ফাহীব্রন টি 


৩। ৬৩নং চিত্রের সাহায্যে রম্তপাত হইলে গ্যরু্পূর্ণ ধমনীগনলর কোন কোন অংশে 
চাঁপিয়া ধারতে হয় নিজ দেহে তাহা স্থির কর। 


৮৯ 


২৬/ বরকে গ্রাতিবরক্ষা চরিত্র 


সংক্তামক ব্যাধ ৪ 

জলে, স্থলে, বাতাসে সর্বত্রই অসংখ্য বীজান7 (01০:0699) িদ্যমান। খাদ্য 
ও জলের সহিত অহরহ আমরা এগুিকে গলাধঃকরণ কারতোঁছ, বাতাস হইতে 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লইতোছ। অধিকাংশ বীজানু আমাদের পক্ষে ক্ষাতি- 
কারক নয়; কিন্তু কতকগনীল' দেহমধ্যে রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। 
বীজান-সষ্ট অসূস্থতাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে। 

মানুষ সর্বদাই যক্ষা, ভিপাঁথারয়া ও অন্যান্য রোগ-বীজানুর সংস্পর্শে 
আসিয়া থাকে। কিন্তু বীজানু দেহমধ্যে প্রবেশ কারলেই অসুস্থতা ঘাঁটবে 
একথা মনে কারবার কারণ নাই। দেহমধ্যে প্রবিষ্ট বীজানু তাহাদের বংশ- 
বৃদ্ধির এবং দেহের প্রাতরোধ ক্ষমতাকে পরাস্ত কারবার অনুকূল অবস্থা পাইলে 
তবেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। 

বীজানু এবং জীবানুর (প্রাণী দেহ) মধ্যে অহরহ সংগ্রাম চাঁলয়া থাকে এবং 
তাহার পাঁরণামের উপরই স্বাস্থ, এমন কি জীবনও শীর্ভর করে। কোন 
সংক্রামক রোগের বাঁজানুগদাল যখন দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহকে সেই রোগে 
সংকামিত না করিয়া দ্রুত মাঁরয়া যায়, তখন তাহাকে সেই ব্যাঁধতে অনার্ুম্য 
বলা হয়। 

রোগের উৎপত্তিতে বাধা সৃষ্ট কারবার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে প্রচুর 
সংখ্যক প্রাতরোধকারী পদার্থ আছে। উদাহরণস্বরূপ পাকস্থলীর মধ্যে প্রীবষ্ট- 
কারী বহু বাজান পাচক রসের (8831০ 101০৩) অন্যতম উপাদান হাইড্রো- 
ক্লোরিক এ্যাঁসিডের প্রাক্য়ার ফলে মারিয়া যায়; শ্লেম্মাঝিল্লী হইতে ক্ষারত শ্লেম্মা 
বহ; বীঁজানূর উপর ধবংসকারাী প্রভাব সৃষ্ট করে অথবা ইহাদের দ্রুত বংশ 
বাঁদ্ধতে বাধা দেয়। 


প্রদাহ ঃ 

ছাঁড়য়া যাওয়া, পদাঁড়য়া যাওয়া, ক্ষত হওয়া প্রভাত দৈহিক আঘাত কিংবা 
কলার গান্রে বীজানু বা ঘন মাত্রার এ্যাসিডের মত প্রদাহ সৃষ্টিকারী পদার্থের 
উপস্থিতিতে প্রাতটি দেহযন্ত প্রাতরোধের প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি কাঁরয়া থাকে। 

এরুপ ক্ষেত্রে আহত স্থানের রন্তনালীগুলি প্রসারিত হয় এবং শ্বেতকাণিকা- 
সমূহ রন্তনালী হইতে বাহির হইয়া নবাগতের ও সমগ্র আক্রান্ত স্থলের চারপাশে 
জমা হইতে থাকে । জাবানদূর এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে প্রদাহ বলা হয়। প্রদাহ- 
স্থলটি রন্তপ্লোতের অধিকারহেতু রান্তম এবং স্বাভাবিক স্থলের তুলনায় বেশ 
উষ্ণ হয়। কলা ও কোষসমূহের অন্তবতাঁ স্থলের অংশ অধিক পাঁরমাণে 
নির্গত হওয়ার জন্য প্রদাহপণীড়িত স্থানটি ফুলিয়া ওঠে। 

ফস ফস, ক্লোমশাখা (bronchi) বা বৃক্ধ প্রভৃতি দেহযন্দের প্রদাহের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রায়ই দেহের তাপ বাড়িয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু স্থানীয়ভাবেই 
প্রদাহ সৃষ্টি হইতে পারে। চর্মে আঘাত লাগলে অথবা বহিরাগত কোন পদার্থ 


৯০ 


হষেগ কেটি ই তি মুডে 
য়ূতন্ম মেটাবালজম বা পাঁরপাকক্রিরার উপর প্রভাব খাটাইয়া র প্রাতি- 
ক্রিয়ার গাঁত-প্রকাতি নির্ধ্ণারণ করে। নি 


ছাড়িয়া যাওয়া, পড়িয়া যাওয়া কিংবা জীবানুমধ্যে প্রবিষ্ট বীজানদূর আক্রমণ 
_ যে-কোন ধরনের আঘাতের বিরুদ্ধে জীবানুর প্রাতরোধ সংগ্রাম প্রদাহের প্রাতি- 
ক্রিয়া দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সংগ্রাম চলে কীভাবে £ ব্যাধির প্রাত 
অ-সংবেদনশীলতা মুলত কিসের উপর নির্ভর করে? স্মাবখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক 
মেচাীনকভ্‌ এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। 


বশ্বাবশ্রুত আই. আই. মেচানকভ্‌ ১৮৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র 
আট বংসর বয়সেই প্রাকৃত-িজ্ঞানের প্রাতি তাঁহার আসন্ত দেখা দের। ২১ বৎসর 
বয়সে বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম-বার্ধক ছান্র-জীবনেই তাঁহার প্রথম গরত্বপর্ণ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া মেচ্নিকভ্‌ মেরদণ্ড- 
হান প্রাণীদের উপর অনঃশীলন 
চালাইয়া বহু গরত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা করেন। তরুণ বয়স হইতেই 
তান মানুষের সেবা করার এবং 
স্বপ্ন দোখতেন। 

সৌভাগ্যক্ূমে মেচানকভের এই 
স্বপ্ন সার্থক হয়। ১৮৮২ সালে 
{তান এমন এক আঁবচ্কার করেন 
যাঁহাতে তাঁহার নাম অমর হইয়া 
থাকে। তান প্রমাণ করেন যে 
শ্বেতকাঁণিকাগদীলর এক গরুত্পূর্ণ 
বাঁজানূকে আক্রমণ ও ধৰংস করে। 

জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি 
মেচীনকভ্‌ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে 
জাবানূর সংগ্রাম সম্পর্কে গবেষণা 
চালাইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই 
অনাক্রম্যতা, অর্থাৎ সংক্রামক রোগে 
অসংবেদনশীলতা তত্ত্বের উদ্ভাবক 
বলা যাইতে পারে। 
একট বিষয় ছিল অকাল-বার্্ধক্যের 
সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম । জার-শাসিত রাশিয়ায় নিরন্তর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন 
হওয়ায় মেচ্যানকভ্‌ জন্মভূমি পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ফ্রান্সে যাইয়া বসবাস কাঁরতে বাধ্য 


হন। 


৯৯ 


পরবর্তীকালে মেচানকভ্‌ াঁখর়াছিলেন, “কেহ হয়ত ভাবতে পারেন যে 
রাশিয়ায় (বিজ্ঞানের কার্যকারিতার দিন এখনও আসে নাই। আমি এই মতের 
বিরোধী । বরং আমার মতে বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন এবং 
আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কার যে ভবিষ্যতে ইহার জন্য আরও অনুকূল 
পাঁরবেশের সৃষ্ট হইবে” 
২৮ বৎসর কাল ফ্রান্সে অবস্থানকালে মেচাঁনকভ্‌ ক্কচিৎ রাশিয়ায় আসলেও 
রশ বিজ্ঞানীদের সাঁহত তান নিরন্তর সংযোগ রাখুতেন। প্যারীর বিখ্যাত 
পাস্তুর গবেষণাগারে (Pasteur Institute) শত শত রুশীয় চাকৎসক ও বৈজ্ঞাঁনক 
তাঁহার নেতৃত্বে কাজ কাঁরতেন। 
মেচ্‌নিকভ্‌ সর্বদাই স্বপ্ন দৌখতেন যে একদিন রাশিয়া মৃত্ত হইবে, বৈজ্ঞাঁনক 
অগ্রগতির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, মেচানকভ্‌ দেখিয়া যাইতে পারেন 
নাই মহান সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব সেই অবস্থার সৃষ্টি কারয়াছে; 
১৯১৬ খজ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পাঁতত হন। 


্বেত-কণিকার ভূমিকা ঃ 
, শ্বেত-কাঁণকাদের ভূমিকা সম্পর্কে মেচনকভ্‌ যে গবেষণা করেন তাহাই 
তাঁহার অনাক্লম্যতা তত্ত্বের ভিত্তি। শ্বেত-কণিকা বা িউকোসাইটগঠীল তাহাদের 
সচল উদ্গত অংশের সাহায্যে নিরেট 
পদার্থকে খিরিয়া ধাঁরয়া নিজেদের 
/ দেহের মধ্যে দ্রবীভূত এবং পাঁর- 
$ পাক কারতে পারে। 
জীবদেহের কোন অংশে 
আহত বা ক্ষয়প্ৰাপ্ত কোষ থাকিলে 
অথবা বাঁজান; বা অন্য কোন 
বহিরাগত পদার্থ উপাস্থত হইলে 
স্থানে প্রচুর সংখ্যক শ্বেত- 
কাঁণকা দেখা যায়। ইহারা ক্ষয়- 
৬৪নং চিত্র_ফেগোসাইটোসিস্‌ ASAE টাংশ এবং 
০2 বাহরাগত বাঁজান; ধারয়া 'ঘারয়া 
৬। পণুজ-কাণকা। ফেলে (৬৪নং চিত্)। ঠিক এই 
স্থানে প্রচুর সংখ্যক শ্বেত-কণিকা আসিয়া জমা হয়। 
বাঁজানুগ্যালকে ধরা এবং পরিপাক করা ছাড়াও শ্বেত-কণিকারা শরীরের 
মধ্যে প্রবেশকারী বিভিন্ন আনিষ্টকারী ও বিষান্ত পদার্থের প্রাতষেধক উৎপন্ন 
করিতে পারে। 


কোষ কর্তৃক বিভিন্ন পদার্থ ও বাজান ধংস সাধন বা ফেগোসাইটোসিস 
(Phagocytosis) 2 

শুধু রক্তে নয়, বিভিন্ন দেহযন্দ্ে, বিশেষত প্লীহা ও যকুতে এমন কোষ 
পাওয়া যায় যাহারা বাজান এবং অন্যান্য পদার্থকে রয় হারয় ধরিয়া পাঁরপাক 


৯৯ 


কাঁরয়া ফেলতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ কোন জন্তুর রন্তের মধ্যে নীল বা অন্য 
কোন রঞ্জনের কণামাশ্রত তরল পদার্থ ঢুকাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে কণাগীল 
রন্ত হইতে অদৃশ্য হইয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরে বিশেষ ধরনের কোন কোন কোষের 
মধ্যে পুনরাবিভূতি হইয়াছে। 

যে সমস্ত কোষ বাঁহরাগত পদার্থকে ঘারয়া ধাঁরয়া গ্রাস করতে পারে, সেই 
[িউকোসাইট (বো শ্বেত কাঁণকা) এবং অন্যান্য কোষকে মেচাঁনকভ্‌ ফেগোসাইট 
বা গ্রাসকারী কোষ আখ্যা দেন। ইহারা শব্ধ বাজান কে নয়, দেহের আহত 
ও ক্ষায়ষ্ণু কোষগীলকেও ধাঁরয়া পাঁরপাক কাঁরতে পারে। ফেগোসাইটরা যকৃত 
ও গ্লীহার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু লোহিত কাঁণিকাগ্ীলকে ধারয়া থাকে; চুলের রঞ্জক 
(Pigment) বাশিজ্ট কোষগড়লিকে গ্রাস করার ফলে চুল সাদা হইয়া যায়। 
ব্যাঙাচি ব্যাঙে রূপান্তাঁরত হওয়ার সময় তাহাদের অদশ্যমান লেজের কোষ- 
গযীলর ধ্বংসের কাজে ফেগোসাইটগুলি অংশগ্রহণ কারয়া থাকে। বিভিন্ন 
পদার্থকে এইভাবে ধরা এবং গ্রাস করাকে ফেগোসাইটোসিস্‌ বলে। 

মেচ্‌নিকভের ফেগোসাইটোসিস্‌ তত্ত্বই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে জীবানূর 
সংগ্রামের বর্তমান ধারণার ভিত্তি স্থাপন কাঁরয়াছে। ইহা 'নাশ্চতরুপেই স্থির 
হইয়াছে যে ফেগোসাইটরা আক্রমণকারী, বীজানুকে কত দ্রত এবং 
হইয়া ধংস কাঁরতে পারে ও তাহার ত 'বাভন্ন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে 
অসংবেদনশনলতার সম্পর্ক আছে। ফেগোসাইটদের কাজ মন্থর ও লা হইলে 
দেহাভ্যন্তরে প্রাবষ্ট বাঁজানঃগল সহজেই বংশবৃদ্ধি কাঁরতে পারে_ এবং তাহার 


ফলে ব্যাঁধর উৎপত্তি হয়। 

ফেগোসাইট গাল দ্রুতগাঁতিতে ধরা এবং গ্রাস করা রন্ত এবং 
অন্যান্য শারীরক তরল পদার্থের উপাদানের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। 
বহুকাল পুবেই জানা গিয়াছে যে রন্তকণকাবিহন রন্তমস্তু বাজাননকে দল 
কাঁুতে পারে, তাহাদের বংশবাদ্ধতে প্রাতবন্ধক সৃষ্ট কাঁরতে পারে এবং 
এমনাঁক তাহাদের মারিয়া ফৌঁলতেও পারে। লালা, শ্লেজ্সা এবং অশ্রুতেও এই 
ধরণের বীজানু-দর্বল-কারী বস্তু পাওয়া যায়। বীঁজানূর উপর এই সব 
পদাথের ক্রিয়া ফেগোসাইটদের কার্যকলাপকে সহজ ও শক্তিশালী করে। 


প্রতিরোধক পদার্থ (Anti body) ৪ 
কোন সংক্রামক রোগের বাজান দেহমধ্যে প্রবেশ কাঁরলে রক্তে এক বিশেষ 


প্রাতরোধক পদার্থের (anti body) উৎপত্তি হয়। প্রত্যেকটি প্রাতরোধক 
পদার্থ নাঁদন্ট জাতের বাঁজান্‌কে ধ্বংস কাঁরতে পারে। অর্থাৎ টাইফয়েড 
রোগাক্রান্ত কোন লোকের রন্তমস্তুতে যে প্রতিরোধক পদার্থ জন্মায় তাহা টাই- 
ঘয়েড বীজনূর উপরেই কাজ করিতে পারে, 'িপযাথারয়া বাঁজান:র উপর ইহার 
কোন ক্রিয়া নাই। অনুরূপভাবে, ভিপ্াাথারয়া রোগীর রক্তমস্তুতে যে প্রাত- 
রোধক পদার্থ জন্মায়, টাইফয়েড বাজার উপর তাহার কোন প্রভাব থাকে না! 

প্রাতরোধক পদার্থের বিভিন্ন চারত্র থাকতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ইহার আক্রমণকারণী বাঁজান:গযলি পরস্পরের সাঁহত জাঁড়িত হইয়া ক্ষনদ্র ক্ষুদ্র 
পণ্ড সৃষ্টি করে; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা বাঁজাননগণলকে দ্রবীভূত 
করে অথবা বীজানু-সন্ট বিষকে নাক্কুয় কাঁরয়া ফেলে। 

বীজান্গুলি নিহত বা দুর্বল করিয়া অথবা তাহাদের বিষকে নীক্কুয়করণ 


৯৩ 


দ্বারা প্রাতরোধক পদার্থে ফেগোসাইটদের কার্যকলাপ তীব্রতর করার অনুকূল 
অবস্থা সৃষ্ট করে এবং এইভাবে দেহকে শক্তিশালী কাঁরয়া সংক্রামক ব্যাধির 
বিরুদ্ধে সং গ্রামকে সহ্জসাধ্য করিয়া থাকে। কোন লোকের বিশেষ বিশেষ 
ব্যাধির হি সংবেদনশীলতা প্রতিরোধক পদার্থের উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল। 
জীবদেহের অন্যান্য কার্যকলাপের মত প্রাতরোধক পদার্থের উৎপত্তি ও 
স্নারতন্ন, বিশেষত উচ্চস্তরের স্নাযূতন্তর তথা গুরুমাস্তচ্কের উপারভাগের 
(কটেক্সি) দ্বারা নিয়ান্তিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কোন 
জীবদেহের ব্যাঁধর বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ক্ষমতা তাহার সাধারণ অবস্থা এবং পাঁরবেশের 
উপর নির্ভর করে। 


২91 অনাঞ্রম)যতো 

সব লোকই সকল প্রকার সংক্রামক রোগে সমানভাবে সংবেদনশীল নয়। 
কোন কোন লোক রোগীর সংস্পর্শে আসলেও অথবা রোগের পরিচর্যা -কাঁরলেও 
রোগাক্রান্ত হয় না। UNEASE REUSE FEE 
অনাক্লম্যতা (immunity) | 
সহজাত অনাক্রম্যতাঃ 

কোন কোন লোক জন্ম হইতেই বিশেষ কোন ব্যাঁধতে অ-সংবেদনশাীল 
থাকে। সাধারণত রোগে ভূগিবার পর সেই রোগে অনাক্রম্তা আর্জত হয়। 
কোন লোকের টাইফাস বা বসন্ত হইলো দ্বিতীয়বার সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা কম, কারণ লোকাঁট এ রোগে অনাক্রমাতা অর্জন করে। 

এমন অনেক সংক্রামক ব্যাঁধ আছে যাহাতে আক্রান্ত হইলে অল্পকালের জন্য 
অনারুম্তা আঁজত হয়, আবার কোন কোন ব্যাধিতে যেমন ইনকফ্লুয়েঞ্জার় কোন 
অনাক্রম্যতাই অর্জিত হয় না। জন্মগত এবং আঁজত অনাক্লম্যতাকে সহজাত বলা 
হইয়া থাকে। 
কৃত্রিম অনাক্রম্যতা ঃ 

টিকা অথবা রন্তমস্তু ইনজেকসন দ্বারা কোন কোন ব্যাধিকে কৃত্রিম উপায়ে 
অনারম্য করিয়া তোলা যায়। 

সংক্রামক ব্যাধির প্রতি অসংবেদনশীল কারবার প্রার্থামক প্রচেষ্টা আঁত প্রাচীন 
কালেই শর হইয়াছিল। হাজার বংসরেরও পূর্বে জাঁজ়াতে বসন্ত রোগের 
প্রসার প্রতিরোধ করার জন্য বসন্তের পঃজে স“চ ডুবাইয়া সেই স:্চ সুস্থ ব্যাক্তির 
গায়ে বিদ্ধ করা হইত। স্মরণাতীত কাল হইতে আফ্রিকায় বিষধর সর্প দংশনের 

সাংঘাতিক পাঁরণামের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার প্রথা চালু আছে। 
র্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন ইংরাজ গ্রাম্য চাকিৎসক “জেনার” বহু 
বৎসরের অনুশীলনের ফলে কৃত্রিম অনাক্রম্যতার এক সঠিক ও নিরাপদ পন্থা 
আবিষ্কার করেন। জেনার প্রমাণ করেন যে কোন লোককে গো-বসন্তের বীজ 
দ্বারা টিকা দিলে যৎসামান্য অসুস্থতা সৃষ্টি হইলেও পরে এ লোকাঁট সাংঘাতিক 
বিষাক্ত বসন্ত ব্যাধির প্রাত অসংবেদনশীল হয়। 

জেনারের এ তত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই রাশিয়া সহ পৃথিবীর সব 
দেশেই গো-বসন্ত দ্বারা টিকা দেওয়া ব্যাপকভাবে শুরু হইয়া যায়। 

কিন্তু টিকার সুস্পষ্ট সাফল্য সত্তেও প্রাতকিয়াশীলেরা জেনারের বিরদ্ধে 
প্রতিবাদের ঝড় তুলিল। তথা কাঁথত শীবজ্ঞানীরা” প্রচার কাঁরতে লাগিলেন যে 


৯৪ 


গো-বসন্ত দ্বারা টিকা দিলে মানুষ জল্তুতে পরিণত হইবে । রোম হইতে পোপ 
ঘোষণা কাঁরলেন যে যাহারা টিকা লইয়াছে তাহারা সব নাস্তিক । পার্ল“মেন্ট- 
সভ্যরা টিকা দেওয়াকে জঘন্য অপরাধ আখ্যা দিয়া বন্তৃতা দিলেন। প্রকৃতপক্ষে 
ইত্লন্ডে টিকা দেওয়া এখনও পর্যন্ত বাধ্যতামূজক নয়। 

বর্তমানে বসন্ত, টাইফয়েড, টাইফাস্‌ ডিপ্‌থিরিয়া আমাশা ও অন্যান্য রোগে 
টিকা দেওয়া হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই হানবল বা মৃত বাঁজানু শরীরের মধ্যে 
ইনজেক্সন করা সেশুচ প্রয়োগে ঢুকাইয়া দেওয়া) হয়। 
মানুষকে বসন্তের টিকা দেওয়ার পূর্বে প্রথমে গো-বংসের দেহে ইঞ্জেক্‌সন 
দ্বারা এ ব্যাধি সৃষ্টি করা হয়। গো-বৎসটি মদ ধরনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত 
হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেহাভ্যন্তরে বীজানগীল দুর্বল হইয়া পড়ে। 
পশদদেহের বসন্তের ফোসকা হইতে তরল পদার্থ লইয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ 
কর" হয়। হণীনবল বাঁজানগীল তীব্র ব্যাধি সৃষ্টি কাঁরতে পারে না। শরীরের 
যে স্থানে টিকা দেওয়া হয় তথাকার চর্মের উপর দুই {তনটি ফোস্কার উৎপাত্ত 
হয়; কখনও কখনও অস্বস্তিকর অনূভাতি এবং জবর হইতে পারে; কিন্তু 
এইসব উপসর্গ দূর হইয়া যায়। [টিকা লওয়ার ফলে বসন্তের বাঁজান* হইতে 
এমন ক সে বীজান্‌ হীনবল না হইলেও নিরাপদ হওয়া যায়। ইহা দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে জীবদেহ দ্রুত প্রাতরোধ-পদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করে 
এবং প্রাতিরোধ-পদার্থগ্ীল নাদর্টি রোগবীজানু ধবংস করে। 


1চাকৎসায় ?সিরামের প্রয়োগ £ 

শারীরের মধ্যে প্রাবষ্ট রোগ বাঁজানুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য কারবার জন্য 
তথাকাঁথত “সরাম' ইঞ্জেকসন দেওয়া হইয়া থাকে। 

'ডিপা্থারয়ার বীজানুগীল সাধারণত গলার মধ্যে টনসিলে অবস্থান করে। 
কিন্তু এ স্থানে অবস্থান করা সত্বেও ইহাদের দ্বারা ক্ষারত শত্তিশাল বিষ 
(09) সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া তীব্র ব্যাধি সৃষ্টি করে। এই বিষের 
আ'বর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে যে অন্দরূপ প্রতিরোধ পদার্থের 
উৎপত্তি হয় তাহার ফলে ডিপাঁখারয়ার বাজান নিঃসৃত বিষ বা টাক্সনের আনিষ্ট- 
কারতা দূর হয়। এই প্রাতিরোধ-পদার্থ পাওয়া যায় রন্ডের মধ্যে এবং ইহাকে 
িষঘ] বা খ্যান্টি-টাক্সিন ৫00-10%17) বলে। গ্যান্ট-ক্সিনের উৎপত্তি দ্রুত ও 
শা্িশালী হইলে জীবদেহ ডিপাঁথারয়া বিষের অনিষ্টকর প্রভাবকে দোষমন্ত 
কারবার যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। অনেক সময় এত দ্রুত রোগ বৃদ্ধি পায় 
যে জীবদেহ যথেষ্ট পাঁরমাণ এ্যাণ্টি-টাক্সিন স্বৃন্ট করার অবকাশ না পাওয়ায় 
রোগীর মৃত্যু হয়। এরুপ ক্ষেত্রে খ্যাণ্টি-াক্সিন হইতে প্রস্তুত সিরাম সময় 
থাকিতে রপ্ত ও লাঁসকার মধ্যে ইন্‌জেকসন্‌ দ্বারা প্রয়োগ করিলে ইহা সারা দেহে 
ছড়াইয়া পড়িয়া ভিপাথারয়ার বিষের আনষ্টকারত নষ্ট করে। 

বর্তমানে শধ্দ ডিপাথারিয়া য়, অন্যান্য ব্যাধির বিরুদ্ধেও িরাম ব্যবহার 
করা হয়। উষধ রূপে ব্যবহারের জন্য প্রতিরোধ পদার্থের রাম প্রস্তুত কারতে 
হইলে ঘোড়া অথবা ইন্দর জাতীয় পশুকে অনার্য কাঁরয়া লইতে হয়; অর্থাৎ . 
বাজান; কিংবা বাঁজানুর বিষ. কুমশ, কম হইতে আঁধক মাত্রায় ইন্‌জেকসন্‌ 


৯ 


অনুরূপ প্রাতরোধ পদার্থ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। এখন এই পশুর রত্তমস্তু 
রোগীর দেহে ইঞ্জেকসন দ্বারা প্রয়োগ কাঁরলে রোগী রন্তমস্তুর সাঁহত প্রাতরোধ- 
পদার্থও পাইয়া থাকে। 


নাক্কয় ও সক্রিয় অনাক্রম্যতা ৪ 

অনারুম্যতা সম্ট পশহদেহের রন্তমস্ত কোন সুস্থ লোকের দেহে ইন্জেকসন্‌ 
করলে বে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়, তাহার উৎপান্ততে মানব দেহের কোন ভূমিকা 
নাই; সে প্রতিরোধ পদার্থ পার পশহদেহের রন্তমস্তু হইতে । জনবদেহের অংশ- 
গ্রহণ ব্যতীত যে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হইয়া থাকে তাকে বলা হয় নিক্রয় 
অনাক্রম্যতা। ইহা সাধারণত স্বল্পস্থারী অর্থাৎ একমাসেরও কম স্থায়ী থাকে 
এবং তাহার পর ?সরাম ইনূজেকসন করিবার পুনরাবিভূতি হয়। 

প্রাতষেধক টিকা লইলে যে সক্রিয় অনাক্ুম্যতার উৎপাত্ত হয় তাহা জীবদেহ 
নিজেই সৃষ্ট করিয়া থাকে এবং এই জন্যই ইহাকে বলা হয় সাব্রয় অনারুম্যতা। 
ইহার ফলে জ্বীবদেহ নিজের প্রাতরোধ-পদার্থ সৃষ্টি কারবার ক্ষমতা অর্জন করে। 
সায় অনাক্রম্যতা বহুকাল পর্যন্ত, সাধারণত কয়েক বৎসর, কখনও কখনও 
সারা জীবনও স্থায়ী হয়। ইহার উৎপত্তি হইতে কছু সময় লাগে; টিকা 
লওয়ার পর এক, দুই বা ততোঁধক সপ্তাহ পার হইলে তবেই জীবদেহে অনা- 
ক্ুম্যতা সৃষ্ট হইতে থাকে। 


অনাক্রম্যতা সঁষ্টর উপর জাৰদেহের অবচ্থার প্রভাব ৪ 

সময়ে সময়ে কোন লোক প্রতিষেধক টিকা লওয়া সত্বেও ব্যাধিতে সংক্রামত 
ও আক্রান্ত হইতে পারে। এরুপ ক্ষেত্রে ব্যাঁধর প্রকোপ হয় সামান্য এবং সামান্য 
অস-স্থতাবোধেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বভাবতই ব্যাঁধর প্রাত অসংবেদনশলতা 
সব সমর সম্পূর্ণ হয় না; রোগ বাঁজান;র প্রচণ্ড আনষ্টকারী শান্ত এবং তাহা- 
দিকে ধ্বংসকারী প্রাতিরোধ-পদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতার তারতম্যের উপরে এই 
জন্পূর্ণতা নির্ভর করে। 

ব্যাধির প্রতি সংবেদনশনীলতার তারতম্য হইতে পারে; জীবদেহের অবস্থা ও 
তাহার পারবেশ অনুপাতে ইহা বাড়িতে অথবা কামিতে পারে। 

অত্যধিক ঠাণ্ডা জীবদেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত কীরয়া ইহাকে দুর্বল 
করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ শান্তও 
কমাইয়া দেয়। পশদদেহে পর পর কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা ব্যাধির প্রাত সংবেদন- 
শাঁলতার উপর ঠাণ্ডার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বিখ্যাত ফরাসী 

পাস্তুর কয়েকটি মুরগীকে তথাকাথত জলবসন্ত দ্বারা সংক্ামিত 

করেন। ইহার পর কয়েকটি মুরগীর উভয় পা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখেন। 
দেখা গেল যে ঠাণ্ডা লাগান মুরগীগনলই অধিক সংখ্যায় বসন্তে আক্রান্ত হইল। 

মানাবক জীবদেহের অবস্থা এবং স্বভাবতঃই ব্যাধির প্রাত তাহাদের সংবেদন- 
শীলতা স্নায়তন্তর দ্বারা বহুল পাঁরমাণে নির্ধারত হয়। একজন লোক যে- 
ভাবে ও যে সামাজিক পাঁরবেশে জীবন যাপন করে বা কাজ করে, সেই সব অবস্থা 
* কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্ের তথা গুরুমস্তিস্কের কর্টেক্সের মাধ্যমে জীবদেহের উপর 
প্রক্রিয়া সৃষ্টি কারয়া থাকে। সেই কারণে অবসাদ, 'িরুৎসাহী ও অবসন্ন 
মেজাজ ব্যাধির প্রাত সংবেদনশীলতা বাড়াইয়া দেয়। 


৯৬ 
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সোঁবিয়েত রাশিয়ায় সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে সাফল্যজনক সংগ্রাম ঃ 

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে লেনিন এক 'ডাকু- 
জার করিয়া টিকা লওয়া বাধ্যতামূলক করিয়া দেন। তাহার পর হইতে এক- 
কালে জারশাঁসত রাশিয়ায় অসংখ্য জীবননাশকারী এবং আরও অসংখ্য মানুষকে 
অন্ধ ও বিকলাঙ্গকারী বসন্তরোগ বিলুপ্ত হইয়াছে। 

সোবিয়েত ইউনিয়নে প্লেগ বা কলেরা আর দেখা যায় না। প্রাক্‌ বিপ্লব 
যুগের তুলনায় যন্ষারোগে মৃত্যুহারও বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। 

সোবিয়েত ইউনিয়নে স্কুলে ও কিণ্ডার-গার্টেন সমূহে ডিপাঁথারয়া ও 
স্কালেট জবরের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। টাইফয়েড, আমাশা ও অন্যান্য 
ব্যাধির টিকাও ব্যাপকভাবে প্রচালিত আছে। ফলে সোবয়েত ইউনিয়নের খুব 
অল্প লোকই টাইফাস, আমাশা, স্কালেট জ্বর বা ডিপাঁথারয়ায় আক্রান্ত হয়, 
এবং আক্রান্ত হইলেও ব্যাধির প্রকোপ মৃদু ধরনের হইয়া থাকে। ব্যাধির 
বিরদ্ধে জীবদেহের সংগ্রামে সাহায্যকারী এবং দ্রুত আরোগ্যকারী উষধরূপী 
সরাম সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় এখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
বিশেষ করিয়া ডিপাথিরিয়ার চিকিৎসায় এই সিরামের বিরাট ভূমিকা আছে। জার 
শাসিত রাশিয়ায় এই ব্যাধিতে অসংখ্য শিশুর জীবনাবসান হইত। সোবিয়েত 
যুগে ডিপাঁথারয়া জনিত মৃত্যু কাঁচৎ হইয়া থাকে। 

জীবদেহের সাধারণ অবস্থা তাহার সামাঁজক পাঁরবেশ অর্থাৎ যে সামাজিক 
ব্যবস্থার অধীনে মানুষ জীবনযাপন করে ও কাজ করে, তাহার দ্বারা বিপুল- 
ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। ধনতাল্তিক দেশগ্যালতে শ্রমের শোষণ শুধ যে 
শ্রীমকের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া শ্রমশান্তর অপচয় ও শারীরিক অবসাদ ঘটায় 
তাহা নয়, মানীসক অবসাদও সৃষ্টি করে। এইসব অবস্থার ফলে ব্যাধির প্রাত 
সংবেদনশীলতা বাড়িয়া যায়। স্বভাবতই বুূজোয়া দেশগুলিতে শাসকশ্রেণী 
রোজা জি যাদের যেই বধূর লোন ও না ত 
কতকগন্ীল ব্যাধি শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার যেসব তথ্য পাওয়া যায় 


তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। 

সোবিয়েত ইউনিয়নে শোষকশ্রেণীকে ধংস করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রম শোষণের 
সম্ভাবনা অদৃশ্য হইয়াছে । যেসব সামাজিক অবস্থা স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং 
ব্যাধির প্রাত সংবেদনশীলতা কমাইতে সাহায্য করে বৎসরের পর বংসর সেগ্যাঁলর 
ক্লমোন্নাত হইতেছে । ফলে প্রাক্‌ বিপ্লব যুগের তুলনায় রোগ ভোগ, মৃত্যুর হার 


যথেষ্ট কিয়া গিয়াছে। 


প্রশ্নঃ 
পাঁরবারে কোন সংক্রামক রোগ (যেমন ভিপথারিয়া) হইলে রোগীর সংস্পর্শে আসিয়াছে 
এমন লোকের দেহে কিভাবে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা যায়ঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য কোন পন্থা 


গ্রহণযোগ্য নয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 
২৮। ভক্তদান 
রন্ত দানে রোগীর মৃত্যুর কারণ £ 
কোন কোন ব্যাধিতে এবং গুরুতর রন্তপাতে সুস্থ লোকের দেহ হইতে রক্ত 


অতাঁতে পশহদেহ হইতে রন্ত লইয়া মানবদেহে প্রয়োগ করার বহ প্রচেষ্টা 


৯৭ 


হয়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা মারাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে । এমনাক সম্পূর্ণ সুস্থ- 
দেহ মানুষের রন্তও সব সময় মানুষের দেহে প্রয়োগের উপফুন্ত নয়। 

বিশদ অনুশীলন দ্বারা দেখা গিয়াছে যে লোহিত কাঁণকাগুঁলর পরস্পর 
জাঁড়ত হইয়া যাওয়াই রন্ত প্রবিষ্ট করাইবার পর রোগীর মৃত্যুর কারণ। 

ভেড়ার রন্ডের সাহত মানুষের রক্তমস্তু মাশ্রত কারলে অনূবীক্ষণের সাহায্যে 
লোহত কাণকাগ্নালর পরস্পর জাঁড়ত হওয়া দেখা যাইতে পারে। দেখা যাইবে 
যে লোহিত কাঁণকাগুলির পৃথক পৃথক অবস্থার পাঁরবর্তে বহুসংখ্যক কাঁণকা 
জাঁড়ত অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডে পাঁরণত হইয়াছে । কখনও কখনও একজনের 
রক্তের তরল অংশের সাঁহত অপর একজনের লোহিত কাঁণকা মিশ্রিত কাঁরলেও 
এঁ একই অবস্থা ঘাটতে পারে। দেহ মধ্যে রন্ত প্রাবষ্ট করাইবার সময় এইরূপ 
অবস্থা ঘাঁটলে ক্ষুদ্র পিণ্ডগলি রন্তনালীতে রন্ড জমাট বাঁধাইয়া (্রমবোসিসূ) 
স্বাভাবিক রন্ত চলাচল বন্ধ করে এবং তাহার ফল মারাত্মক হইতে পারে। 

লোহিত কাঁণকাগ্দীলকে জড়িত হইতে হইলে দুইটি অবস্থার প্রয়োজন: 
প্রথমত, রন্তরসের মধ্যে এমন এক প্রাতরোধ পদার্থের উপস্থিত প্রয়োজন যাহার 
ফলে কাঁণকাগননল জাঁড়ত হইবে; দ্বিতীয়ত, লোহিত কাঁণকাগৃিলর মধ্যে এমন 
এক বস্তুর প্রয়োজন যাহার উপর ও প্রতিরোধ পদার্থট কাজ কাঁরতে পারে। 
মানুষের রন্তরসের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাতরোধ-পদার্থ থাকিতে পারে এবং 
থাকতে পারে। 
রন্তের প্রকৃতি বিন্যাস (Blood grouping) ৪ 

রন্তে কখনও একই সঙ্গে প্রাতরোধ-পদার্থ এবং যাহার উপর চি 
করে সেই বস্তুটির উপস্থিতি থাকিতে পারে না। যাঁদ সেইর্‌পই হইত, তা 
অসম্ভব করিয়া তুলিত । 

প্রাতরোধ পদার্থ এবং যে বস্তুর উপর এই পদার্থ কাজ করে, রক্তে তাহাদের 
উপস্থিতি অনুসারে সমস্ত মানুষকে প্রধানত চারটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। 


নী 
El 
5 


লোহিত কণিকায় প্রাপ্ত বদ্তুতে ল্যাটিন ‘4’ ও ৪” (ক ও খ) এবং অনূরুপ প্রাতিরোধ- 
পদার্থকে গ্রীক & (আলফা) ও ৮ (বিটা) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

প্রতিরোধ পদার্থ এ ও ৮ বিশিষ্ট লোকাঁদগকে প্রথম দলে ফেলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত 
যে এইসব লোকের লোহিত কাণিকার 4 বা 9 জাতীয় প্রাতরোধ পদার্থ থাকিতে পারে না। 
দ্বিতীয় দলের লোকদের রন্তে শুধু ৮ প্রতিরোধ পদার্থ আছে; সুতরাং ইহাদের লোহিত 
কিকায় 4 বস্তু থাকতে পারে-_কিন্তু ৪. বস্তু কোনমতেই থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে 
তায় দলের লোকদের রন্তরসে প্রতিরোধ পদার্থ এ এবং লোহিত কাঁণকায় 8 বন্তু থাকিবে। 
চতুর্থ দলের লোকদের লোহিত কাঁণিকায় A ও B উভয় বস্তুই উপস্থিত আছে; ইহাদের 
রন্তরসে প্রতিরোধ পদার্থ ৭ ও ৮ কোনটিই নাই এবং থাকতেও পারে না। 

দেহে রক্ত দানের (1205005107) সময় রোগীর দেহে প্রবেশকারী লোহিত কণিকাগযীল 
যাহাতে জড়িতবদ্ধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অতীব গররুত্তপূর্ণ। রন্তু কণিকার উপর 
ক্রিয়াশীল প্রবেশকারট প্রাতরোধ পদার্থগুলি হইতে কোন বিপদ আশঙ্কা থাকে না। [তরাং 
প্রথম দলের লোকদের রন্তে লোহিত কণিকায় A ও ৪ বস্তু না থাকায় ইহাদের রন্ত যে-কোন 
লোকের দেহে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কিন্তু এ দলের রন্তে প্রতিরোধ পদার্থ ৪ ও ৮ 


১8387 ও দলভুক্ত রোগীর দেহে সম দলীয় লোকের রক্ত ভিন্ন অন্য কোন রন্তু দেওয়া 
যাইবে 


৯৮ 


প্রাতরোধ পদার্থ এবং যে বস্তুর উপর এই পদার্থ কাজ করে, রক্তে তাহাদের 
উপস্থিতি অনুসারে সমস্ত মানুষকে প্রধানত চাঁরাট ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। 


কোন রোগীর দেহে রন্তদান কাঁরতে হইলে দাতার (যাহার দেহ হইতে রক্ত 
সংগ্রহ করা হয়) রন্ত কোন দলভুন্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা ১নং তালিকায় দেখান 
হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ, কোন দাতার রক্ত প্রথম দলভুন্ত হইলে তাহা সব 
রোগীর দেহেই প্রাবস্ট করান যাইতে পারে; আবার চতুর্থ দলভুক্ত লোকের রক্ত 
শুধু সেই দলভুক্ত লোকের দেহেই প্রবিষ্ট করান যায়। 


প্রথম দল দ্বিতীয় দল 

07 a,b A,b 
প্রথম দল ৪, b সম্ভব সম্ভব 
দ্বিতীয় দল &, ৮ অসম্ভব সম্ভব 
তৃতীয় দল B, & অসম্ভব অসম্ভব 
চতুর্থ দল 4, B অসম্ভব অসম্ভব 


* বন্তদানের গর 8 


দাতা ও রোগণর রন্ত পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার ফলে রক্তদান (transfu- 
9102) সম্পূর্ণ নিরাপদে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত্‌ হইতেছে। রক্তদানের দ্বারা বহু 
ব্যাধিতে রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে। প্রচুর রন্তপাতে, যেমন 
আঘাতে, রক্তদানের বিশেষ তাৎপর্য আছে। 


অন্য কোন দেশেই সোবিয়েতের মত এত প্রচুর পাঁরমাণে রক্তদান পদ্ধাতির 
প্রচলন নাই। সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা রক্ত সঞ্চয় করার নতুন পন্থা, এমনাক 
মৃতের রন্ত ব্যবহার করার পদ্ধাত আবিষ্কার কারিয়াছেন। 


হইয়াছিল। এই সংগঠনের কাজের ফলে সোবয়েত বাহিনীর হাজার হাজার 


আহত সৈনিকের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরোভাগে পাঠাইবার 
জন্য বড় বড় শহরে রন্ত সংগ্রহের ও সপ্চয়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দেশের স্বাধীনতা- 


বরক্ষাকারীদের জীবন রক্ষার জন্য ৫৫ লক্ষ সোবিয়েত নরনারী নিজেদের রন্তদান 
কারয়াছিলেন। 


৯৯ 


৪1 শ্বসন খন্ত্র 


২%। শ্বাস যত্ত্রের তাৎপৰ্য 

অন্তিজেনের গুরুত্ব ৪ 

জীবানুর মধ্যে আঁক্রজেন ঘাঁটত প্রাক্রিয়ার (০%1191191) জন্য জীবানদুর 
আঁক্সজেন প্রয়োজন। আক্সজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার সময় এবং অন্যান্য যেসব 
রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় কোষ পদার্থগযীল বিভন্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সময় প্রচ্ছন্ন 
কর্মশান্তর উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোষ ও কলাসমূহের '্রয়া-কলাপের 
ফলে উদ্ভূত বিষান্ত পাঁরত্যন্ত পদার্থগডলে আক্সিজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার ফলেই 
অনিষ্টকারতা হইতে মনত হয়। 

আঁক্সজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার ফলে যেসকল পদার্থের সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে 
অন্যতম প্রধান হইল কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা কার্বানক এ্যাঁসড। 
জবান; ও তাহার পাঁরবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান. প্রাদান ৪ 

জীবানু প্রার্তানয়তই তাহার চতুস্পা*বস্থ মাধ্যম হইতে আঁক্সজেন গ্রহণ এবং 

ভা ৮5৮৮ পন জীবানু ও তাহার 
বাঁহস্থ পাঁরবেশের মধ্যে গ্যাসের এই আদান প্রদানকে শবাসকার্য বলে। 

কোন কোন সামীদ্রক মেরুদণ্ডহীন জীব তাহাদের দেহগান্র মারফৎ জল 
হইতে অনায়াসেই আক্সিজেন গ্রহণ বা অবশোষণ কারতে পারে। একইভাবে 
ইহারা ইহাদের শরীরে উদ্ভূত কার্বানক গ্যাসিড পরিত্যাগ কাঁরতে পারে। 
অবশ্য বহু মেরুদণ্ডহীন জীবের পৃথক শ্বাস যন্ত্র থাকে এবং তাহার দ্বারা 
জবান ও তাহার বাঁহস্থ পারবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদানের যথেষ্ট 
সুবিধা হয়। 
মেরদণ্ডী জীবদেহে *বাসমন্ত ৪ 

প্রত্যেক মের্দণ্ডী জীবের *বাসযন্তর থাকে; এমনাঁক ব্যাঙের শ্বাস-প্রশ্বাস 
চর্ম দিয়া চললেও ইহাদেরও শবাসযন্্র আছে। প্রাণী জগতের ক্লমাবকাশের 
পথে অন্যান্য দেহযন্তের মত মবাসযন্তেরও পাঁরবর্তন হইয়াছে এবং ইহার 
জাঁটলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

নিম্নস্তরের মেরুদণ্ড জলচরদের *বাসযন্ত্র হইল ইহাদের ফুল্‌কা বা কানকুয়া 
(8115)। জলচর হইতে ক্রমশ স্থলচরে রূপান্তারত হইবার পর বাতাসের থাঁল 
বা ফুসফুসের উৎপত্তি হয়। ডিপ্‌নোই মাছ ও কিছ; কিছু উভচরদের কানকুয়া 
ও ফ:সফুস দুই-ই থাকে; এগাল আতীরন্ত *বাসযন্তর হিসাবে কাজ করে। 

কোন কোন নিষ্নস্তরের উভচরদের (যেমন প্রোটয়াস) ফুসফুসের থাঁলর 
গানটি মস্‌্ণ হওয়ার ফলে রক্তপ্রণালীসমূহ ও ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের 
মধ্যে সংযোগস্থল খুবই অগ্রশস্ত। আালমান্দারের ফুসফুস থাঁলতে ছোট ছোট 
খাঁজগুল বাতাস অবশোষণের পাঁরসর বাড়াইয়া দেয়। 

উভচরদের ফুসফুসে যথেষ্ট পাঁরমাণে গ্যাসের আদান প্রদান হইতে পারে 
না। অতীতের মত এখনও কানকুয়াই ইহাদের *বাস-প্র*বাসের প্রধান যন্দ্র। 
ব্যাঙের ফুসফুসে অবশোষণের পাঁরসর যথেষ্ট বাড়িয়া যাওয়া সত্তেও ইহাদের 
টিটি HE RED MEE LEE আমান প্রদান চে ফুস- 
ফুস কাটিয়া বাহির কাঁরয়া লইলেও ব্যাঙ বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু ফুসফুস অক্ষত 


৯০০ 


রাখিয়া চর্মের মধ্য দিয়া *বাসপ্রশ্বাসের কার্য কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ কারয়া দিলে 
ইহারা মরিয়া যাইবে । 

সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী জীবদের ফসফুসই *বাসপ্রশ্বাসের একমাত্র 
যন্ত্র; এবং ইহার বাতাস অবশোষণের পাঁরসর বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


৩০। শ্বাস-যত্রসমূুহের গঠল ৪ 


মবাসনালী £ 

মানুষ কেবলমাত্র ফুসফুস দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া থাকে। ফুসফুসে 
প্রবেশ কারবার পূর্বে বাতাসকে এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম কাঁরতে হয়। শবাস- 
পথের শুরু নাসা-গহৰর হইতে; ইহা মুখাঁববর হইতে সম্ম্খে একটি কিন 
(কঠিন তাল?) এবং পিছনে একাঁট 
কোমল (নরম তাল) প্রাচীর দ্বারা \ 
পৃথক থাকে (৬৫নং চিন্র)। 
লোমগ্‌ন্ল ধূলা ও অন্যান্য 
করিতে বাধা দেয়। নাসা-গহৰর 
একটি নিবিড় প্রাচীর দ্বারা দক্ষিণ 
ও বাম অর্ধে বিভন্ত। প্রতি অর্ধের 
বাহ্গন্র হইতে নাসা-কণ্ণা উদ্গত 
হইয়াছে; এগ্ীল নাসা-গহবরকে 
অপাঁরসর ফাটলে বিভন্ত কাঁরয়াছে 
(৬৬নং চিন্র)। 

প্রশ্বাসের সহিত টানিয়া 
লওয়া বাতাস নাসা-গহবর হইতে 
গলবিলের (Phar)৷X) নাসিকাংশে 
প্রবেশ করে। গলাবলের নিম্নাংশ 
দুই ভাগে বিভন্ত হইয়াছে 
সম্মুখের অংশকে বলা হয় *বাস- 
নালা এবং পিছনের অংশের নাম 
খাদ্যনালী (99500119805) 

শবাসনালীর উপরের অংশকে 
স্বরযন্ত্র 0-7/75) বলা হয় (৬৭ 
নং চিন্র)। স্বরযন্দের গান্রে 
কয়েকটি সচল তরুণাস্থির সংযোজন আছে। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম থাইরয়েড 
তরুণা্থিটি স্বরযন্দের সম্মুখ ভাগে প্রসারিত। ইহা সহজেই হাত দিয়া 


১০১ 


অনুভব করা যায়। স্বরযন্তের সম্মুখে থাইরয়েডের উপরে থাকে উপাঁজহৰা 
(epiglottis)। খাদ্য গলা দয়া নাঁমবার সময় 
ইহা -স্বরযন্্রের প্রবেশপথকে বন্ধ কীরয়া 
দেয়। ) 
স্বর-যন্ত্র সমুহ ৪ 

স্বরযন্ত্রের মধ্যে ইহার সম্মুখ হইতে 
ধপছনে প্রসারিত স্বরতন্ত্রী ৮০০০] cords) 
এই ভাঁজ দুইটির অন্তবতর্ঁ প্রণালীকে 
গ্লাটস ৫1005) বলা হর (৬৮নং চিন্র)। 
তন্বী দুইটি শিথিল হইয়া গ্লটিসাঁট 
খুলিয়া যায়। কিন্তু স্বরতন্ত্রী প্রসারত 
হইলে গ্লাটস্‌ অপার হইয়া পড়ে এবং 
তখন ইহার মধ্য দয়া প্রবাহত বাতাসে স্বর- 
তন্বীদ্বয়ে কম্পন হইতে থাকে। পিয়ানোর 
তারে কম্পনের মত তখন ইহা বাতাসে শব্দ- 
তরঙ্গ তুলিয়া ধাঁনর সৃষ্টি করে। মানুষের 
স্বরতন্ত্রী দ্বয়ের ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য ও প্রসারণের 
উপর। মুখ-গহবর, জিহবা ও ওজ্ঠদ্বয় এবং 
; 4. হব স্বরযন্্র মানুষের বাক্যোচ্চারণে গুরুত্বপূর্ণ 
ভাগের পিছনের অংশ; 5. মুখ বর ৷ ভাঁমকা গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 


গো 


০-কার্তত 
1. হায়ড আঁস্থ; 2. থাইরয়েড তরুখাস্তি; 3. ক্রিকয়েড তরুণাস্থি; 4, *বাসনালীর 
তরুপা্থি; 5. স্বরযন্ত্ের পেশা; 6. উপজিহব্বা; 7. স্বরতন্রশী। 


কণ্ঠনালশী (:200192) এবং ক্লোমশাখা (Bronchi) 2 
স্বরযন্ত্রের ৫8929) [নন্নভাগ হইতে প্রসারত *বাসনালীর অংশকে কণ্ঠ- 


দিলু 


৯, 


৬৮নং চিন্র_গ্লটিস (উপরের দৃশ্য) 
1.শব্দোচ্চারণের সময়; 2. প্রশ্বাস গ্রহণের সময়; 3. গভীরভাবে প্রশ্বাস নেওয়ার সময় 
(পশ্চাতে *বাসনালী দুইটি ক্লোমশাখায় বিভন্ত হওয়া দেখা যাইতেছে); 4. তীব্র গন্ধযন্ত 
কোন বক্তু নাসকার নিকট আনিলে প্রাতবতনি ক্রিয়ায় গলটিস বন্ধ হওয়া। 
1 
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নাল ৫0৭০1০৫) বলা হয়। ইহা দুইটি ক্লোমশাখায় বিভক্ত হইয়া একটি 
দক্ষিণ ও অপরটি বাম ফস ফ্‌সে প্রবেশ করে (৬৯ নং চিত্র)। ক্লোমশাখা দুইটি 
ফুসফুসের মধ্যে বার বার শাখা প্রশাখায় বিভন্ত হয়। কণ্ঠনালী ও ক্লোমশাখায় 
গান্রে কতকগ্দাল অর্ধবৃত্তাকার তরুণাঁস্থ ইহাঁদগকে 'স্থাতস্থাপক ও নিভাঁজ 
রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবাধে বাতাসকে যাইতে দেয়। 


ফ্লেজ্মু-বিল্লনী £ 

*বাস-নালীটি শ্লৈজ্মা-বিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে। এই শ্লেম্মা-বিল্লীতে 
পৃথক পৃথক এবং দলবদ্ধভাবে আঁবরাম শ্লেজ্মা-ক্ষরণকারী গ্রীন্থ-কোষ সমূহ 
অবস্থান করে। প্রবাসের বাতাসের সাঁহত ধূলিকণা বা বাঁজাণ প্রবেশ কাঁরলে 
সেগ্যল শ্লেম্মাশীবল্লীর আর্দ্র গান্রে আটকাইয়া যায়। ফলে মবাসনালীর পথে 
চলমান বাতাস, প্রায় সম্পূর্ণ নির্মল থাকে। তাহা ছাড়া শ্লেম্মা-বীজাণুকে 
দূর্বল কারয়া ইহাদের বাঁদ্ধক্ষমতা কমাইয়া দেয় এবং 'বিষাক্রয়াকে নষ্ট করে। 
শ্লেম্মা-ীঝলীতে ধৃত কিছু কিছু বীজাণু মারয়াও যায়। 


বাঁজাণ গ্রাসকারী শ্বেত 


কাঁণকারা রক্তপ্রণালী সমূহ 
হইতে আন্তঃ-কোষ-স্থান 
সমূহের ভিতর দিয়া প্রাত- 
নিয়তই শ্লেচ্মা-বিল্লশর 
উপরে চলাচল কারিতেছে। 
নাসাীনঃসৃত শ্লেম্মাতে সব 
সময়ই মৃত শ্বৈতকাঁণিকা বা 
“পদুজ কাঁণকা” দেখা 
|| 
শ্লেম্মা-কিল্লীর আঁধ- 
কাংশই কোষেই সোয়া 
(০012) নামক অসংখ্য 
সুক্ষ চুলের ন্যায় উদ্গত 
অংশ আছে (৭০ নং 
দেশে শ্ৰেতকাণকারা বাহির হইয়া আসতেছে; 7. বাজান;  চিত্র)। ইহারা প্রাভানিয়তই 
8. একটি শ্বেতকাঁণকা বাঁজানগুলকে 'ারয়া ধারয়া সণ্ঝরণশীল। ফলে বিল্লশর 
ফোঁলিতেছে; 9. একটি ভূজ-কাঁণকা মৃত শ্বেত-কাণকা)। বাঁহৰ্ভাগে গমের ক্ষেতে 
বাতাসের হিল্লোলের মত 
তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। প্রাতিটি সৌঁরা বাতাসের প্রবেশপথাভমুখে দ্রুত অবনামত 
হইয়া আবার ধারে ধারে পূর্বাবস্থায় ফারিয়া আসে। এই সণ্চরণশালতার দ্বারা 
সৌঁয়াগদাল খ্লেম্মা ও তাহার সহিত ধুলকণা ইত্যাদিকে বাঁহরের দিকে ঠোলয়া 
দেয়। 


ফঃসফঃসের বাতাসের থাঁল (alveolar sacs) : 


অনধিক অর্ধ মিলিমিটার ব্যাসের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনবক্লোম-নালিকাগ্নল 
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চু 
এই থাঁলগাঁলতে কয়েকাঁট ক্ষুদ্র ক্ষদুদ্র ফাঁপা 
অর্ধবৃত্তাকার স্ফাঁতি দেখা যাইবে; এই- 
গীলকে  বায়ুকোষ 01০০) বলে 
(৭১ নং চিন্ত)। বায়কোষের গাত্রে একটি 
চ্যাপ্টা ধরণের কোব-স্তবক এবং তাহার 
বাহর্ভগে আঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তপ্রনালীর 
একটি ঘন জাল থাকে। ফুসফুসের বাতাস 
ও রন্তকে পৃথককারী একাট পাতলা বিল্লীর 
মধ্য দিয়া বায়ুখালর অভ্যন্তরে রন্তু ও 
বাতাসের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদান চলিয়া 
সা বিলটি কার গাত্র ও 
রন্তপ্র সমূহ দ্বারা গাগত। 4 
বায়ন-কোষ বা থাঁলগ্যালর সং খ্যাধিক্য ৭১নং চিন্র_বাতাসের থাঁল 
(প্রায় ৩০ লক্ষ) এবং কোষের মত গঠনা- 1. বাতাসের থাঁলর গার ঘন, রত্ত- 
কাতর জন্য ফূস ফুসের আভ্যন্তরীণ পারাধ নালীর জালিকা; 2 র্তনালশগাল 
খুবই ব্যাপক ৷ সমস্ত বায়:থলিগ্নল খ্যালয়া অপসত হইয়াছে স্ফে রত বায়নকোষ 
পাশাপাশি খুলিয়া পাশাপাশি জোড়া দেখা যাইতেছে); 3. কার্তত ও 
লাগাইলে ইহাদের বিস্তৃত ১০০ বর্গমাইল গৃহৰর দেখা 7 
পর্যন্ত হইতে পারে। বাতাস ও রক্ত প্রণালী ক্ষুদ্র ১১৯ এ 
সমূহের মধ্যে যোগাযোগের এই ব্যাপক 6. একটি ধমনী। 
পারীধর জন্য গ্যাসের আদান প্রদানে যথেষ্ট 
সুবিধা হয়। 


কতকগাল বাতাসের থাঁলতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। বাহির হইতে লক্ষ্য কারলে 


5 রি 


প্লুরা (Pleura) : 
বক্ষ-গহৰরের ভিতরের অংশ এবং উভয় ফুসফুসেরই বাঁহরাংশ প্লুরা নামক 


আর্র মস আবরাণক কলার বিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে। ক্লোম- 
ছি র মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছে, সেইস্থানে 


দ্বারা এমনভাবে আবৃত যে উহারা 
সংযান্ত থাকে যে তাহাদের র মধ্যে কোন রন্ধ্র থাকে না। 
বক্ষগহ্রে ফুসফুসের অবস্থান ৪ 

হি গাহৰর ভারয় এবং ইহার গাত্রে নাঁবড়ভাবে লাগিয়া থাকে; 


“্ডর 
শু অবস্থার অবস্থান করে। কন্তু বক্ষগহৰর কাটিয়া উন্মন্ত 


যে মুহূর্তে শিশু তাহার প্রথম প্রশ্বাস গ্রহণ করে (অর্থাৎ প্রথম কাঁদয়া ওঠে), 
সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস বাতাসে পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার পর সারাজীবন স্ফীত 
অবস্থায় বক্ষগহবরের গান্রে নিবিড়ভাবে লাগয়া থাকে। ফুসফুসের গান্রে 
বাতাসের আভ্যন্তরীণ চাপের জন্যই ইহা ঘাঁটয়া থাকে; কিন্তু ইহার বাঁহরাংশ 
বায়ুহীন বদ্ধ থাঁলর দ্বারা আবৃত থাকার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি হয় না। এই 
থাঁলাট প্লুরার দুইটি স্তবক দ্বারা গঠিত; একটি বক্ষগহ্বরের গানে এবং অপরাট 
ফুসফুসের বাহর্গাত্রে জুঁড়য়া থাকে। ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের চাপের 
জন্য প্লুরার উভয় স্তবক পরস্পরের সাঁহত নিবিড়ভাবে সংযুন্ত। 


৩১৩ 1 সফুদ ও কভার মধেয গ্যাসের আদান-প্রদান 


শ্বাস প্রশ্বাসের বাতাসের উপাদান ৪ 

বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সাঁহত ফুসফুস হইতে নির্গত বাতাসের (অর্থাৎ 
*্বাসের) উপাদান তুলনা কাঁরলে 
(৭২নং চিত্র) অনায়াসেই বোঝা 
যাইবে যে জীবদেহ ও তাহার চতু- . 
স্পাশ্বস্থ মাধ্যমের মধ্যে অবিরাম 
গ্যাসের আদান প্রদান চাঁলতেছে। 
হার শতকরা ২১ ভাগ পর্যন্ত হইতে 
পারে, কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাই ডের 


C0, 0,03% 


1 2 হার শতকরা এক ভাগের করেক 
৭২নং চিত্র!প্রশ্বাস ও 2. পারিত্যন্ত শতাংশ মাত্র। নিঃশ্বাসে নির্গত 
শবাস-বায়ুর উপাদান বায়তে আক্সজেন কমিয়া শতকরা 


১৬ ভাগ পর্যন্ত হয়, কিন্তু কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড্‌ বাড়িয়া শতকরা ৪--৪ই ভাগ হইতে পারে। ইহার কারণ ফুস- 
ফস হইতে অক্সিজেন রন্তে প্রবেশ করে এবং রন্ত হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত 
হইয়া বায়ু থলিতে প্রবেশ করে। 


কলার মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান ৪ 

কলার মধ্যে প্রবাহিত রন্ত অক্সিজেনে সংপূত্ত থাকে; এই রক্ত কৈশিক নালপ- 
গাত্রের মধ্য দিয়া লসিকা ও পরে কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। কোষের মধ্যে গাঁজগ্যীল 
(ferment) বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ কারয়া থাকে। বিশেষ 
করিয়া কোষ মধ্যে প্রবেশকার অক্সিজেন আবিলম্বে গাঁজগুলির প্ররিয়ায় 'ববাভন্ন 
পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে আক্সডাইজ করে। এই আক্সিজেন- 
ক্রিয়ার ফলে কা্বানক এযাসিভ্‌ সৃষ্টি হয়, তাহা চতুস্পা্ব্ধ লাঁসকায় এবং 
তথা হইতে রক্তপ্রণালী সমূহের গান্র 'দিয়া রক্ত মধ্যে প্রবেশ করে। 
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গ্যাসের পরিব্যাপ্ত £ 


গ্যাসের আদান প্রদানের মূলে আছে সমস্ত গ্যাসের এক সাধারণ চাঁরত্র_ 
অর্থাৎ, চতুস্পাশ্বস্থ মণ্ডলে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ার চাঁরন্র। ইহাকে বলা হয় 
গ্যাসের পাঁরব্যাপ্তি। উদাহরণ স্বরুপ কোন গন্ধযুক্ত পদার্থের কথা ধরা যাইতে 
পারে। পোড়া খাদ্যের গন্ধ শু পাকশালার গ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না 
ধারে ধীরে সমগ্র বাড়তেই ছড়াইয়া পড়ে। 


তরল পদার্থের মধ্যেও অথবা তরল পদার্থ ও গ্যাসের মধ্যেও গ্যাসের পাঁর- 
ব্যাপ্তি ঘঁটয়া থাকে । কোন তরল পদার্থের মধ্যে অধিক পাঁরমাণে গ্যাস থাকলে 
এবং বার়ুমন্ডলে যাঁদ সেই গ্যাসের পরিমাণ কম থাকে, তাহা হইলে গ্যাসাট তরল 
পদার্থ হইতে ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাগ্ত হইবে। গ্যাসযুক্ত পানীয়, যেমন 
সোডা ওয়াটারের বোতলের মুখ খুললে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়; & পানীয়ের 
মধ্যাস্থত প্রচুর পারমাণ কার্বানক এযাসিড্‌ গ্যাস ব্দুঝদের আকারে বোতল 
আ'ধক্য ঘটিলে গ্যাসের পরিব্যাপ্ত বিপরীতমুখী হইবে। ঘরের মধ্যে এক 


প্রায় অদ্রবণীয় ক্যালাসয়াম কার্বনেটে রূপান্তারত হইয়া যায়। 


ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থিত বাতাসের তুলনায় ফসফসগামী রক্তে অধিক 
রমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কম আঁক্সজেন থাকে। সেই কারণে বাতাসের 
আঁক্সজেন ফুসফুসের মধ্যে চলিয়া যায় এবং র্তের কার্বন-ডাই-অক্লাইভ বায়ু 


মণ্ডলে বাহির হইয়া আসে। 


পারব্যাপ্তির নিয়ম অন[যায়ী বাতাসের অক্সিজেন ছাড়া অন্যান্য গ্যাসও রক্তে 
প্রবেশ করিবে। সেই কারণে রন্তে নাইক্রোজেনও পাওয়া যায় কিন্তু ইহা জীব- 
দেহের মধ্যে কোন যোগক পদার্থ সৃষ্টি না করায় এবং ক্ষারত বা অবশোধিত না 
হওয়ায় রক্তে নাই্রোজেনের পাঁরমাণ অপাঁরবর্তনীয় থাকে। 


আঁন্সিজেন থাকা উচিত তাহা অপেক্ষা বোশ আঁ্সজেন থাকে। ইহার কারণ রক্তে 
প্রাবষ্ট সমস্ত মত্ত অবস্থায় থাকে না; একাঁটি বৃহৎ অংশ আবিলম্বে 


লোহত কণিকার অভ্যন্তরস্থ 
লেন আহত যন এবং রস্তরস হইতে অপসতে ঘাটতি আক্সিজেন পর্ণ কাঁর- 
নূতন আক্সজেন রন্তের মধ্যে সরবরাহ হইয়া 


থাকে। সের বাঘা তি এবং ফুসফসের কৈশিক নালাসমুহে রন্তের 
ধা গতির জন্য রন্তে প্রচুর পরিমাণে আঝ্তজেন অবশোষিত হয়। {হিমোগ্লোবিন 
২ লে সত্যক হইবে কিনা হা চতুর মাধাম অর্থাৎ রর কি 
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-পাঁরমাণ আঁক্সজেন আছে তাহার উপর নির্ভর করে। অক্সিজেন রন্তরসে গিয়া 
নিজের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পর হিমোগ্লোবিন দ্বারা অবশোষত হইতে থাকে। 

ুতরাং রন্তরসে আক্সিজেন যত অধিক পাঁরমাণে দ্রবণীয় হইবে, লোহিত কণিকার 
{হিমোগ্লোবিন সেই পাঁরমাণে আক্সজেনসংযুক্ত হইবে । অপর পক্ষে রন্তরসে 


আঁক্সজেনের পাঁরমাণ যে হারে কাঁমবে, হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেনের যৌগিক 
অবস্থা সেই হারে ভাঁঙ্গয়া মুন্ত গ্যাস রন্তরসে প্রবেশ কাঁরবে। 


রক্তসংবহনতন্বের দৌহক চক্রে কৈশিক নালা দিয়া যাত্রাপথে রন্তের বেশ কিছ 
পারমাণ আক্সিজেন পাঁরব্যাঁপ্তির কারণে রন্তরস হইতে আঁক্সজেনহপন কলারসে 
চলিয়া যায়। ফলে রন্তরসে অক্সিজেনের পাঁরমাণও কাময়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
হমোগ্লোবন তাহার সাঁহত য্ন্ত আক্সজেন ছাড়তে আরম্ভ করে, এবং তখন এ 
অক্সিজেন প্রথমে রন্তরসে ও পরে কলারসে চলিয়া যায়। 


এইভাবে রন্ত অক্সিজেনের সক্রিয় বাহক হিসাবে কাজ করে। রক্তে আক্পজেন 
শুধু দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে না, হিমোগ্লোবিনের সাঁহত আঁস্থাতশশল রাসায়ানক 
যৌগিক রূপেও অবস্থান করে। 


রন্ডের দ্বারা কার্বানক এ্যাঁসডের পাঁরবহন £ 

পারব্যাপ্তর নিয়মের তুলনায় রন্ডে কার্বানক গ্যাঁসডের পাঁরমাণও বোঁশ 
থাকে। আঁক্সজেনের মত কার্বানক এ্যাঁসডও রক্তের মধ্যে রাসায়ানক সংযোগে 
অবস্থান করায় রন্ত প্রচুর পাঁরমাণে কার্বানক এ্যাঁসড বহন কাঁরয়া থাকে; কার্বানক 
এসিড রন্তরসে সোঁডয়ামের সাঁহত এবং লোহিত কাঁণকায় পটাসিয়ামের সাহত 
যুন্ত হইয়া অবস্থান করে। 


কয়লার ধোঁয়ার বিষক্রিয়া ঃ } 

বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্যাস হইল কার্বন মনোক্সাইড (৫ ০); ইহা বিশেষ 
গর ত্বপূর্ণ। কয়লার জৈবিক পদার্থগযীল সম্পূর্ণরূপে না পড়লে ধোঁয়ায় 
কার্বন মনোক্সাইভ প্রধান উপাদান হিসাবে অবস্থান করে। লোহিত কাঁণিকার 
হিমোগ্লোবিন আঁক্সজেন অপেক্ষা কার্বন মনোক্সাইডের সহিত, অধিকতর স্থাত- 
শীল সংযোগ সৃষ্ট করে। কার্বন মনোক্সাইড বাতাস হইতে রক্তে প্রবেশ কাঁরলে 
অবিলম্বে লোহিত কাঁণকার দ্বারা অবশোবিত হইয়া রন্তের তরল অংশকে আরও 
নূতন কার্বন মনোক্সাইভ সরবরাহের জন্য মুক্ত করিয়া দেয়। ফলে গ্যাসের 
পারব্যাপ্তি বন্ধ হয় না, রন্তের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের নৃতন.নৃতন সরবরাহ 
আসতে থাকে এবং প্রাতবারেই লোহত কাঁণকার সেই গ্যাস অবশোষণ কািয়া 
লয়। এই কারণে বায়মণ্ডলে অল্প পরিমাণ কয়লার ধোঁয়া রক্তে ক্লমশ আঁধক 
পাঁরমাণে জমা হইয়া থাকে। 


হিমোগ্লোবিনের যে অংশ কার্বন মনোক্সাইডের সাঁহত হ্য্ত হয় তাহা 
"অক্সিজেনের সাঁহত যুস্ত হইতে পারে না। সেই জন্য কোন লোক কয়লার ধোঁয়ায় 
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| 
ff ৮8: = 
! '_! শৰষান্ত হইলে রক্তে আক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া বায় এবং তাহার র ফলে শরীরের 
1. ! শবাভন্ন দেহযন্তে স্বাভাবক আক্সজেনঘাঁটত প্রক্রিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। 


কয়লার ধোঁয়ায় বিষান্ত হইলে প্রাথমিক পাঁরচর্যা £ 


চুলা গরম অবস্থায় কয়লা সম্পূর্ণ পড়িয়া যাওয়ার পূর্বে ধূমনালী বন্ধ 
করিয়া দিলে কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বিষান্ত হওয়া প্রায় দৈনান্দূন ঘটনা। শিরঃ- 
পাড়া, নিঃশ্বাসের কষ্ট, বমনোদ্রেক, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদ এই বিষাক্রয়ার 
লক্ষণ। গুরুতর ক্ষেত্রে তড়কা বা স্নায়াবক আক্ষেপ, অজ্ঞান হওয়া, এমন ক 
মৃত্যুও হইতে পারে। এরুপ অবস্থায় সর্বপ্রথম কাজ হইল রোগীকে মন্ত 
বাতাসে লইয়া যাওয়া এবং তাহার পর নাঁসকার সম্মুখে স্পিরিট ঘটিত এ্যামোনিয়া 
ধারয়া বা নাসিকার মধ্যে সুড়স্মাঁড় দিয়া *বাসপ্রশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফরাইয়া আনার চেষ্টা করতে হয়। ইহাতে কাজ না হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ার 


৩২। শ্বাস চলাচল 


LAD) ঠ 
আদানপ্রদান ঘটিতে পারে; প্রথমোন্তটি আবার শ্বাসযন্দ্সম্‌হের সচলতার বারা , 


ফলক টিসি হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থিত আঁতরিস্ত বাতাস বাহির 


হইয়া আসে। বক্ষগহবরের আয়তনের পর্যায়ক্রামক বুদ্ধি ও হ্রাসের ফলে বাতাস 


ফুসফুসের মধ্যে পর্যায়্মে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া আসে। 


বব থ (উপর হইতে নীচে ও পারধিতে) উভয় দিকেই 
বক্ষণহৰর দৈথে ও প্রচ দ্ধ হয় বক্ষ ও উদর গহৰরের মধ্যাস্থত প্রাচীর 


বাড়তে পারে!  দৈথে্যর ব. 
চর (diaphragm) পৈশীক সঙ্কোচনের দ্বারা! এই পেশীটি সঙ্কুচিত 
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হইয়া মধ্যচ্ছদার গম্বুজকে নীচের দিকে 
টানিয়া আনে ও ইহাকে চ্যাপ্টা কাঁরয়া দেয় 
(৭৩নং চিন্র)। 


সচল সংযোজনায় যুন্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট 
পেশীগনীলর সঙ্কোচনে কিছ; পারমাণে 
উঠতে ও নামতে পারে। পঞ্জরাঁস্থগ্ীল 
উপরের দিকে ডীঠয়া উরঃফলককে সম্মুখে 
ও উপরের দিকে টানয়া তুললে বক্ষগহবরের 
ব্যাস বাঁড়য়া যায়; পঞ্জরাঁস্থগীল নীচের 
দিকে নামিলে এই ব্যাস কমিয়া যায় (৭৩নং 
চনৰ) । ৭৩নং চিন্-বক্ষের আয়তনের পাঁরবর্তন 


স্বাভাবিক শান্ত *বাসপ্রশ্বাসঃ 1. পঞ্জরগযীল নামিয়া আসলে সদ 
কোন লোক শান্তভাবে শুইয়া অথবা ত্যাগের সময়); 2* পঞ্জরাস্থিগনাল উপরে 
= উাঁঠলে; 3. শ্বাসত্যা' পরের 
বাঁসয়া থাঁকলে মানটে ১৫ অথবা ১৬ বার তব ও 
ও প্রশ্বাস গ্রহণের সময় (নিম্ন রেখা) 
শ্বাস প্রবাস চলে । প্রাতবার শ্বাস ক্রিয়ায়  মধ্যচ্ছদার উপাঁরভাগের আবস্থা। 
ফুসফুসাস্থত বাতাসের অপেক্ষাকৃত কম 
অংশ--৫০০ কিউবিক সেন্টিমিটার বা তাহারও কম আদান-প্রদান হইয়া থাকে। 


স্বাভাবিক শান্ত মবাসপ্রম্বাসের সময় বাতাস টানিয়া লইলে মধ্যচ্ছদার পেশী- 
গুলি সঙ্কুচিত হইয়া ইহার গম্বুজটি আরও চ্যাপ্টা হইয়া যায়। পঞ্জরাস্থ- 
সমূহের অন্তর্বাস এবং পঞ্জরাস্থ ও কশের্কাসমহের মধ্যবতাঁ প্রশ্বাসের 
পেশীগ্ীল একসঙ্গে সংকুচিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় পঞ্জরাস্থগ্ীল 
উপরের দিকে আকর্ষিত হইয়া উরঃফলক ও পঞ্জরাস্থিসমূহের মধ্যে সংযোগকারী 
তরুণাস্থিগূলিকে প্রসারিত করে। প্রম্বাসের পেশীগ্যালর সঙ্কোচন বন্ধ হওয়া 
মাত্রই উপরের দিকে আকার্ধত পঞ্জরের তরুণাস্থিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় 
{ফিরিয়া আসে এবং সেই সময় পঞ্জরাঁস্থগযীলকে নামাইয়া দেয়। ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে উদরগহ্ৰরের যন্তগলির চাপে মধ্যচ্ছদার উপরের অংশ স্ফীত হইয়া ওঠে। 


সমতরাং শান্ত নিঃ*বাসের সময় প্রশ্বাস টানিয়া লইবার কালেই (inspiration) 
পেশীগীলর সত্কোচন হয়। শ্বাস ত্যাগের কার্য ০5170?) হয় নিক্িয়- 
ভাবে এই সময় পেশীগ্ীল শিথিল হইয়া পড়ে ।৫ 
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এভনীর শবাসপ্র*বাস ৪ 


গভীর নিশ্বাসের ফলে ফুসফুসে বায়: চলাচল বাড়িয়া যায়, শ্বাস এবং 


প্রশ্বাস উভয়ই গভীরতর হয়। 


বাতাস ফুসফুসের মধ্যে টানিয়া লুইতে পাঁর। 
বাণত পেশীগ্ীল ছাড়া আরও করে র 
পেশা যত! পারত এবং সবন্রগিরিল 75. 
লইতে হয়। 


শান্তভাবে *বাস ত্যাগের সময় ১০০০ হইতে ১৫০০ দস. সি. বাতাস বাহির 
ধ্যচ্ছদাঁট আরও উত্তল 


কাঁরয়া দেওয়া সম্ভব! এইরূপ শ্বাস ত্যাগের সময় ন 
(০০75৯) হইয়া পঞ্জরাস্থিগদলেকে টান দিয়া নামাইয়া দেয়। পঞ্জরাস্থিসমূহের 


বক্ষগহৰর টানিয়া নামাইয়া পাকস্থলীর গহবরের পর চাঁপয়া ধরে (পাকস্থলী 
ভতরের ?দিকে পপ্রসারত হয়”) এবং মধ্যচ্ছদাকে বক্ষগহবরের মধ্যে আরও উত্তল 


কাঁরয়া তোলে । 
ফ্যসফসের বায়;ধারক শান্ত (Vital capacity) £ 


প্রবাসের 
(৭৪নং চন্র)। 


Vital capacity ভীরত লৰ জা 
এ৪নং 'চন্র_ধীর ও দা সময় প্রশ্বাসের সাহত যে পাঁরমাণ বাতাস 
17555 টানিয়া লওয়া যায় (অথবা গভীরতম 
প্রশ্বাস টানবার পর যে পাঁরমাণ 

: তাহাকেই ফুসফুসের বায়ধারকত্ব বলে। 
বাতাস শ্বাসের পরোমিটা নামক যন্যের সাহায্যে বায়ার নধর করা 
দেখা গিয়াছে যে ভিন্ন {ভিন্ন লোকের বায়ুধারকত্ব 


১১১ 


{বাভিন্ন প্রকার। ইহা ৩০০০ 
হইতে ৫০০০ 'কউাঁবক সোন্ট- 
মিটার পর্যন্ত হইতে পারে। 
গভীর প্রশবাদের গঢরত্ব ৪ 
ফুসফুসে প্রায় ২৫০০ কিউাবক 
সোৌন্টামটার (স.স.) বাতাস 
থাঁকয়া যায়। স্বাভাবক প্রশ্বাস 
দ্বারা মানুষ আরও ৫০০ সি. সি. 
বাতাস টানিয়া লয়; ইহার মধ্যে 
মাত্র ৩০০-৩৫০ সি. সি. বায়ু-থাঁল 


থাঁকয়া যায়। অর্থাৎ শান্ত 
প্রবাসের সময় প্রায় ৩০০ সস. সি. 
বাহিরের বাতাস বায়:-থল সমূহে 
সি সমগ্র বাতাসের ১/৭ | 


যায়। এইর্‌প অবস্থায় ফুসফুসে দু 
বায়; চলাচলও বৃদ্ধি পায়; প্রত প্রশ্বাসে ফুসফুসের ১/৭এর পাঁরবর্তে ই বা 


ই অংশ বাতাসের আদান প্রদান হইয়া থাকে। 


*বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর করিয়া এবং প্রাতটি শবাস-প্রশ্বাসের গাঁতকে গভীরতর 
করিয়া ফুসফুসের বায়; চলাচল বাড়াইয়া দেওয়া যায়। অত্যাধক বৃদ্ধি পাইলে, 
অর্থাৎ 'মানটে ৪০/৫০ বার শ্বাস টানিলে প্রশ্বাস এত অগভীর হইয়া যায় যে 
খবৰ সামান্য পাঁরমাণ বাতাসই বায়ু-থালতে প্রবেশ কারতে পারে। ফলে ফুস- 
ফণসে বায় চলাচল অপর্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ফুসফুসের বাতাস ও রক্তের মধ্যে 
গ্যাসের আদান-প্রদান স্তিমিত হইয়া আসে। অপর পক্ষে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস 


কখসফ*সে সব চেয়ে ভালভাবে বায়নচলাচল হইয়া থাকে এবং গ্যাসের আদান-প্রদানও 
উন্নততর হয়। 


১১২ 


কৃত্ৰিম শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ 
মবাস চলাচল বন্ধ হইলে কৃত্রিম উপায়ে তাহা পুনরুজ্জীবিত করা যায়। 
জলে ডুবিলে বা তাঁড়তাহত হইলে কৃত্রিম শবাস-প্রশবাসের প্রয়োজন হয়। বাহিরের 
শান্তর সাহায্যে বক্ষগহবরকে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া কৃত্রিম *বাস- 
প্রশ্বাস চালু করা হয় (৭৬নং চিত্র)। প্রাথমিক পারিচর্যাকারী রোগীর মাথার 
কাছে বাঁসয়া রোগসর হাত দুইটি যতদুর সম্ভব উপরে ও পিছনের দিকে টানিয়া 
ধারবে; ইহার ফলে পঞ্জরাস্থগলি উত্তোলিত হইয়া বক্ষগহৰর প্রসারিত হয় 
এবং ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করে। ইহার পর রোগীর হাত দুইটি কনুই-এর 
কাছে তীক্ষ/ কোণে মুড়িয়া বক্ষের পার্শ্বে অর্থাৎ পঞ্জরাস্থিগুলির উপর সজোরে 
চাঁপয়া ধরতে হইবে। ইহার ফলে পঞ্জরাস্থগ্াল, নামিয়া গিয়া বক্ষগহবর 
ফুসফুস হইতে বাতাস নির্গত হইয়া যায়। কৃত্রিম *বাস- 


সঙ্কুচিত হয় এবং ফুসফর 

প্র“বাসের লয় স্বাভাবিক ম্বাস-প্রশ্বাসের মতই_ অর্থাৎ মানটে ১৬ বার হওয়া 
ত। 

হত্াপন্ডের ক্রিয়ার সামান্যতম লক্ষণ থাকা পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস নিরাবি- 

্ছন্নভাবে  চালাইতে হইবে । এরূপ দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে 

স্বাভাবিক মবাসকার্য বন্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও জীবন ফিরান গিয়াছে। 


রা মিনিটে কতবার নিস পড়ে গন কু া্রতবর যাস 
আগে কয উপর নহয় এবং ক রানে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তাহা 
য় য় চল কি পরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড £সৃত হয় র 


১১৩! 


৩৩। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ 
কেন্দ্রীয় স্নাযুূতন্তের অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রাট মস্তিচ্কের নিম্নঅংশে 
সুষদনাশীর্বকে (Medulla oblongata) অবাস্থত। শ্বাস-কেন্দ্রাট নষ্ট হইলে 
আবলম্বে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবে। | 


৭৭নং চিন্র-শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিবর্তক নিয়ন্ত্রণ 
১! ফুসফুস; ২। মধ্যচ্ছদা; ৩। পঞ্জরাস্থর অল্তবতর্শ স্থানের 
পেশী; 81 মহাধমনীর, বর অংশ; ৫। ক্যারাটিভ ধমণার বিভাগ 
স্থল? ৬ সদ্নাশীর্বক) ৭। ফুসফুস, মৃহাধমনী ও ক্যারাটিড 


মধ্যচ্ছদাগামী বাহম্খী স্নায়ু; ৯। পঞ্জরাঁস্থর অন্তর্বতাঁ স্থানের 
বহিমুখী 


পেশীর গরমনকারী বাহমন্দরখী স্নায়ন; ১০। শ্বাসকেন্দ্র ও গুরু 
মস্তিষ্কের কর্টেক্সের মধ্যে সংযোগকারী অন্তর্র্খী ও বাহমুখী 
স্নায়ূপথ। 


১১৪ 


মবাসকেন্দ্র হইতে তাড়নাগুলি স্নায়ুপথে মেরু রজ্জু বাহয়া *বাসপ্রশ্বাসের 
পেশীসমূহে উপস্থিত হয়। এই সময় শ্বাস ও প্রশ্বাসের পেশীগ্যাীল সুকঠোর 
নিদিষ্ট পল্থার একের পর এক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 


শ্বাস চলাচলের প্রাতির্তনমুলক আত্মনিয়ন্ত্রণ ৪ 

অন্তমখী স্নায়ুতন্তুসমূহে গতিত ভেগাস স্নায়ুর শাখাগাঁল ফুসফুসে 
প্রবেশ করে (৭৭নং চিন্র)। ফুসফুস প্রসারিত হইলে (অর্থাৎ প্রশ্বাসের সময়) 
কতকগুলি বাঁহমখা স্নায়ুসূত্র উত্তোজত হয়। উদ্ভূত এই স্নায়াবক তাড়না 
মবাসকেন্দ্রে যাইয়া প্রশ্বাসের পেশীগ্যীলর প্রাতবর্তনমূলক শিথিলতা আনে । 
ফলে বক্ষগহবরের আয়তন হাস পাইয়া শ্বাসত্যাগ ঘটিয়া থাকে। 

ভেগাস্‌ স্নায়র অন্যান্য অন্তম্খী তন্তুগ্াল *বাসত্যাগের সময় শবাসকেন্দ্ 
মারফৎ উত্তোজত হইয়া প্রশ্বাসের পেশীগ্াঁলর প্রাতবত্নমূলক সংকোচন করে। 

এইভাবেই শবাসপ্রশ্বাসের প্রাতিবতনমূলক আত্মীনয়ন্্ণ চালতে থাকে; 
প্রশ্বাসের ফলে শ্বাসত্যাগ হয় এবং শবাসত্যাগ আবার প্রশবাসকার্য ঘটায়৷ 


শ্বাস চলাচলে প্রতিব্তনমূলক পারিবর্তন £ 

চর্মের এবং শরীরের অন্যান্য অংশের উত্তেজনায় *বাস চলাচলের চারন্রের 
পরিবর্তন হইয়া থাকে। অকস্মাৎ ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাইয়া পাঁড়লে চর্মের অন্তমর্খী 
স্নায়্‌সাব্রগ্াঁলর উত্তেজনার জন্য সামায়কভাবে *বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। 

রন্তপ্রণালীসমনহের গান্রে, বিশেষত ক্যারাটড ধমনী দুইভাগে বিভন্ত হওয়ার 
মুখে অবস্থিত স্নায়;সন্ত্রগ্দালর উত্তেজনার ফলে *বাস চলাচলের যে প্রাতিবর্তন- 
মূলক তীব্রতা অথবা দৌর্বল্য ঘটে, তাহা অশেষ গরর্বপুর্ণ (৭৭নং চিত্ৰ) 
কোন কোন রন্তপ্রণালী প্রসারিত হইলে (অর্থাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধ পাইলে) কতক- 
গুলি স্নায়মসূত্র উত্তোজত হয় এবং তাহার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাতবর্তনম.লক- 
ভাবে স্তন্ধ হয়। রাসায়নিক উত্তেজনায় সংবেদনশীল অন্য কোন স্নায়;সননত্র রন্ডে 
কার্বানক এ্যাঁসডের পরিমাণ বৃদ্ধ হইলে উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এরুপ ক্ষেত্র 
শবাসপ্রশ্বাস তীব্রতর হয় এবং গাতিও প্রাতবর্তনমূলকভাবে বাঁড়য়া যায়। 


সংরক্ষণশশল প্রতিবর্তনঃ 
*বাসপথের শ্লেম্মা-িল্লীর উত্তেজনায় সংরক্ষণশীল প্রাতবর্তন ক্রিয়া ঘটয়া 


থাকে। তরল এ্যামোনিয়া-সিন্ত তুলা নাকের কাছে ধাঁরলে গেন্ধ সম্পাক্তি) অল- 
ফ্যান্টিঃ স্নায়ুর তন্তুগ্লি উত্তৌজত ৮বাসপ্র*্বাসের প্রীতবতনিমুলক সামায়ক 
স্তন্ধতা আনে; সঙ্গে সঙ্গে গ্রটস বন্ধ হইয়া (৬৮নং চিত্রের ৪নং ছবি) *বাস- 
যন্সমূহের অভ্যন্তরে অনিষ্টকর পদার্থের প্রবেশ রোধ করে। নাসকার শ্েত্মা- 
বিল্লীর সামান্য উত্তেজনায় হাঁচি হইয়া থাকে। স্বরযন্ত, কণ্ঠনালী ও ক্লোমশাখার 
শ্লেম্মা-বিল্লীর মধ্যে উত্তেজক পদার্থ প্রবেশ কাঁরলে প্রাতবর্তনমূলক কাশি 


হইবে; 

হাঁচি এবং কাশির পূর্বে মান্য প্রাথমিক গভীর প্রশ্বাস লইয়া থাকে; 
ইহাতে গ্লাটিস বন্ধ হইয়া *বাসত্যাগের পেশীগ্যাীল সঙ্কুচিত হয়; এবং এই 
সঙ্কোচনের ফলে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের উপর চাপ পড়ে এবং 


১১৫ 


বাতাস বাহির হইয়া যায়। হাঁচির সময় বাতাস নাসকার মধ্য দিয়া এবং কাশির 
সময় মুখ দিয়া বাহির হয়। 

হাঁচি এবং কাশি *বাসপথে কোন উত্তেজক পদার্থ প্রবেশ কারলে তাহাকে 
দুর করিতে সাহায্য করে। 


মস্তিচ্কের কর্টেন্সের ভূমিকাঃ 

মস্তিচ্কের কর্টেক্সের অংশ গ্রহণ ব্যতঈতই শ্বাস চলাচল হইতে পারে। 
তাহা সত্তেও কটেক্সি *বাসকেন্দ্রে স্নায়াবক তাড়না পাঠাইয়া *বাস-প্রশ্বাসকে 
প্রভাবান্বিত করে। প্রমাণস্বরূপ কথা বলার সময় ইচ্ছামত শ্বাস চলাচলের 
গাঁত ও তীব্রতা পাঁরবার্তত করার কথা বলা যাইতে পারে। 

হাসি এবং কান্নার সময় শবাসপ্রশ্বাসের বোশষ্ট্যপূর্ণ পাঁরবর্তনও মাস্তচ্কের 
কটেক্সের প্রভাবাধীন। হাসলে গ্লাঁটসটি *বাসত্যাগের সময় পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত 
ও বন্ধ হয়; ক্ুন্দনের সময়ও গ্রাটসঁটি একইভাবে উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়, তবে এ 


শ্বাসকেন্দরের উপর কার্বানক এ্যাঁসডের প্রভাব 

এ্যাঁসিডের 'ক্রিয়াকলাপের উপর *বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা তথা শ্বাস চলাচলের গাঁত 
ও তীব্রতা নির্ভর করে। দুইটি কুকুরের গ্রীবাদেশের একদিকে মস্তকে রন্ত- 
বহনকারা ক্যারাটভ্‌ ধমনী এবং মস্তক হইতে হৃৎপিণ্ড রন্তবহনকারী যুগোলার 
শিরাদ্য় (15815: veins) কাটিয়া উন্মান্ত করা হইল। উভয় কুকুরের 
ক্যারটিড্‌ ধমনীর কার্তত অংশ একটি নল দ্বারা এমনভাবে যুক্ত করা হইল যে 


এঠনং চিত্র পরস্পর সংযুক্ত রন্ত-সঞ্চালন সময় একটি কুকুরের কণ্ঠনালী 


চাপিয়া ধারয়া ফুসফুসে য়ু- 
চলাচল বন্ধ করিয়া দিলে অপর কুকুরের শ্বাস চলাচলের গাঁত ও তারতা বাড়িয় 


|| 
ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, *বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা ৃ 
দিয়া প্রবাহিত রক্তের উপাদানের উপর বহল পারমাণে টতেনা ইহার মধ্য; 


১৯৬ 


অবিরাম কাজ করার সময় অথবা শ্বাসরোধ অবস্থায় রন্তে কাবাঁনক এ্যাঁসড 
জমা হইয়া *বাসকেন্দ্রকে উত্তোজত করে; ফলে শ্বাস চলাচলের গাঁত ও তীব্রতা 
বৃদ্ধ পায়। অপর পক্ষে রক্তে কাবাঁনক গ্যাসিডের পাঁরমাণ কমিয়া যাইলে 
এবাসকেন্দ্রের উত্তেজনা ও তাহার ফলে শ্বাস চলাচলের গাঁত ও তীন্রতাও হাস 
পায়। এইভাবে রক্তে কার্বানক এ্যাঁসডের পাঁরমাণ শ্বাস চলাচল নিয়ন্ত্রণে এক 
অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 


প্রশ্ন ও 
(১) ডুব্যরীরা জলে ডুব দিবার পর্বে কয়েকটি গভীর প্রশ্বাস লয় কেন? ইহার গুরুত্ব কি-? 
(২) নবজাত শিশুর নাড়া কাটার পর সর্বপ্রথম শ্বাস চলাচল শর হয় কেন? 
অন্যশীলনী £ 
টোবলের উপর একটি সেকেন্ডের কাঁটাযুন্ত ঘড় রাখ; গভীরভাবে প্রশ্বাস টানিয়া লইয়া 
শনঃবাস বন্ধ করিয়া রাখ। কত সেকেন্ড দম বন্ধ করিয়া রাখতে পারলে তাহা লক্ষ্য কর। 
বাস ত্যাগ করার মূহূর্তে শ্বাস চলাচলের প্রকৃতি বক হইল-_গভার না অগভীর? কয়েকবার 


শভশর ও দ্রুত প্রশ্বাস টানিয়া লও এবং ইহার পর শ্বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায় কি না লক্ষ্য কর। 
এই অনুধাবন কার্যের ফলাফল একটি খাতার বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে লিখিয়া রাখ। 


98। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত জ্াস্থাবাবি 


সঠিক প্রশ্বাস লওয়ার গর্ব 8 


সাঁঠক *বাসপ্রশ্বাস স্বাস্থ্যকে উন্নত করে, কর্মশান্তও বাড়াইয়া দেয়। সঠিক 
এবাসপ্রম্বাসের অন্যতম প্রধান পল্থা হইল বক্ষগহৰরকে পুষ্ট করার জন্য যত্ন 
লওয়া; দাঁড়ান, হাঁটা এবং বসার সময় সঠিক দেহ ভাঙ্গমা বজায় রাখিয়া, 
প্রত্যহ প্রাতে ব্যায়াম করিয়া এবং খেলাধূলা ও শারীরিক কসরৎ ইত্যাদির মারফৎ 
“এই উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সাধারণত সৃগঠিত বক্ষবিশিষ্ট লোকেরা সমতালে 


এবাসপ্রশ্বাস লইয়া থাকে। ঘন ঘন 
ঘটায়; অপর পক্ষে স্বাভাবিক ধার মবাসপ্রণ্বাস কাজে মনোযোগী হইতে সাহায্য 


করে। 

নাসিকার সাহায্যে নিঃ*বাস লইয়াই *বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক লয় বজায় 
রাখা সম্ভব। অবশ্য নাসিকার সাহায্যে *বাসপ্রশ্বাসের, গুরুত্ব শুধু ইহাতেই 
সীমাবদ্ধ নয়; নাসিকার অপাঁরসর ফাটলগ্দালর মধ্য দিয়া যাইবার সমর প্রশ্বাসের 
বাতাস উষ্ণতা লাভ করে এবং ধ্ীলকণা বাঁজাণ হইতে নিক্কাত পায়। 


জীবদেহের উপর পারিপাশ্বিক বাতাসের প্রভাব : 

বাঁহরের নির্মল বাতাস জীবদেহের পক্ষে উপকারী । বদ্ধ, বায়ন চলাচলহাীন 
ঘরের বাতাস অনিষ্টকর। এইরূপ বাতাসে ধোঁরা কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং ঘাম 
পাঁচিয়া দুগন্ধযুন্ত পদার্থ থাকে। তাহা ছাড়া ধূঁলকণা এবং রল্ধনশালা হইতে 


আগত বাভন্ন বাজ্পীয় পদাৰ্থও থাকতে পারে। 
যেসব লোক বায়ু চলাচলহীন ঘরে আধকাংশ সময় অবস্থান করে 


১১৭ 


এবং উন্মন্ত স্থানে অল্পই বাহির হর, তাহারা রন্তাল্পতার ভোগে এবং নিজা“! 
হইয়া পড়ে; এই সব লোক সহজেই শ্রান্ত হয় এবং শিরঃপাড়ায় ভোগে । 


বাতাস হইতে সংক্রামক রোগ বিস্তার ঃ 

বাতাস কোন কোন রোগ বিস্তারের কারণ হইতে পারে । কোন রুগ্ন মানুষ, 
হাঁচিলে, কাশিলে বা কথা বললে অথবা জোরে শ্বাস ত্যাগ কারলেও 'বাভন্ন 
সংক্রামক রোগের বীজাণপূ্ণ কদর ক্ষনদ্র নিষ্ঠাবনকণা (৮০৮০5) বাতাসে 
ছড়াইয়া পড়ে। এই কণাগযাল সাধারণত বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ থাকিতে পারে 
এবং নিকটস্থ অন্য লোকের *বাসযন্তের মধ্যে প্রবেশ করে। হ্যাপংকাঁশি, 
ডিপথাররা, হামজবর, স্কালেট জবর ও অন্যান্য কয়েকটি ব্যাধ এইভাবেই 
সংক্লামত হইয়া থাকে। এইরূপ সংক্রমণকে “ড্রপলেট সংক্রমণ” বা নিষ্ঠীবনকণা 
হইতে সংক্রমণ বলে। টী 

ধুলা সংক্রামক ব্যাধির আর একটি বাহক। ঘর পাঁরচ্কার করার অথবা ব্রাস 
দ্বারা কাপড় ঝাঁড়বার সময় থর কাশি বা পঃজের শুল্ক কণাগণাল ক্ষুদ্র ক্র ধ্াল- 
কণারূপে বাতাসে ছড়াইরা পড়ে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তায় না। কোন কোন, 
সংক্রামক রোগ (যেমন যক্ষ্মা) এইরুপ সংক্রামিত ধূলকণা হইতে উপাত্ত হয়। 
এই ধরনের ৮ ধ্ঁলকণার সংক্রমণ (dust infection) বলা হয়। 

যাহারা আধকাংশ সময় বদ্ধঘরে অতিবাহিত করে, তাহাদের ধূলিকণা এবং 
বিশেষ করিয়া নিষ্ঠীবনকণা হইতে সংক্রামত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাহরের 
বাতাস অবিরাম সচল বা বহমান থাকার জন্য রোগ বাঁজানদগ্যালকে দত সরাইয়া 
ও ছড়াইয়া দেয়। 


বাসগ্‌হে ও কর্মপথানে বায়; চলাচল ঃ 

উপারিউন্ত অধ্যায় হইতে বোঝা যাইতেছে যে, প্রায়ই শুধ: বাঁহরের তাজা 
বাতাসে বেড়াইলে চলিবে না, ঘরেও নির্মল বাতাসের সমধিক গযরুত্ব আছে 

ঘরের মধ্যে বাতাস যত কম থাকিবে, তত দ্রুত দূষিত হইবে; যত বেশী 
বাতাস থাকবে, ইহার স্বাভাবিক উপাদানগুলি তত দণর্ঘকাল বজায় থাঁকবে॥ 
এই কারণে ঘরে বেশী আসবাবপত্র থাকা উচিত নয়। 

ঘরের মধ্যে নিরন্তর টাটকা বাতাস আসা চাই। নিরন্তর বাতাসের 

রবত র জন্য থিয়েটার ক্লাব ইত্যাদি যে সকল স্থানে অধিক লোক সমাগম 
হয় কিংবা কারখানা বা যন্ত্রপাতির ঘর ইত্যাঁদ যেখানকার বাতাস আঁনষ্টকর 
গ্যাসে বা প্রচুর ধালতে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে বিশেষ ধরনের 
বায়ন চলাচলের যন্ত্র বসান হইয়া থাকে। 

প্রভাতে নিদ্রাভণ্গের পর এবং রাত্রে শয়নের পর্বে ঘরখ্যানতে নিয়ামিতভাবে 
ভাল । 


ধূলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম £ 
নির্মল বাতাস পাইতে হইলে ধুলা হইতে নিত্কাঁত পাওয়া এবং ঘরে বায়ু 
চলাচলের ব্যবস্থা সমভাবেই প্রর়োজন। ঘরে ঢ্াকবার পূর্বে রাস্তার ধূলা 
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যাহাতে “ঘরে না যাইতে পারে তাহার জন্য নিজের জুতার ধুলা সযত্রে ঝাড়িয়া 
'লওয়া উচিত; কখনও কোট গায়ে দিয়া ঘরে প্রবেশ করা. অথবা ঘরের মধ্যে 
-কোট বা জুতার ধুলা ঝাড়াও উচিত নয়। 

ঘর পরিষ্কার করার সময় যাহাতে ধূলা না ওড়ে সোদকে নজর দিতে হইবে। 
"ঘরের মেজে ভিজা কাপড় দিয়া অথবা ভিজা কাপড়ে মোড়া ব্রাস দিয়া মহুয়া 
‘ফেলা উচিত। আসবাবপত্রের ধূলাও ভিজা কাপড় দয়া মুছিয়া ফেলা উচিত 


‘সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভূমিকা 

একজন লোক নিজের ঘরে নিজের চেষ্টায় কতট;কু ব্যবস্থা কাঁরতে পারল 
শুধু তাহাতেই নির্মল বাতাসের জন্য সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকলে চলিবে না। 
সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শহরে এবং 
শ্রীমক বাঁস্ততে গাছ বসান, এক একট বাড়ি বা সমগ্র শহরের চারদিকে 
“সবুজ পরিখা” সৃষ্টি, রাস্তায় জল দেওয়া, কারখানার চিমনীতে বিশেষ ধরনের 
ধোঁয়ার আধার তৈয়ারী করা ইত্যাদি সামাঁজক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তভূক্তি। 


,৩৫। যক্ষ্যা ও তাহা বিরুদ্ধে সংগ্ৰাম 


ক্ষমা সংক্রামক ব্যাধি : 

সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিস্তৃত সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে যক্ষম্না অন্যতম। প$জি- 
বাদী দেশসমূহে প্রধানত শ্রমজীবী জনসাধারণই যন্ষন্নায় আক্রান্ত হয়। লণ্ডন 
নিউইয়র্ক প্যারী প্রভাত শিল্পসমৃদ্ধ শহরগদলতে যক্ষমমার প্রকোপ বুর্জোরা 
বসতিপূর্ণ এলাকা হইতে ৬1৭ গুণ বেশী। উপানবোশক দেশগ্ীলর পরাধীন 
আঁধবাসীীরা বিশেষ করিয়া এই ব্যাধিতে জর্জারত। য্যন্তরাম্ট্ে শ্বেতকায়দের 
অপেক্ষা নিগ্রোদের মধ্যে বক্ষনার মৃত্যুহার অনেক বেশী, নিগ্রোদের আধা পরা! 


অবস্থাই ইহার কারণ 

অথ্যবীক্ষণে দুষ্ট ক্ষুদ্র ও চিকণ দল্তের ন্যায় বাঁজাণ্ হইতে বক্ষমার 
উৎপা্ত। মানবদেহের মধ্যে বক্ষ্াবীজাণ্গ্দীল দ্রুত বংশবাদ্ধ কাঁরতে পারে; 
উষ্ণ এবং আর্দ্র পাঁরবেশে ইহারা কয়েক সপ্তাহ, এমনাক কয়েক মাস পর্যন্ত 
জশীবত ও সক্রিয় থাকতে পারে। সূর্ধযালোকে ইহারা কয়েক ঘণ্টায়, কখনও 
কখনও কয়েক মুহতেই ধংস হইয়া যায়। ফটাইলেও ইহারা মাঁরয়া যায়। 


-যক্ষম্নার বিভিন্ন ধরন (1029) : 

মানবদেহে প্রবেশ করিয়া বন্ষয়াবাজাণ্দ বাভিন্ন দেহযন্তে পারবর্তন অথবা * 
তাহাদের ক্ষয় সাধনও করিতে পারে। বাজাণ্যগালর চারপাশে “টিউবারক্ল”* 
বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কীতির আকারে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও পৃথক পৃথক 
'টউবারক্লগঠীল একত্রে মালয়া গিরা বৃহৎ স্কীতি বা প্রদাহের সাষ্ট হয়। 

শব ব্যবচ্ছেদ ও অনুশীলনে প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের দেহেএমনাঁক 
যাহারা কখনও যক্ষ্ায় আক্রান্ত হয় নাই তাহাদের দেহেও এই ধরণের “টিউবারক্ল" 
দেখা গিয়াছে। এই সব অনুশীলনে প্রমাণিত হইয়াছে যে যক্ষ্াবীজাণদ আঁত 


& ল্যাটিন শব্দ “['॥ber৫le” হইতে ব্যাধির নাম হইয়াছে “টিউবারীকউলোসিস”। 
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সহজেই ভবীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরতে পারে; কিন্তু বহুক্ষেত্রেই জাবদেহ 
ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দূত পরাস্ত কাঁরয়া ফেলে, এবং এইভাবে 
প্রাথীমক অবস্থাতেই ব্যাধি প্রাতিরুদ্ধ হইয়া অগোচরে থাকিয়া যায় । সংক্রমণের 
বিরুদ্ধে জীবদেহের সংগ্রামের এই সাফল্য জীবদেহের সাধারণ অবস্থার উপর 
ভর করে এবং এক্থা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবদেহের এই সাধারণ 
অবস্থা আবার বহুলাংশে নির্ভর করে স্নায়ঃতন্তের উপর। ভুল জীবনযাপন, 
পদ্ধাত, অত্যাধক পরিশ্রম ও অবসাদ, অনাহার এবং অন্যান্য যেসব অবস্থা 
জীবদেহকে দুর্বল করিয়া দের, তাহাতে রোগবীজাণুর আনিষ্টকর 'ক্লিরাকলাপের 
বিরদ্ধে জীবদেহের প্রাতরোধশান্তি কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে বক্ষন্লার উৎপাক্ত 
হর। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফুসফুস আক্রান্ত হয়। রোগের প্রাথামক লক্ষণ হিসাবে 
দেখা দেয় দ্র'ত অবসাদ প্রবণতা, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, মৃদু কাশি, ঘাম এবং 
সামান্য দৌহক উত্তাপবৃদ্ধি। গুরুতর অবস্থায় নিরাবাচ্ছনন বেদনাদায়ক কাশি 
এবং দ্রুত ও স্থিরগাঁততে ওজন হ্রাস দেখা যায় (সাধারণভাবে রোগা ক্ষরপ্রাপ্ত 
হয় এবং তাহা হইতেই ব্যাধির নাম হইয়াছে “ক্ষয়রোগ”)। 

শিশুদের প্রায়ই মেরুদণ্ড ও অস্থিসন্ধিতে যক্ষা হইয়া থাকে। মেরুদণ্ড 
আক্রান্ত হইলে ইহা প্রায়ই বাঁকিয়া যায় এবং যথাযথ চিকিৎসা না হইলে কুব্জ 
হইয়া যাইতেও পারে। উরসন্ধি ও জান;সান্ধর যক্ষমায় চাকৎসার টি হইলে 
সারাজীবনের জন্য খোঁড়া হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 

দের মধ্যে মুখচর্মের লপাস্‌ এবং অন্যন্য দেহযন্নেরও যক্ষযারোগ' 

দেখা বায়। 

মদ্তিচ্কের বিল্লীতে যন্ষন্না (Tubercular 109101005169)  আঁতিশয়' 
মারাত্মক ব্যাধি। 


ক্ষমার চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভ : 

যত দ'রন্তই হউক না কেন বক্ষত্নায় আরোগ্যলাভ করা সম্ভব। কিন্ভু 
প্রাথীমক অবস্থায় রোগ নির্ণর করা এই ব্যাধির চিকিৎসায় অন্যতম প্রয়োজনীয় 
সত‘। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলেই চিকিংসকের 
পরামর্শ লওয়া উচিত। সে লক্ষণ যত সামান্যই হউক না কেন- স্ষুধামান্দা, 
দ্বলিতা, অবসাদ প্রবণতা, শরীরের তাপবাদ্ধ, জান্সান্ধি বা শরীরের" অন্যান 
অংশে বেদনাবোধ ইত্যাঁদ কোনমতেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। 

শিশুদের দেহে যক্ষত্ার উৎপত্তি নির্ধারণ করার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হইল' 
চমেরি নীচে যক্ষ্াবীজাণুর নির্যাস ইনজেকশন করা; ব্যাধ থাকলে ইন্জেক- 


'শনের স্থানটি লাল হইয়া ফালা | যক্ষমাক্লান্ত বাঁলয়া সন্দেহ হইলে 


+ যক্ষ্মা চিকি ওসার প্রধান লক্ষ্য হইল জীবদেহের রোগবাজাণডুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
শান্তশালা এবং জয়ী হইতে সাহায্য করা। সুতরাং স্বাস্থাবাঁধর মৌলিক 
নিরমকানুনগ্াি পালন করাই প্রথম কর্তব্য; সেগুলি হইল প্রচুর পারমাণে 
উন্মুন্ত বাতাস সেবন করা, ঘরের বাহিরে শারীরিক শ্রমের কাজকর্ম করা, বাস- 
গৃহে প্রচুর বার; চলাচলের ব্যবস্থা করা, জানলা খ্ালয়া নিদ্রা যাওয়া, ব্যায়াম 
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করা ও বেড়ান, না্দ্ট সময়ে উপযনুন্ত খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি। যক্ষমাক্কান্ত রোগী 
কোনমতেই ধুম বা মদ্যপান করিবে না। সোভিয়েত ইডীনয়নে এমন বহুসংখ্যক 
স্বাস্থ্যাবাস তৈয়ারী হইয়াছে যেখানে রোগীরা সুপাঁরকল্পিত স্বাস্থ্যাবাঁধ পালন 
করিয়া দ্রুত শান্ত সণ্য় করিতে পারে। 

যক্ষা চিকিৎসার আরও দুইটি পদ্ধাত আছে। উদাহরণস্বরূপ ফুসফুসের 
যক্ষয্বায় প্রনুরার অভ্যন্তরে বাতাস ঢুকাইয়া দেওয়ার কথা বলা যাইতে পারে 
(ঁনউমোথোরাক্স)। ফলে ফুসফুসের যে অংশে বাতাস ঢ্কান হয়, সেই অংশটি 
চুপসাইরা গিয়া বক্ষযাক্রান্ত এলাকাটি আরোগ্যলাভ করে। একই উদ্দেশ্যে অস্থি ও 
ধারকের (52176) সাহায্যে আক্রান্ত তঙ্গকে যথাসাধ্য বিশ্রাম দেওয়া হয়। 

গত কয়েক বংসরে সোভিয়েত গুষধাশল্প স্ট্রেপটোমাইসিন উৎপাদন 
পদ্ধাততে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছে; এই উষধাটি যক্ষনাবীজাণ্দর বদ্ধ 
প্রীতহত করে এবং কয়েক ধরনের যন্ন্নায় চমৎকার ফল দেয়। বিশেষ কাঁরয়া 
যে টিউবারকুলার মোনিঞ্জাইটিস ব্যাধি অতাঁতে দুরারোগ্য বালিয়া গণ্য হইত 
তাহাতে স্ট্রেপটোমাইসিন সন্তোষজনক কাজ করে। 


যক্ষনার সংক্রমণ প্রতিষেধের উপায় : 

সংক্রমণের উৎস হইতে প্রত্যেক সংস্পর্শ দ্বারা ক্ষমার উৎপত্তি হইতে পারে। 
বক্ষমারোগণর থালা, তোয়ালে বা রুমাল ব্যবহার করিয়া অথবা বক্ষরাোগীর 
হাঁচি বা কাশির দ্বারা দিত বাতাস প্রশ্বাস লইয়া (নিষ্ঠীবনকণা বা ধ্ীল হইতে 


বক্ষরারোগীর পক্ষে নিজের থুতু বিশেষ ধরনের বন্ধ িকদানীতে ধাঁরয়া রাখা, 
হাঁচি ও কাশির সময় রুমাল দয়া মুখ ঢাকিয়া রাখা, পৃথক বিছানায় শোওয়া, 
পৃথক তোয়ালে ও থালা ব্যবহার করা উচিত এবং কখনও শিশুদের চুম্বন করা 
বা কোলে লওয়া উচিত নয়। 

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল 
জশীবদেহে সাধারণ শান্তি বৃদ্ধ করা। উপয্্ত শারীরিক ব্যায়াম এবং কাজ ও 


সংরক্ষণীয় টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচালত আছে। 'টকাপ্রাপ্ত 
শিশুদের অপেক্ষা টিকা দেওয়া হয় নাই এইরপ শিশুদের মধ্যেই বক্র প্রকোপ 
বেশী দেখা যায়। প্রথমোন্তরা যন্ষযাক্রান্ত হইলেও সে রোগ আঁত মদন ধরনের 
হইয়া থাকে এবং সাধারণত সহজেই সায়া যায়। অনারুম্যতা বজায় রাখার 
জন্য সাধারণত দুই তিন বৎসর অন্তর টকা দেওয়া প্রয়োজন! 


সোভিয়েত ইউনিয়নে ষক্ষযার বিরুদ্ধে সংগ্রাম : 
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দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের কাজের ও বাসস্থানের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অবস্থার 
উন্নতির দ্বারাই এই সাফল্য আঁজর্তি হয়। শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত কাঁরয়া এবং প্রাথামক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের জন্য সমগ্র জনসমাষ্টির 
নিয়ামত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যাপকভাবে যক্ষ্নাক্লনিক ও স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন, 
সকলকে টকা দেওয়া প্রভাত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বৎসরের পর বৎসর 
বক্ষরার মৃত্যুহার হাস পাইতেছে। 

পহীজবাদী শোষণের অবসান এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সাফল্যের ফলে 
শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কীতক মানের অবিচল উন্নতি হইয়াছে 
এবং পার্টি ও সরকারের পক্ষে ব্যাপকভাবে ড্বাস্থ্য-ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব 
হইয়াছে। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত 
রোগ হিসাবে যক্ষয্াকে নির্মূল করার প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। 


প্রশ্ন 2 
(৯) জীবাণুর কোন অংশে অক্সিজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়া ঘাঁটয়া থাকে? 
(২) ফুস্‌ফুস্‌ দুইটি স্ফীত অবস্থায় থাকে কেন? কোন অবস্থায় ফুসফুস 
চুপসাইয়া যায়? 
(৩) *বাস-পথ ও ফুসফুসের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর। 
(৪) মুখের পারবর্তে নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইব কেন? 
(6৫) প্রশ্বাস ও শ্বাস ত্যাগের বাতাসের মধ্যে পার্থক্য কিঃ 
(৬) জাবাণ্‌ ও তাহার পরিবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান কি ভাবে চলে তাহা 
বর্ণনা কর। 
(৭) কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বিষান্ত হইলে জাঁবাণ;দেহে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়? 
৮) কয়লার ধোঁয়ায় শরার বিষান্ত হইলে প্রাথমিক পাঁরচর্বার মূল নশীতগাাল বর্ণনা কর। 
(৯) ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব কাহাকে বলে? কি কারয়া মাঁপতে হয়? 
(১০) শ্বাসরোধ হইলে কি ভাবে প্রাথমিক পরিচর্যা কারতে হয়? 
(১১) জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের বায়; চলাচলের পরিবর্তন কি ভাবে 
- হইয়া থাকে? 
(১২) শ্বাস চলাচল কি ভাবে নিয়ন্ব্রিত হয়? 
(১৩) স্বাভাবিক ও গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শ্বাস ও প্রশ্বাসের কার্য বর্ণনা কর। 
(১৪) *বাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবাধির মৌলিক নণীতগুলি বর্ণনা কর। 
(১৫) যক্ষমার বিরদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার উপায় ক? 
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| পাচন যন্ত্র 
৩৬। খাদ্য ও তাহার উপাদান 


্যষ্টির গ্যর্যত্ব : 

আমরা জানি যে প্রচুর সংখ্যক লোহিত কাঁণকা প্রাতাদন ক্ষয় পাইতেছে ও 
মরিয়া যাইতেছে। দেহের অন্যান্য কোষগুলিও অনুরূপভাবে ক্ষয় পাইতেছে। 
িল্তু শরীরের মধ্যে শুধু ইহাই একমাত্র ক্ষয় নয়। জাবদেহের জৈব ক্লিয়াকলাপের 
জন্য প্রয়োজনীয় পাঁরপাকক্রিয়া ও শান্তর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতাঁট কোষের 
মধ্যে কোষপদার্থের কিছ অংশ নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। 

জাবদেহ যাহা হারাইতেছে দৈনিক খাদ্যের মারফৎ তাহা নিরন্তর পূরণ 
হইয়া থাকে । মৃত কোষগ্ডলৈর পরিবর্তে নূতন কোষ সৃষ্টির জন্য; কোষের 
বাঁদ্ধর জন্য এবং জৈবিক, ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
পদার্থ খাদ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কোন প্রাণী খাদ্য না পাইলে দ্রুত 
ওজন হারায় এবং শেষ পর্যন্ত মরিয়া যায়। 

অর্থাৎ খাদ্যই হইল জীবদেহের গঠন উপাদান এবং শান্তির একমান্র উৎস। 


প্যম্টিকর পদার্থ : 
খাদ্যের যে সকল উপাদান জীবদেহের পক্ষে আবশ্যকীয়, সেইগ্রলিকেই 


পুষ্টিকর পদার্থ বলে। যে তিনটি জাটল জৈব যৌগক পদার্থসমষ্টি জীবল্ত 
পদার্থ সাঁষ্ট করে, সেইগাীলই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পম্টিপদার্থ; সেগদাল 


হইল, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শকর্রা। 
খাদ্যে আরও পাওয়া যায় ধাতব পদার্থ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম 


ক্লোরাইড ও অন্যান্য অজৈব লবণসমূহ) জল এবং সামান্য পাঁরমাণ ভিটামিন 
জাবদেহের পাঁরপাক ক্রিয়ায় ইহাদের ভূমিকা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 


খাদ্য £ 
প্রোটন, স্নেহপদার্থ ও শক'রা দ্বারা বিভিন্ন খাদ্য তৈয়ারী হয়। কোন 


কোন খাদ্যে বিশেষ একটি প্যান্টি পদার্থই পাওয়া যায়; যেমন চিনতে শুধ্‌ 
শকণরা থাকে; তেমনি সূ্যম্খীর তেলে সামান্য পারমাণে অন্যান্য বস্তু 
থাঁকিলেও ইহা প্রধানত স্নেহপদার্থ। অবশ্য অধিকাংশ খাদ্য বাভন্ন পরিমাণে 
{বাভিন্ন পনুষ্টিপদার্থে গঠিত। 

পুষ্টি সম্পর্কে সাঠক ধারণা কাঁরতে হইলে 'বাভন্ন খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ- 
পদার্থ ও শকর্রার পাঁরমাণ জানা প্রয়োজন। উপাদানের 'বাভন্নতা সত্বেও সমস্ত 
খাদ্যই কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভন্ত।* 


রং = পস্তেকের শেষ অংশে বিভিন্ন খাদ্যের উপাদান তালিকা ভুক্ত করা হইয়াছে। 
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(১) মাংস ও মাছ ঃ মাছ ও মাংস প্রোটন জাতীর খাদ্যের প্রধান উৎস ॥ 
এগঢ়লতে সাধারণত শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ প্রোটিন থাকে। কৌভয়ারে 
প্রোটনের পাঁরমাণ খুব বেশ (শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ)। মাছ মাংসে 
শর্করার পারমাণ খুবই কম__সাধারণত শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। কিন্তু 
চার্ব বা স্নেহপদার্থের পাঁরমাণে তারতম্য থাকে: কৃশ গরুর মাংসে শতকরা ৩ 
হইতে ৫ ভাগ এবং খুব মোটা গরুর মাংসে শতকরা ২৫ ভাগ বা আরও বেশী 
থাঁকতে পারে। 

বাছুরের মাংস, মুরগর মাংস, পোনামাহু, পাইক মাছ ইত্যাদি চার্বহীনের 
দলভুন্ত; শুকর ও ভেড়ার মাংস, হোরং মাগুর ও স্যামন মাছ এবং অধিকাংশ 
মাংসের কাবাবে অধিক পাঁরমাণে চার্ব বা স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়। 

(২) ডিম ৪ ডিমে প্রোটন (১৪%) ও চার্ব (১১%) দুইই বেশী থাকে 
এবং শকরা প্রায় নাই বলিলেই চলে। ডিমের কুসমাট সর্বাপেক্ষা প্দাষ্টিকর; 
ইহাতে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ চার্ব এবং জীবদেহের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থও- 
থাকে। 

(৩) দুধ ও দঃধ হইতে উৎপননদ্ব্য ঃ দুধে প্রচুর পাঁরমাণে জল থাকে। 
ইহাতে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের পাঁরমাণ শতকরা ৩-৫ ভাগ এবং শর্করা 
শতকরা ৫ ভাগ। 

দুধ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে স্নেহপদার্থাট সরের আকারে উপরে ভাসিয়া 
ওঠে। সর তোলা দুধে প্রকৃতপক্ষে কোন স্নেহপদার্থ থাকে না। বহুক্ষণ 
রাখিয়া দিলে এবং অন্যান্য অবস্থায় (যেমন টক হইয়া গেলে) দুধ জমিয়া 
প্রোটিনের কঠিন পিণ্ডে পরিণত হয়; ইহাকে কোঁজন (বা ছানা) বলা হয়। 
জমাট দুধ হইতে দধি বা ছানা ও চাঁজ্জাতীয় প্রোটনবহুল খাদ্য তৈয়ারী হয়। 
এইসব খাদ্যের চার্বর পাঁরমাণ ইহাদের প্রস্তুত প্রণালীর উপর নির্ভর করে; 
চাঁবাঁবহীন খাদ্যগ্রল সর তোলা দুধ হইতে তৈয়ারী হয়; ক্রীম হইতে প্রস্তুত 
খাদ্যে চার্বর পরিমাণ বেশী থাকে। , ৃ 

(8) জান্তৰ ও উদ্ভিজ্জ চার্ব এবং তৈল £ এই দলভুন্ত খাদ্যে শর্করা ও 
প্রোটিন প্রায় থাকে না। জান্তব ও উীদ্ভজ্জ খাদ্য হইতে বিশেষ পদ্ধীততে বহু 
প্রকার চার্ব প্রস্তুত হয়; সর বা টক সর মন্থন কাঁরয়া মাখন প্রস্তুত হয়, বীজ 
পিয়া তৈল নিক্কাশন করা হয়, চর্বির বিশেষ প্রক্রিয়া দারা নার্গারন প্রস্তুত 

(৫) শব্জনী, ফল, জাম, ছন্রাকঃ দুধের মত এইসব খাদ্যেও প্রচুর জল থাকে ৷ 
শর্করার পাঁরমাণ শতকরা ২০ (আল) হইতে ১ বা ২ ভাগ (লেটনস্‌, শশা) 
পৰ্যন্ত থাঁকৃতে পারে। এই দলের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১ হইতে 
২ ভাগের বেশী থাকে না। চাঁবর পারমাণও খুব কম। 

(৬) শস্য ও গম ৪ শস্য ও গমে জলের পাঁরমাণ খুব অল্প। সাধারণ- 
খাদ্যে আমরা এইগদাল হইতেই আঁধকাংশ শক'রা পাইয়া থাকি, কারণ এই- 
গুলিতে শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ শ্বেতসার বর্তমান। এইসব শস্য এবং 
মাংস ও মাছ হইতে আমরা প্রচুর প্রোটন পাই (গড়পড়তা প্রায় শতকরা ১০. 
ভাগ)। এইগনীলতে চার্বর অংশ খুব কম। 

শস্য ও গম হইতে খাদ্য প্রস্তুত করার সময় প্রচুর পাঁরমাণ জল ব্যবহার 
করা হইয়া থাকে । রটে যে পাঁরমাণ গম ব্যবহার করা হয় রুটির ওজন তাহা 
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অপেক্ষা শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ বেশী; খিচুড়ি রান্না কারতে শস্য অপেক্ষা 
৩, & এমনকি ১০ গুণ বেশী জল ব্যবহার করা হয়। 

(৭) বিভন্ত বীজ হুইতে উদ্ভূত গাছের ফল ৪ মটরশ:টি, বীন, সয়াবীন, 
মসুর ইত্যাঁদতে প্রচুর প্রোটিন (শতকরা ২৮ হইতে ৩০ ভাগ) এবং শকরা 
থাকে। কোন কোন অণ্চলের প্রধান খাদ্য সয়াবীনে যথেষ্ট স্নেহপদার্থ পাওয়া 
যায়। 

(৮) বাদাম ৪ সমস্ত প্রকার বাদামে একই হারে পযষ্টিপদার্থ থাকে না। 
কিন্তু ইহাদের সবগুিতেই যথেষ্ট স্নেহপদার্থ আছে; কতকগ্যাীল বাদামে 
শতকরা ৬০ ভাগ বা আরও বেশী স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বাদামে 
যথেষ্ট প্রোটনও আছে (শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ)। শকরার পারমাণ কিন্তু কম। 

সূর্যমুখী বাঁজের উপাদান প্রায় বাদামেরই মত- ইহাতে স্নেহপদার্থের 
পাঁরমাণ শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ! 

(৯) চান ঃ চান খাঁটি শককরা। মধ্5, ফল, জামের মোরব্বা, মিছার বা 
আঠাল মিছারি আসলে খাঁটি শর্করার অন্তভুক্তি। 

আল অথবা গমের শ্বেতসারও এই দলভুক্ত; চিনির মত শ্বেতসারও একটি 
খাঁটি শকর্রা। 

(১০) চকোলেট, কোকো £ এই খাদ্যগ্ীলতে প্রচুর পাঁরমাণে শর্করা (শত- 
করা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ) ও স্নেহপদার্থ (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) এবং [ছটা 
(শতকরা ৫ ভাগ) প্রোটনও আছে। 


অন্শীলনী £ 
তোমার দৈনিক খাদ্য হইতে প্রোটিন, দ্নেহপদার্থ ও শকারার অন্তর্ভুক্ত তিন. প্রকার পাটি 
পদার্থ যুক্ত খাদ্যের নাম লিখ। এই খাদ্যগ্ীল কেন এই পান্টিপদার্থগ্ীলর প্রধান উৎস হয়, 


দোঁদকে রাখও। তাঁলকাভুন্ত এই খাদ্যগলর মধ্যে কোন্‌ কোনটিতে একসঙ্গে দুই: প্রকার 
সোপ বর্তমান? সে পরা পদার্গনীল কি কি? 


৩91 পাচন 


পাচন বা হজমের গুরুত্ব 8 
কোন কোন প্রাণী তাহাদের চতু্পার্শ্বস্থ মাধ্যম হইতে গ্রস্তৃত পণীষ্টপদার্থ 
রা থাকে, ইহাদের খাদ্য তৈয়ারী করার প্রয়োজন হয় না। অন্ত্রের মধ্যে 

কাঁট (০003) ও পরজীবীগীল (parasite) এই ধরনের প্রাণী। ইহারা 

ইহাদের 'গালিকের' অন্তরে অথবা অন্য কোন দেহযন্দ্ে বসবাস করে এবং সেখানে 
পূর্ব হইতে প্রস্তুত ও জীর্ণ করা পঢাম্ট্পদার্থ পাইয়া থাকে। 
কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীকেই এমন পষ্টিপদার্থ খাইয়া বাঁচতে হয় যেগ্ীল 

কোষাঁঝাল্পশ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না বলয়া জীবদেহ কর্তৃক পোত (8959- 

milated) হইতে পারে না। পোষিত হইবার জন্য পুষ্ট পদার্থগীলকে 

প্রথমে সহজতরর্পে ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। এই পদ্ধতি চাঁলবার সময় খাদ্যের 
রূপগত ও রাসায়নিক পারবর্তন ঘটিয়া থাকে। 

রুূপগত পাঁরবর্তনে খাদ্য দাঁতের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্র অংশে বিভন্ত এবং 
আর্দ হইয়া থাকে। সক্ষন্রভাবে বিভন্ত ও দ্রবীভূত অবস্থার খাদ্য সহজেই 
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বাসায়ানক প্রক্রিয়ার আওতায় আসিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রোটিন, চার্ব ও 
শকর্রার জটিল কণাগ্রীল বিভন্ত হইয়া বায়। এইভাবে বিভন্ত বা পৃথক হইয়া 
অর্থাৎ পাচনের কিন্বপদাৰ্থ গুলির (digestive ferments) সাহায্যে জীর্ণ 
হইয়া পুণ্টিপদার্থাট কম জটিল পদার্থে রূপান্তারত হয় এবং ' তখন অন্দের 
'গান্র দিয়া সহজেই চাঁলরা যাইতে পারে। 


শকরার রুপান্তর ৪ 

পাচন কিয়া চলার সময় শ্বেতসারের প্রাতাট অণ্ড গ্রেপ্‌সঃগার বা গ্রুকোজ- 
হ্বাতীয় সাধারণ শর্করার কয়েকাঁট অণুতে বিভন্ত হইয়া যায়। ইক্ষু; অথবা 
বাঁটের এক অণু চিনি ভাঙ্গিয়া দুই অপ্য সাধারণ শক'রা অর্থাৎ গ্রুকোজ ও 
ফলের চিনতে রূপান্তারত হয়। অনুরূপভাবে দুধের চান দুই কণা সাধারণ 
ধচানতে বিভন্ত হইয়া যায়। 


প্রোটিনের রূপান্তর £ 

প্রোটিন দেহাভ্যন্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বিভন্ত হয় না। প্রোটন বাশ্লন্ট 
হওয়া পদ্ধতির প্রথম অবস্থায় এমন কয়েকটি পদার্থের সৃষ্ট হয় যেগীল তখনও 
জাঁটল অবস্থায় থাকে। এইগুি বারে বারে বভন্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত এ্যামাইনো 
এ্যাঁসডর্পী সরল যৌগিক পদার্থে রূপান্তাঁরত হয়। 

এখন পর্যন্ত প্রোটিন গঠনকারী ২০টর বেশী গ্যামাইনো এ্যাঁসড জানা 
গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের এবং 'বাভন দেহবন্ত্র ও কলার প্রোটিনে 
বাভন্ন ধরনের ও বাভন্ন পাঁরমাণের এ্যামাইনো এ্যাঁসিড আছে। 


প্নেহগদাথের রুপান্তর : 

এক অণ:স্নেহপদার্থ ভাঁঙ্গয়া এক অণ্য় গ্রিসারল ও তন অণু স্নেহজাতীয় 
'এ্যাসডে (fatty acids) পাঁরণত হয়। স্নেহজাতীয় এ্যাঁসডগযীল ক্ষারের 
(alkalis) সাঁহত যুক্ত হইয়া যে লবণ তৈয়ার করে, ত তাহাকে সাবান বলা হয়। 
সাধারণত যে সাবান (soaps) ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইল সোডয়াম লবণঘাঁটত 


স্নেহজাতীয় এ্যাসিড এবং ইহা স্নেহজাতীয় এ্যাঁসডের উপর কণ্টক সোডার 
প্রাক্রয়া দ্বারা প্রস্তৃত। 


কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়া ৪ এ 

একটি কোষাঁবাশষ্ট প্রাণীদেহে কোষের মধ্যেই পাচনাক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
অণদুবীক্ষণের সাহায্যে এ্যামিবার গাঁতপ্রকীতি লক্ষ্য কাঁরলে দেখা যাইবে যে 
ইহা শরীরের এক বা অপর স্থান হইতে “সউডোপোড” (pseudopod) নামক 
ক্ষাদ্র উদ্গত অংশ ঠোঁলয়া বাঁহর করিয়া দিতেছে। এ্যামিবার দেহ কোন কঠিন 
বন্তুকণার সংস্পর্শে আসিলে সিউডোপোড সোঁটকে ধাঁরয়া তাহার উপর এবং 
চারপাশ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং শীঘ্ইই সেই কণাট এ্যামবার দেহাভ্যল্তরে 
চলিয়া যাইবে । কণাটির চারপাশে জীবোপাদানে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর (বা খাদ্য- 
গহবর) তৈয়ার হয়। ধৃত বক্তর মধ্যাসথত পুরষ্টপ্দা্ট জাবোপাদান হইতে 
গহ্বরে আগত পাচনের কিন্বপদার্থ দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে। জীর্ণ হওয়ার 
অনুপয্ন্ত অরাশিষ্টাংশ বাহিরে নিঃসৃত হয়; এ্যামবার সচলতার জন্য খাদ্য- 
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গহবরাট যে মুহুৰ্তে ইহার উপরিভাগে চলিয়া আসে ঠিক সেই মূহ্তেই- 
নিঃসরণাক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 


কোষের বাহিরে পাচনক্রিয়া ৪ 

নিম্নালাখত পরীক্ষা কয়েকটি বড় বড় সাম্যাদ্রক জীবের (Coelenter- 
eta—Sea anemones) উপর চালান হইয়াছিল। কয়েকটি রক্ত প্রোটনের 
(ফাইব্ৰিন) টুকরা ফিল্টার কাগজে ম:ড়িয়া এই জন্তুগ্ীলর পাচনযন্ত্রের মধ্যে 
ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে ফাইব্রিনটি বাহির করিয়া দেখা গেল 
যে, উহা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া গিরাছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সামযাদ্রক 
এ্যানমোন্সের পাচনক্রিয়া কোষের মধ্যে না হইয়া পাচনযন্ত্ের মধ্যেই সম্পন্ন 
হইয়া থাকে; এখানে খাদ্যকণাগীল নিদিষ্ট গ্রাল্থকোষ হইতে ক্ষারত শ্লেত্মার 
সহিত ঘ্যন্ত হইয়া অবস্থান করে; এই শ্লেম্সায় যে কিন্বপদার্থ থাকে তাহা 
দ্বারাই পাচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অর্ধজীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগ্যাীল অন্য কোষ দ্বারা 
পঁরিবেন্টিত হইতে পারে; এই কোষগীলর মধ্যে এ্যামিবা দেহের মত খাদ্য- 
গহৰর থাকে। 

দেখা যাইতেছে সাম্দাদ্রক এ্যানমোন্সের দেহে কোষের মধ্যে এবং বাহিরেও 
খাদ্যের পাচন হইয়া থাকে। অন্যান্য বহু মেরুদণ্ডহীন জীবদেহেও একই সঙ্গে 
পাচন-গহবরে ও কোষ মধ্যে খাদ্য জীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণীটি যত উচ্চ- 
স্তরের হইবে কোষের বাহিরে পাচনক্রিয়ার গুরুত্ব তত বেশী হইবে। 
হয়; এখানে প্রচুরসংখ্যক পাচন গ্রন্থি দ্বারা. প্রয়োজনীয় কিন্বপদার্থ সহ জারক 


রস ক্ষারত হয়। 


ফেগোসাইট £ 

প্রাণীজগতের বহু শতাব্দীব্যাপী বৃদ্ধির ফলে কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়ার 
মৌিক তাৎপর্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কোষের বাহিরে পৌ্টক নালীর 
মধ্যে পাচনক্লিয়া শুরু হইয়াছে। কিন্তু তাহা সেও কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়া 
সম্পূর্ণ অবলঃস্ত. হয় নাই। জাবাণ্দদেহে ইহা এক নূতন গদরদত্ব লাভ 


করিয়াছে। 

প্রখ্যাত রুশ-বিজ্ঞানী মেচ্নিকভ্‌ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফেগোসাইট সমুহ 
জীবদেহ হইতে রোগ-বীজাণ্‌ এবং কোষদেহের পচনশীল অংশগ্ীল কোষ- 
মধ্যে পাচনক্রিয়া মারফৎ দূরীভূত কাঁরয়া থাকে। ফেগোমাইটদের এই বিশেষ 
কার্যকলাপ (9179805159915) কিন্তু পাচনক্রিয়ার অংশ নয়; দেহের অন্যান্য 
কোষের ন্যায় ফেগোসাইটদেরও পূর্ব হইতে প্রস্তুত ও জীর্ণ প্দাম্টপদার্থের 


প্রয়োজন। 
৩৮। মুখ বিবর 
দাঁতের গঠন £ 


মুখাঁববর হইতেই পোঁচ্টিক নালী শুরু হইয়াছে। মুখাঁববরে খাদ্য লালার 
দ্বারা পাচ্ছিল এবং দাঁতের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া যায়। দাঁতগ্াঁল 


১২৫ 


এডেনাঁটন” নামক একপ্রকার আঁস্থসংশ্লষ্ট বড় পেশী দ্বারা গাঁঠত। উর্ধ 
এবং নিম্ন চোয়ালের বিশেষ বিশেষ গহ্বরের মধ্যে দাঁতগাীল প্রোথিত হইয়া 
থাকে। চোয়ালের গহবরের মধ্যে প্রোথিত অংশকে দল্তমূল্‌ এবং উপরের অংশকে 
চূড়া বলা হয় (৭৯নং চি্)। দাঁতের অভ্যন্তরস্ত গহ্বরাঁট রন্তপ্রণালী ও স্নায়ু 
কলায় পূর্ণ থাকে; এইগীল খুব সুক্ষম- 
প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ কাঁরয়া দন্তমূল 
পর্যন্ত চাঁলয়া যায়। চুড়াটি খুব কাঁঠন 
এনামেলের আতন্তরণে ঢাকা থাকে। 


গঠন প্রকৃতির জন্য দাঁতের স্থায়ত্ব খুব 


৮০নং চিত্র__মানুষের দাঁত 
১। ও ২। কর্তন দন্ত; ৩। শব-দল্ত; 


১। দাঁতের এনামেল; ২। 
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*৩। দন্তগহৰরে রন্তপ্রণালী ও স্নায়দ ৪1 ও &। চর্বণ দন্ত; ৬1৭1৮। পেষণ 
প্রবেশের নালিকা; ৪। দল্তগহবৰর; দন্ত (সবশেষটি জ্ঞান-দন্ত); ৯! স্নায়দ- 
6৫! দন্ত-মুকুট; ৬। দন্তমূল শাখাগ্ীল দন্তমূলে প্রবেশ কাঁরতেছে। 


'দাঁতের সংখ্যা ও আক্বাঁত ৪ 

মানুষের উপরের ও নীচের চোয়ালে ১৬ট কাঁরয়া মোট ৩২টি দাঁত আছে 
€৮০নং চিন্র)। সন্মুখের ৪1টি দাঁতকে কর্তন-দন্ত (12019079) বলে; তাহার 
উভয় পার্শ্বে একাঁট কাঁরয়া শ্ব-দন্ত (০৭), দুইটি করিয়া চর্বণ-দন্ত 
(premolar) ও তিনাট কাঁরয়া পেষণ-দন্ত (0101৪7) আছে। 

চর্বণ ও পেবণ দন্তগযালি দ্বারা খাদ্য চার্বত ও পোঁষত হইয়া থাকে । বৃহৎ 
খাদ্যখণ্ডগুি শ্ব-দন্ত দ্বারা কাঁতত ও ছিন্ন করা হয়। কর্তন দন্ত দ্বারা 
প্রধানত খাদ্য কর্তনের কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


দুধ-দাঁত ৪ 

শিশুদের প্রথমে অস্থায়ী বা দুধ দাঁত উঠিয়া থাকে। ২ই বৎসর বয়সে 
২০টি দাঁত দেখা দেয়। তাহার মধ্যে ৮ট কর্তন-দল্ত, ৪টি *ব-দন্ত এবং ৮ট 
চর্বণ-দন্ত (৮১নং চিত্র)। ৬ হইতে ৮ বৎসর বয়সে প্রথম স্থায়ী পেষণ-দন্ত 
উঠিতে আরম্ভ করে। এই বয়সে দাঁতের পারবর্তনও শুরু হয়_দুধ-দাঁতগুলি 
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ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহাদের স্থলে স্থায়ী দাঁতগুলি উাঠিতে 
থাকে। ১২ হইতে ১৪ বংসর বয়সে দাঁতের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইয়া যায় 
“এবং এই সময় দ্বিতীয় পেষণ-দল্ত উঠিতে শুরু করে। সবশেষ পেবণ-দন্তাট 


৮১নং চিত্র_দুধ-দাঁত 
১। দুধ-দাত; ২! স্থায়ী দাঁতের ক্ষীণ হম 


'উভয় দিকের) সাধারণত ১৮ বৎসরের পূর্বে দেখা যায় না; কখনও কখনও 
.২৫ বংসরও লাগিয়া যাইতে পারে; এগ্ালকে বলা হয় আকেল-দাঁত বা জ্ঞান- 


দল্ত। 


. ন্দাঁতের যত্ন ঃ 

দাঁতের এনামেল যথেষ্ট কঠিন হওয়া সত্তেও সমর সময় ইহাতে ফাটল দেখা 
দেয়। দাঁত দিয়া বাদাম ভাঙ্গতে বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ কামড়াইবার সময়, 
পর পর ঠাণ্ডা ও গরম পানীয় পান কাঁরলে (আইসক্রীম ও গরম চা) এনামেল 
ফাটিয়া যাইতে পারে। শিশু ও কিশোরদের দাঁতের এনামেল প্রাপ্তবয়স্কদের 
অপেক্ষা পাতলা, সেইজন্য অল্পবয়স্কদের দাঁত সহজেই আহত হইতে পারে। 
দুধ-দাঁতগ্লি বিশেষ করিয়া ভঙ্গুর। 

এনামেল নষ্ট হইলে দাঁতটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাস্ত হয়। একটি দাঁতের ক্ষয় 
"যথাযথভাবে চিকিৎসা না করাইলে পাশের দাঁতগহীল আক্রান্ত হইতে পারে। 
সুতরাং দাঁতের ক্ষয় রোধ করার জন্য অথবা ক্ষয়িষ্ণু দাঁত তুলিয়া ফৌলবার জন্য 
বৎসরে অন্তত দুইবার দন্তচিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। 

খাদ্যকণাগুলে দাঁতের ফাঁকে ঢ্রাকয়া পাঁচতে আরম্ভ করে এবং তাহা 
"হইতেই দাঁতের ক্ষয় শুরু হয়। সূতরাং খাদ্যকণাগীল বাহির করিয়া ফোলিয়া 
"দাঁতের ক্ষয় রোধ কারবার জন্য প্রাতাদন রাত্রে শয়নের পূর্বে মাজনের সাহায্যে 
“দত ঘাঁসয়া ফেলা কর্তব্য। প্রথমে দাঁতের বাহিরের দক উপর হইতে নীচে * 
“এবং নীচু হইতে উপরের দিকে ঘাঁসয়া পরে ভিতরের দিকে ঘাঁসতে হইবে। 
পপ্রত্যেকবার খাওয়ার পর পানীয় জলে মুখ ধোওয়া উচিত। 
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লালা-গ্রান্থ ৪ 
মুখাববর সব সময়েই আর্দ থাকে। মুখাঁববরের গান্রে অবস্থিত অসংখ্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাল্থ হইতে ক্ষারত শ্লেম্মা এবং কর্ণপুরঃ বো parotid), অধোহন 
(বা submaxillary) এবং অধোরসনা (বা sublingual) গ্রাম্থন্রয় হইতে 
ক্ষারত লালা দ্বারা মুখগহবরের আর্দ্রতা সাঁষ্ট হয় (৮২নং চিন্র)। এই গ্রন্থি- 
আঙ্গরগুচ্ছের মত। 
ইহাতে অনেকগদ্াীল 
গোলাকার বা থাঁলর ন্যায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে। 
এই সমস্ত ক্ষুদ্র গ্রান্থ- 
সমূহের নল বা ভান্ট- 
লতভ 
একটি সাধারণ নল বা 
ডান্টে পাঁরণত হইয়া 
মুখাঁববরে যাইয়া উন্মান্ত 
হয় এবং তথায় লালা; 
নিঃসৃত করে। 
একজন লোক দৌনক: 


বিবরের শ্রেম্মা- তে 

ন রি আনম্টকর বা বাঁহরাগত 
Re ৮২নং লালা গ্রান্থি কোন পদার্থ আসলে 
১। প্যাবাটড গ্রন্থি; ২। প্যারাটড গ্রন্থির ডাক; তাহা ধোয়াইয়া বাঁহর- 


৩। অধোঁজহবা বা সাবালঙ্গুয়াল গ্ৰন্থি; ৪ । 
অধোঁজহবা গ্রন্থির ডাই; &। অধোহনু গ্রান্থ; কারয়া দের। 
৬। অধোহন: গ্রন্থির ডা মানুষের লালায় টায়া- 


পদার্থ থাকে; ইহা শ্বেতসারকে মলটোজ রুপান্তারত করে। লালার আর একাঁট 
কিন্বপদার্থ পচন-ক্রিয়াকে চালু রাখে এবং মলটোজকে গ্রুকোজ বা আঙ্গুর 
চিনিতে (879 98897) পাঁরণত করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লালার, 
দ্বারা খাদ্যের শর্করাজাতীয় অংশ জীর্ণ হইয়া থাকে। 


গলাধঃকরণ ৪ 
লালার দ্বারা আর্দ ও পিষ্ট হইবার পর খাদ্য জিহ্বার সণ্টালনে গলাবলের' 
মধ্যে পারচালত হয়। গলাবলে পেশছাইলে কোমল তালযাট উপরে উঠিয়া 
* গলাবলের নাঁসকাংশের প্রবেশ পথাঁট বন্ধ করিয়া দের; এই সময় স্বরযন্তরাট 
উপরের দিকে টানে উঠিয়া পড়ে এবং উপাঁজহবা বন্ধ হইয়া যায়। উপাঁজহবাটি' 
খাদ্যকে গলাবলের নাঁসকাংশে এবং স্বরযন্ত্ের মধ্যে প্রবেশ কাঁরতে বাধা দেয়।' 
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রর দুলে পি অর 
গঠিত গ্রাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে (৮৩নং চি্ন)। 

গ্রাসনালীর উপরের অংশের পেশাগুলি ডোরাকাটা জাতীয়। অবশিষ্টাংশ 
মসৃণ পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত; এই পেশাগুলি সঙ্কুচিত হইয়া সমগ্র নালীটিতে, 


৮৩নং চিত্র_গলাধঃকরণ 
খাদ্যমণ্ড গলাধঃকরণের পথ; দক্ষিণে_খাঁদামণ্ড গলাধঃকরণের পূর্ব মূহুর্তে 
খাদ্যমণ্ড; ২। জিহবা; ৩। স্বরযন্ত্; ৪ উপাঁজহবা; ৫। নরম তাল; 


বামে-শ্বাস বায়নর ও 
১। 


চক্রাকার তরঙ্গস্রোতের মত সঙ্কোচন সৃষ্টি করে। এই সঙ্কোচন তরঙ্গ প্রথমে 
গ্রাসনালীর উপরের অংশকে সপ্টালিত কাঁরয়া পরে পাকস্থলীতে যাইয়া 
পেশছায়। এই ক্রিমিজাতীয় সত্কোচনের ফলেই খাদ্য পাকস্থলীতে পারচালিত হয় 


অন্যশীলনন £ 
(দাঁতের গঠনের একটি ছাব আঁক। 


৩১। পাকস্তজী 


পাকস্থলীর গঠন : 
পোঁচষ্টিক নালীর প্রশস্ততম অংশ হইল পাকস্থলী পোঁষ্টক নালীর 


অন্যান্য অংশের মত পাকস্থলীর গাত্রেও একটি পুরু পৈশীক স্তবক এবং. 
ভিতরের অংশে এক শ্রেজ্মা-বিল্লীর স্তবক আছে। উপরে গ্রাসনালী যেখানে 
পাকস্থলীতে আসিয়া মিশিয়াছে এবং নিম্নে পাকস্থলী হইতে যেখানে অন্ত 
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" শদুরু হইয়াছে তথাকার চক্রাকীতি পেশীগীলর সংকোচনের ফলে পাকস্থলীর 
প্রবেশ ও 'নর্গমনের মুখ দুইটি সাধারণত বন্ধ থাকে। খাদ্যাঁপন্ড চলাচলের ' 
সমর পেশীগাল শাথল হয়। 
পাকস্থলীর শ্লেম্মা-বিল্লীতে শাখাপ্রশাখাযুন্ত নলের ন্যায় প্রায় ৫০ লক্ষ ক্ষত্ত্ 
ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে (৮৪নং চিত্র)। এই ক্ষুদ্র গ্রান্থগলি দৈনিক প্রায় ২ লিটার 
জারক রস ক্ষরণ করে এবং তাহা দ্বারা খাদ্যের 
প্রোটন জীর্ণ হয়। 
পাকস্থলীর জারক রস : 
পাকস্থলীর রসে পেপাঁসন নামক িণ্ব- 
পদার্থ এবং হাইড্রোক্লোরক এ্যাসড থাকে। 
পেপাঁসন খাদ্যের প্রোটিনের উপর কাজ করে 
এবং পাচন ক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু কণ্ব- 
পদার্থাট অন্লমাধ্যম (9৫10. medium) ছাড়া 
কাজ কাঁরতে পারে না। তাহা ছাড়া 
পাকস্থলীতে খাদ্যের সাহত আগত বাঁজাণু 
ধ্বংস কাঁরয়া প্রাতরক্ষার ভূমিকা পালন 
করে। 
লালার দ্বারা আর্দ্র খাদ্যাঁপণ্ড পাকস্থলীতে 
প্রবেশ কাঁরয়া সঙ্কুচিত পাকস্থলী গান্রের চাপে 
বেশ কিছুকাল 'নীক্কিয় অবস্থায় থাকে। ক্রন্নে 
অসংখ্য পাকস্থলী গ্রা্খ দ্বারা ক্ষারত অস্লরস 
ইহার উপর কাজ কাঁরতে শর করে এবং 
ধীরে ধীরে খাদ্যাপণ্ডের মধ্যস্থলে ঢ্যিকয়া পড়ে। সেই কারণে খাদ্য যেখানে 
পাকস্থলী গান্রের সংস্পর্শে আঁসরাছে সেই অংশেই প্রোটনের পাচন ক্রিয়া 
শদরদ হয়। 
লালার যে অংশ খাদ্যের সহিত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহা দ্বারা 
পাকস্থলীর মধ্যে শর্করাও জীর্ণ হইয়া থাকে, িল্তু হাইড্রোক্লোরক এ্যাঁসডের 
উপপাস্থীততে লালার শকল্বপদার্থ কাজ কাঁরতে পারে না। সেই কারণে খাদ্যের 
যে অংশে পাকস্থলীর অন্লরস প্রবেশ কাঁরতে পারে নাই, সেই অংশে শর্করা 
জীর্ণ হইয়া থাকে । 
অন্তর মধ্যে খাদ্য চলাচল : 
পাচন ক্রিয়া চালতে থাকা কালে খাদ্য পাকস্থলীর ীনন্নাংশে চাঁলয়া আসলে 
ইহা খাদ্যকে পাকস্থলীর বাহরে ঠোৌলয়া দেয়। এই স্থানে পাকস্থলীর তরঙ্গ 
সঙ্কোচন খাদ্যাঁপন্ডকে মন্থন কাঁরতে শুরু করে এবং তখন ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
. অংশে অন্দ্ের মধ্যে প্রবেশ করে। 


৪০। পৌষ্টিক নাতী 

অন্ত: 
"পাকস্থলী হইতে খাদ্য অন্ত মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া প্রথমে ক্ষুদ্র অন্ত এবং 
" পরে ব্যহৎ অন্ব্ের মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ আঁতক্রম করে (৮৫নং চন্র)। এই মন্থর 
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চলমান অবস্থাতেই খাদ্য জীর্ণ হইতে থাকে । জীর্ণ পান্টিক 
নালী হইতে রক্তে অবশোধিত হয়। nla 

মানুষের পোঁন্টিক নালা মাংসাশশী জীবদের অপেক্ষা দীর্ঘ কিন্ত 
নিরামষাশী জীবদের তুলনায় অনেক লুদ্র। কুকুরের পোঁচ্টিক নালই ইহার 
দেহ অপেক্ষা ৪ই গুণ দীর্ঘ; ভেড়ার 288 
ক্ষেত্রে ইহা ২৪ গুণ এবং মানুষের দেহ 
অপেক্ষা ৯ গুণ দীর্ঘ। পোন্টিক নালীর 
দৈঘ্য খাদ্যের চাঁরত্রের উপর নির্ভর করে। 
সব্জী জাতীয় খাদ্যে মাংস অপেক্ষা কম 
প্যান্টি পদার্থ থাকে; তাহা ছাড়া উদ্ভিদ 
ধীরে ধাঁরে জীর্ণ হয়। কাজেই উদ্ভিজ্জ 
খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া যায় এবং 
দশর্ঘকাল পোঁচ্টিক নালীতে অবস্থান 
-করে। 


গ্রহণ বা ডিয়োভিনাম : 

কা্রান্তের প্রথম অংশাটির নাম ডিয়ো- 
শডনাম। অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের ডাক্টগ্যালর 
"মুখ উিয়োডনামে আসিয়া উন্মন্ত 
হইয়াছে। লালাগ্রল্খিসমূহের ন্যায় যকৃত 
ও অগ্যাশয় পৌম্টিক নালীর সাঁহত 
"ঘানষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ার কারণ শব্ধ 
গঠনও এই সংযোগের অন্যতম কারণ: 
ভ্রণদেহে উভয়েই পোঁচ্টিক . নালীর 
পাশ্বেরে বদ্ধ হিসাবে (lateral 
‘৪rowths) প্রথম দেখা দেয়। 


নগ্র্যাশয় : 

লালাগ্রান্থসমূহের ন্যায় অগ্যাশয়ও 
একটি জটিল শাখা প্রশাখায্ব্ত গ্রাল্থ। 
অগ্ন্যাশয়ের ক্ষারত রসে যে কিশ্বপদার্থ 
"থাকে, তাহা খাদ্যের প্রোটিন, স্নেহপদার্থ 
এও শর্করা এই তিনটি প্রধান উপাদানের 


উপরই কাজ করে। ৮৫নং চিন্র__পাচনচযন্ত 
মধ্যে প্রোটিন যে ১। গলনালী; ২। পাকস্থলী; ৩। যকৃত; 
৪1 পিস্তাশয়; &। ভিয়োঁডিনাম; ৩ 


পরিমাণে বিভন্ত হয়, অগ্যাশয়ের রস. ? ডা 
কর্তৃক তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিভন্ত আর ডা রঃ ৪1 
হইয়া হইয়া থাকে; এখানে প্রোটিনগ {সকাম বা বদ্ধনালী; ১১। উদর উপাক্ষ বা 
পৃথক পৃথক গ্যামাইনো-ঞ্যাঁসডে বিভক্ত এ্যাপেনডিক্স; ১২। বৃহদান্ত; 
হয়। অন্ম্যাশয় রসের অপর একটি ১৩। মলনালী। 
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কিন্বপদার্থ টায়ালনের মত শ্বেতসারকে চিনিতে রূপান্তারত করে এবং একট: 
স্নেহজাতীয় কন্বপদার্থ দ্বারা স্নেহপদার্থ 'গ্রসারলল ও স্নেহজাতীয় অন্লে 
রূপান্তাঁরত হয়। 


যকৃত : . 
উদরগহ্হরের দক্ষিণ পাশ্বের উপরের অংশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে যকৃতের 
অবস্থান। পূর্ণবয়স্ক লোকের যকৃতের ওজন প্রায় এক কলোগ্রাম। অন্যান্য 
দেহযন্তের মত যকৃতও একাটি ধমনী দ্বারা আক্সজেনে সম্‌দ্ধ রন্তু সরবরাহ পাইয়া 
থাকে। ইহা ছাড়া পাকস্থলন, অন্ত, অগ্ম্যাশয় ও প্লীহা হইতে প্রবাহিত রন্তসহ 
একাঁট শিরাও যকৃতে আসিয়া উন্মত্ত হয় (রাঙন চিত্র ২)। যকৃতের মধ্যে এই 
শিরা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভন্ত হইয়া পুনরায় কোৌশক নালা সৃষ্ট করে। 
ফলে পৌঁন্টিক নালীতে প্রবাহিত রন্ত দুইবার কোশক কৈশিক নালণঁসমূহের মধ্য 'দিয়া 
চলাচল করে। পাঁরপাক ক্রিয়ায় এবং শেষ কাঁরয়া জীর্ণ ও অবশোধিত পঢ়ষ্টি- 
পদার্থের তৎপরবতী প্রাক্রয়াসমূহে যকৃত যে ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার সাঁহত 
উপারিউন্ত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক আছে। 

যকৃতের অন্যতম কাজ হইল পিত্তক্ষরণ ; পিত্ত পিত্ত-নলের (bileduct) 
মধ্য দিয়া ডিয়োডিনামে প্রবেশ করে। িত্তের নিজস্ব কোন কিণ্বপদার্থ না 
থাকলেও ইহা অন্যন্য কিণ্বপদার্থের কাজে সাহায্য কারয়া. পুষ্টপদার্থ জীর্ণ 
কাঁরতে সহায়ক হয়। যকৃতে আঁবরাম পিত্ত ক্ষরণ হইলেও খাদ্যপিণ্ড পাকস্থলী 
হইতে িয়োডনামে যাইবার সময় ইহা পৌন্টিক নালীতে প্রবেশ করে। অন্য 
সময়ে পিত্ত পিভ্তাশয়ে (£৪]] bladder) যাইয়া প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত 
সেইখানে জমা থাকে । 


দান্ত : 

কষদ্রন্ল পোঁচ্টিক নালীর দীর্ঘতম অংশ। ইহার শ্লেম্মাশীবল্লীতে সান্নাবিষ্ট 
অসংখ্য আন্মিক গ্রন্থি হইতে প্রতিদিন প্রায় দুই লিটার জারক রস ক্ষারত 
হয়। এই জারক রসে যে কিন্বপদার্থ থাকে তাহা প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং 
শকর্রার উপর কাজ করে এবং ইহাদের পাচন-ক্রিয়ার শেষ পর্যায় সম্পন্ন 
করে। 


অন্দ্ের তরঙ্গাঁয়িত ণ্টালন (peristalsis) : 

রাফম: দ্বারা অচেতনকৃত কোন জন্তুর উদরগহবর কাটিয়া উন্নত 
করিলে কুণ্ডলীকৃত ভাঁজ 'বাঁশল্ট ক্ষদ্্রান্বে ক্রিমসুূলভ সণ্টালন দেখা যাইবে। 
অন্ত্গাত্রে অবাস্থত মস পেশীগীলর পর্যায়ক্রগিক সঙ্কোচন ও *লথ হওয়ার 
জন্যই এই সঞ্টালন সণ্টি হয়। প্রতিটি সচ্কোচন সেই মহুতেই সমগ্র অন্দে 
পারব্যাপ্ত না হইয়া একবার একটি অংশে সঞ্াঁরত হয় এবং এইভাবে সঙ্কোচন 
তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে সমগ্র অন্তে ছড়াইরা পড়ে। অন্বগাত্রের এই তরঙ্গায়ত অথবা 
ক্রামিসূলভ সণ্চালনকে 139715691915 বলা হয়। দেহ হইতে 'বাচ্ছন্ন অন্তরের 
রর অংশকে “শারার বৃত্তিক দ্রবে” ডুবাইয়া রাখলেও এই সঞ্চালন দেখা: 

ইবে। 


১৩৪ 


 অন্বের এই বৈশিল্ট্যপূর্ণ সপ্টালনের জন্য অর্ধজীর্ণ খাদ্যাপন্ড মাঁথত 
শমশ্রিত হইতে হইতে ধারে ধারে অন্র-পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১ 


অন্রের কোরক (৬1111) : 


কোন পদার্থ বাহির হইতে চর্মের মধ্য দিয়া অথবা পাচনপথের শ্রেজ্মা- 
শঝল্লীর মধ্য দিয়া রন্তে- অথবা লাঁসকায় প্রবেশ করিবার প্রক্রিয়াকে অবশোষণ করিয়া 


. বলে। পাচনক্রিরা প্রসৃত পদার্থগ্যীল প্রধানত ক্ষদূরান্ত হইতেই অবশোষত 


হইয়া থাকে। 


্দ্রান্রের শ্রেত্মা-বিল্লীর একটি টুকরা জলে ফেলিয়া আতস কাঁচ (০2গ্- 


nifying glass) দিয়া পরীক্ষা কারলে 


মখমলের মত অঙ্গাঁল সদ্‌শ সুক্ষ 


উদ্গত অংশে নিবিড়ভাবে ঢাকা অসংখ্য ভাঁজ দেখা যাইবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষদ্্র 
উদ্গত অংশগুলৈকে “অন্নকোরক” (113) বলা হয় (৮৬নং চিত্র)। ভাঁজ ও 


উদ্গত অংশগদালর জন্য অন্বগাত্র 
বিস্তৃতি খুব বেশি এবং তাহার ফলে 
পর্ষ্টপদার্থের. অবশোষণও ত্বরান্বিত 


হয়। 

প্রত্যেক ভিলাসের মধ্যে ক্ষুদ্র 
ক্ষদ্র রন্তপ্রণালীর জালিকা থাকে; তাহা 
ছাড়া একটি কাঁরয়া লাঁসকাগ্রণালী এই 
স্থানে উৎপত্তি হইয়া সমগ্র অন্্রকোরকে 
ছড়াইয়া পড়ে। অন্রকোরকগালর 
সমস্ত লাসিকাপ্রণালী অন্ত্রগান্রের 


লাঁসকাপ্রণালীতে বাইয়া উন্মুন্ত হয়। 


অবশোঘণ একটি শারীর বৃত্তিক পদ্ধতি : 
অতাঁতে ধারণা ছিল যে, অব- 
শোষণ ক্রিয়া হইল অন্নকোরক গান্রের 


'মধ্য দিয়া পাচনপ্রসূত পদার্থগ্ীলর 
নিছক অন্যপ্রবেশ। কিন্তু বিশদ অন 
শীলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সমস্ত 
পদার্থ অন্নকোরক গান্র দিয়া প্রবেশ 
করে না। অন্রকোরক গাত্রের উভয় 
পার্শ্বে তরল পদার্থের প্রচণ্ড চাপ এবং 
ঘন সান্নবেশ সত্তেও পদার্থগুল মান্র 
একদিকে অর্থাৎ অন্ন হইতে অন্ব- 
কোরকসমূহের দিকে - যাইতে পারে। 
ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, অব- 
শোষণ-ক্রিয়া এমন একটি শারীরবু 
পদ্ধতি যাহা “পরিস্রবণ ও 


(laws of filtration an 


1 


অন্নকোরকের পৃঙ্ঠদেশে যে সকল কোষ অবস্থান 


ফলেই অবশোষণ ঘাঁটয়া থাকে। 


৮৬নং চিন্র_অন্র-কোরকের গঠন 
(একটি কোরকের িছ7 অংশ 'িবার্ধত 


করা হইয়াছে) 
১। কোরক; ২। এই কোষ স্তবকের মধ্য দয়া 
অবশোষণ ক্রিয়া সংঘাঁটত হয়; ৩। কোরকে 
লাঁসকা নালীর উৎপত্তি স্থল; ৪। কোরকের 
রন্তপ্রণালী; ৫। অল্পগান্রে লাঁসকাপ্রণালী; 
৬। অন্বগারে রক্তপ্রণালী; ৭। অন্বগাত্রে 
পৈশীক স্তবকের একটি অংশ; ৮। আন্তগ্রান্থ 


0 ০5m০0sis) তত্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। 


করে. সেই কোষের ক্রিয়াকলাপের 


যকৃতের প্রতিরোধক ভূমিকা : এ 
অন্বনালা হইতে রন্ত প্রথমে যকৃতে এবং পরে হৃংপিণ্ডে যায় বলয়া পাচন 
প্রসৃত পদার্থগুলি রক্তে অবশোধিত হইয়া সর্বপ্রথম যকৃতে যায়। রক্তের এই- 
গাঁতপথের প্রচুর গুরুত্ব আছে। 
হান তাগ্রপাত্রে রন্ধন করা খাদ্য খাইলে অদৃশ্য তাম্ুকণাসমূহ পাচন- 
পথে প্রবেশ কাঁরয়া পাকস্থলী রসের এ্যাঁসডের প্রক্রিয়ায় দ্রবনীয়রূপে পরিণত 
হয় এবং এইরুপে রক্তে প্রবেশ করিতে পারে। কারখানার ধূলির সাঁহত [সসা, 
‘জিঙ্ক, আরসেনিক এবং দেহের পক্ষে ক্ষাতকারক অন্যান্য বস্তুও রন্তের মধ্যে প্রবেশ 
কাঁরতে পারে। আমাদের পারিপাশ্বিক আবেষ্টনীতে সব সময়েই প্রচুর পাঁরমাণে' 
এইসব পদার্থ পাওয়া যায়। 
অন্ন হইতে রন্ডে আগত এইসব বিষাক্রয় বস্তুকে যকৃত হয় নির্দোষ অথবা" 
_ অদ্রবনীয় করিয়া ফেলে নতুবা পত্তের সাহত নিঃসৃত করিয়া দেয়। পুনরায় 
অন্দে প্রবেশ করার সময় ইহারা অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকে এবং সেইভাবেই মলের: 


সাঁহত নিঃসৃত হইয়া যায়। এইভাবে যকৃত জাঁবদেহের বাঁহস্থ ও অন্তস্থ মাধ্যমের" 
মধ্যে অন্যতম প্রাচীর হিসাবে কাজ করে। 
বৃহদন্ত্র : 


অর্ধজীর্ণ খাদ্যমশ্ডের যে অংশ ক্ষদ্রান্তে অবশোধিত হয় না, সেইগ:লি 
বৃহদন্ৰে প্রবেশ করে। এইখানে অবশোষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। তাহা ছাড়া 
বৃহদন্তে অধিকাংশ জল অবশোধিত 
হইয়া থাকে। 

বৃহদন্বের যে সর্বশেষ অংশ "দিয়া 
পরিত্যাজ্য অংশ নিঃসৃত হইয়া যায়, 
তাহার নাম মলাধার (rectum) | 


সকাম (caecum) : 

বৃহদন্দরের প্রথম অংশকে বলা হয় 
সিকাম (৮এনং চিন্র)। 

তৃণভোজী প্রাণীদের সিকাম প্রচুর 
দীর্ঘ; ঘোড়ার এক কিউবিক সকামের 
আধার প্রায় ৩০ ীলটার। বৃহদন্দের 
মধ্যে বীজাণ্সমৃহের কার্যকলাপের 
ও জীর্ণ হয় বলিয়াই ইহার দৈর্ঘ্য এত 


৮এনং ছি ঢ় রি 

নু সকাম অপেক্ষাকৃত ছোট। 

১। ক্ষান্ত; ২। বৃহদন্; ৩। শিকাম; 
৪। এ্যাপেনাডিক্স; ৫। গ্যাপেনািক্সের মুখ গ্যাগেনাভিক্স (Appendix) : 


হইতে উদ্গত একট 

ক্রামির ন্যায় অংশকে এ্যাপেনাডক্স বলা হয় (৮০নং চিত্র)। 
মধ্যবয়সী লোকদের এযাপেনাঁডক্সের ম:খাঁট কোন কোন সময় সম্পূর্ণ জোড়া 
লাগিয়া যায়। মানবদেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপে গ্যাপেনাডিক্সের কোন গুরুত্ব 
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নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা গুরুতররূপে ক্ষতিকারক হইয়া ওঠে। খাদ্য 
জমা হইয়া ও পচিয়া এবং আন্তরিক ক্রামসমুহের অবস্থানের জন্য ইহার প্রদাহ বা - 
এ্যাপেনভিদাইটিস্‌ সৃষ্টি হইতে পারে। এরুপ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার কারয়া 

ঞ্যাপেনাঁডিক্সট সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া ফেলিতে হয়। 


৪51 পাচঢন-ক্ৰিয়াৱ শারীত্র-বত সম্পৰ্কে 
প্যাভভভেত্র গবেষণা 


পাচল-ক্রিয়ার শারীরবৃত্তিক অগ্রগতিতে প্যাভলভের ভূমিকা : 

পাচন-ক্রিয়ার অন্শীলন প্রায় সমগ্রভাবেই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগাঁতর 
সাঁহত সং্লিষ্ট। একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, রুশ বিজ্ঞানীরা এবং 
তাঁহাদের পুরোধা আই. পি. প্যাভলভ্‌ পাচন-ক্রিয়ার অনুশীলনে এক প্রকৃত 
িপ্লবসাধন করেন এবং সেইজন্যই বিদেশে ইহাকে “শরীর বিজ্ঞানের রূশীয় 
শাখা” বলা হয়। 


প্যাভলভের জীবনী : 

ইভান পেব্রোভিচ্‌ প্যাভলভ্‌ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এক পুরোহিতের পাঁরবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। একটি ধর্মাঁয় শিক্ষালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইলেও তদানীন্তন 
্রগ্গাতমূলক ভাবধারায় উদ্ধুদ্ধ ইভান পেব্রোভিচ্‌ প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা কাঁরতে 
মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেন্ট পটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত 
বিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টতে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষক শ্রেণীতে 
অধ্যয়নকালেই [তান একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। ছাত্রাবস্থাতেই 
তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় ছিল অগ্ন্যাশয়ের স্নায়ু সরবরাহ সম্পর্কে 
অনুশীলন এবং ইহার জন্য তিনি একটি স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ কারিরা প্যাভলভ্‌ মোঁডকো-সাজক্যাল একা- 
ডেমীতে যোগদান করেন এবং ১৮৭৯ সালে তথা হইতে গ্র্যাজুয়েট হন! 
তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকরা জানিতেন যে, রোগীকে সাফল্যের সাহিত 
চাকৎসা ও আরোগ্য করিতে হইলে শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজন। বিখ্যাত চিকিৎসক, এবং মোঁডকো-সা্জক্যাল একাডেমীর 
অন্যতম অধ্যাপক এস. পি, বোটাকন (9. P. Botkin) শারীরবৃত্ত এবং প্রাণী- 
করেন। তরুণ বিজ্ঞানী প্যাভলভ্‌কে তান তাঁহার ল্যাবরেটরীতে রাতে কাজ করিতে 
আমল্লণ জানান; প্যাভলভ্‌ ইতিমধ্যেই একজন অধ্যবসায়ী ও উৎসাহী গবেষক 


প্রচুর উৎসাহে প্যাভলভ তাঁহার গবেষণা শর কাঁরলেন। সমস্ত ল্যাবরে- 
টারীটিতে একখানি মাত্র ঘর ছিল। কিন্তু তাহার জন্য, প্যাভলভের ব্যাপক 
সজনশল কাজের কোন ব্যাঘাত হর নাই। এইখানেই তান তাঁহার স্মাবখ্যাত 
হৃৎপিণ্ডের স্নায় সরবরাহ সংক্রান্ত গবেষণা করেন। পাচন যন্দরসমূহের 
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অনুশীলনে নূতন দষ্টভঙ্গীর যে আবিষ্কার তান করেন, সে সম্পর্কে অপূর্ব 
পরীক্ষাগ্ীলও এই ল্যাবরেটরী হইতেই শুরু হয়। 

কিছুকাল পরে প্যাভলভ বিদেশে যাইয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শারীরবৃত্ত- 
[বদদের সাঁহত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু দেখা গেল যে, সেই সব বিদেশশদের 
নিকট শিক্ষালাভ কারবার মত কিছুই নাই; বরং তানই তাঁহাদের যথেষ্ট 
শিক্ষা দিতে . পারতেন । প্রকৃতপক্ষে অনাঁতকাল মধ্যেই বিদেশী বিজ্ঞানীরা 
রাশিয়ায় আসিয়া প্যাভলভের নিকট নব নব পদ্ধাততে কাজ 'শাখতে আঁসলেন। 

এমন কোন সময় যায় নাই যখন প্যাভলভের শিষ্য ছিল না। শারীরবৃত্তে 
আগ্রহী চাকৎসকরা প্যাভলভের এ ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরীতে আসতেন এবং প্রত্যেকেই 
কাজ পাইতেন। সেখানে এক বন্ধৃত্পূর্ণ সহযোগিতার আবহাওয়া বিরাজ 
কাঁরত। চারপাশের সকলকেই প্যাভলভ নিজ কর্মোৎসাহ ও বৈজ্ঞানিক "নষ্টায় 
সংক্লামিত কারতেন। ফলে তাঁহার বহু শিষ্যই প্রখ্যাত শারীরতত্ীবদ অথবা 
চাকংসক হইয়াছলেন। 

১৮৯১ সালে ইনস্টিটিউট অফ্‌ এক্সপোরমেন্টাল মোঁডাঁসন (বা পরাক্ষা- 
মলক চিকিৎসা পাঠ) প্রাতষ্ঠিত' হয়। ১৮৯১ সাল হইতেই প্যাভলভ্‌ 
ইনস্টিটিউটের শারাঁরবত্ত বিভাগের অধিকর্তা হন এবং জীবনের শেষ দি 
পর্যন্ত এ পদে অধাষ্ঠত থাকেন। এইখানেই তান পাচন-পথের প্রাতটি 
রা পাচনাক্রয়ার 


খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান অনুসারে বন্রগীলর উপযোগ 


কিছুকাল পরে প্যাভলভ অধ্যাপক উপাধি পান এবং মেডিকো-সাঁজকাল 
একাডেমীর শারারবৃত্ত বিভাগের অধিকর্তা নির্বাচিত হরর ১৯০৬ সালে তিনি 
বিজ্ঞান পাঁরষদের (Academy of Science) সভ্য নিবণচিত হন। 

দেশ বিদেশে প্যাভলভের নাম ছড়াইয়া পাঁড়ল এবং 


র i সম্পর্কে বিরাট অবদানের জন্য তাঁহাকে আন্তজাতিক 
পদ্ররস্কার দেওয়া হইল। BEEN 
কিন্ত ইীতিম ধ্য পাচনক্লিয়া সংক্কান্ত 


প্রশ্নে প্যাভলভের 
কুকুরের লালা-গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ অনুশশীলন করিয়া তান নি কমিয়া যায়। 


খাদ্যের গন্ধ পাইয়াও 
জত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যে লোক নিয়ামত খাদ শানে 
অথবা কণ্ঠস্বর শুনিলে 


র শুনিলেও লালাক্ষরণ বাড়িয়া 
মত ঘটনা বসুর ieee de যইবে। ৯ নত 
করত কাটা উপরের অংশ) উতর 
কারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন? তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক । 
করেন এবং এই ধিক কালীন উতর সনয়াবক কাস হয় 
করেন এবং এই কাজে লালা-গ্র্য সম্পর্কে তাঁহার গবেষণাকে উদাহরণ হিসাবে 
প্যাভলভ এবং তাঁহার অসংখ্য সহকমঁদের গবেয়ণার 


ফলে “সপ্রাতিবন্ধক-প্রাতবর্তন” নামক শারীরবৃত্তের এক সম্পূর্ণ নূতন শাখার 
উদ্ভব-হয়। 

এই মহান বিজ্ঞানী সম্পর্কে জার সরকারের কোন আগ্রহই ছিল না। 
নিজের সীমাবদ্ধ আর্ক সঙ্গাঁতর উপর নির্ভর করিয়া প্যাভলভের কাজকর্মের 
ব্যাপক প্রসার সম্ভব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় প্যাভলভের ল্যাবরে- 
উরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ অচল হইয়া যায়। 

মহান অক্টোবর বিপ্রবের পর হইতেই প্যাভলভ ও তাঁহার সহকমর্ঈদের 
বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের সময় 
সোভিয়েত সরকার তদানীন্তন অত্যন্ত দুরূহ অবস্থা সত্তেও প্যাভলভের জীবন- 
ধারণ ও কাজের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। লোনন এক 
ভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন! এইভাবে দীর্ঘকাল ধাঁরয়া যে জন্তু- 
গযীলর উপর প্যাভলভ্‌ তাঁহার সগ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন সম্পাক্তি পরীক্ষা 
চালাইয়াছিলেন তাহাদের জীবনরক্ষা হয়। 

প্যাভলভ আমাদের দেশের নূতন জীবন গড়িয়া তোলার গর্ব উপলান্ধ 
কাঁরয়াছিলেন। নিজের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপকে দেশবাসী এবং সমগ্র মানব- 
সমাজের সর্বোত্তম মঙ্গলসাধনে ব্যবহারের জন্য তান আরও বোঁশ উৎসাহের 
সাহত কাজে লাঁগয়া যান। 

এক সময়ে প্যাভলভ বালয়াছিলেন, “যাহাই কাঁর না কেন, সব সময়ই আমি 
মনে রাখি যে, প্রথমত আমি আমার দেশকে যথাসাধ্য সেবা কারিতোছি।” 

১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে আন্তজাতিক শারীরবৃত্ত সম্মেলন 
অন্যান্ঠিত হয় তাহাতে দেশাবদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা যোগ 'দয়াছলেন। এই 
ঘোষণা করে। - 

১৯৩৬ সালে প্যাভলভের মৃত্যু হয়। 

মৃত্যুর কিছকাল পূর্বে লেনিনবাদী যুব কাঁমউনিস্ট লীগের দশম কংগ্রেসে 
এই মহান দেশপ্রোমক সোবিয়েত বিজ্ঞানী সোবিয়েতের তরুণদের নিকট 
একখানি প্রকাশ্য চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে বিজ্ঞানী ও মানুষ হিসাবে 
প্যাভলভের চাঁরন্রের প্রধান বৈশিষ্টাগ্যাল প্রাতফলিত হইয়াছে। এই প:স্তকের 
ভূমিকায় সেই অপূর্ব দলিলখানির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 


পাচনক্রিয়া অনুশীলনের নূতন পদ্ধতি : 
১৮৪২ খ্ল্টাব্দে বাসভ নামে একজন রূশ বিজ্ঞানী কুকুরের উপর এমন 
করেন যাহাতে পাকস্থলীর অভ্যন্তরদ্থ সামগ্রী যে কোন সময় 


এক অস্ত্রোপচার 

পরাক্ষা কর । অস্রোপচারাট নিম্নরূপ : উদরগহবরাঁট কাটিয়া উন্মুক্ত 
পরা ই পরতে একটি রায় তাহার মধ্যে একটি 
ক্র ধাতবনল এমনভাবে প্রবিষ্ট করান হইল যাহার একটি মুখ উদরগহ্ররের 
রে এবং অপর মুখাঁট দেহের বাহিরে রাঁহল। বাহরের মুখাঁট একটি ছাপ 
ছি নলাঁটর চারপাশে ক্ষত সেলাই, 


(plus) দিয়া বন্ধ করা হইল। রানি আনন জালা 
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এই অস্ত্রোপচারের ফলে একটি নালী সহণ্টি কাঁরয়া তাহার মধ্য দিয় 
র অভ্যন্তরে যে কোন সময় পরীক্ষা করা সম্ভব হইল। . 

অন্যান্য িজ্ঞানীরাও পাচনপথে এই ধরনের নালা সৃণ্টির চেষ্টা করেন। 
কিল্তু শুধু প্যাভলভূ এবং তাঁহার সহকমাঁরাই উন্নত ও নিপুণ ধরনের এমন 
এক নালা স্বাম্টতে সফল হন বাহার মধ্য দিয়া পাচনযন্রসমূহের কার্যকলাপ 
গভীর ও বিশদভাবে অনুশীলন করা সম্ভব হ্য়। অবশ্য সমস্যাটি শুধু পাচন- 
পথে একাঁট নালী সান্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমস্যাটা ছিল আরও গভীর 
অর্থাৎ এই নালীপথে পাকস্থলীর জারক-রসকে বাহাতে খাদ্য ও অন্যান্য রস: 
হইতে অমিশ্র পৃথক অবস্থায় সংগ্রহ করা যায় এবং এই নালীটি যাহাতে 
পোঁচ্টিক নালীর কোন ক্ষত অথবা স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত না করে 
সেদিকে দুষ্ট রাখাও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ দছল। 

বহু চেষ্টার ফলে প্যাভলভ অগ্যাশয়ের সাহত সংযত একটি স্থায়ী নাল: 
সৃষ্টি কারতে সক্ষম হন। অগ্র্যাশয়ের রস দুইটি ডাঙ বাইয়া িরোডনামে 
চর্মের সাহত সেলাই করিরা দেন। এই অবস্থার অগ্ল্যাশয়ের ক্ষারত রস একটি 
ডাক্ট দিয়া দেহের বাহিরে নঃসৃত হইতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল যে, অস্তর- 
চিকিৎসার পর চারপাশ্বে দুরপনের ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার ফলে অধিকাংশ কুকুরই 
মরিয়া যাইতে লাগল। অবশ্য অসাধারণ অনুধাবন শান্তির সাহায্যে পাভলভ, 
এই অসুবিধা দুর করিতে সক্ষম হন। 

একদিন প্যাভলভ্‌ দেখিলেন যে, একটি কুকুর 


প্রবাহত ডল ইট শয্যা নিৰ্মাণ করিয়া কুকুরটি গবেবককে কৃত্রিম নারীনায়া 
সাপ রস দ্বারা পাকস্থলীর ক্ষত প্রাতষেধের পন্থা সম্পর্কে ইত 


দিয়াছে” 

যা ময় সময় একই কুকুরের দেহে বিভিন্ন ধরনের নালা সপ্টি 

কর পল সমন পাচনপথ সম্পর্কে এবং তাহার বাত আলী সা 
রস্পরি ক্ৰিয়াকলা' প্‌ সম্বন্ধেও অনুশীলন 
বাভাবিক পাঁরবেশের মধ্যে দেহযন্মের অন্ন করার ভি যা করেন। 
তে গবেষণার গর যেভাবে প্যাভলভ দেখাইয়াছেন 

খত্ডের ক্ষেত্রে এক প্রকৃত বিপ্লব সাধিত করে। 

* মানবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বুঝবার ত 
কমীদের গবেষণা অসীম গুরত্বপূর্ণ; টা 
সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ 
সমূহের বিভিন্ন রোগনির্ণয় পদ্ধীত নির্বাটনে 
ঠা ও গাময়ের সঠিক ত Kc] 


১৪০ 


৪২। পাচন গ্রন্ধিগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ, 


লালাক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ : 

লালা-গ্রশ্থিগডলের ক্রিয়াকলাপ অন্যশীলনের জন্য প্যাভলভ্‌ কৃত্রিম নালী 
সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থির ডাক্টীটকে দেহের বাহিরে পাঁরচালিত কারয়া দেন (৮৮নং 
চিত)। মানুষের লালাক্রণ পরীক্ষা করার জন্য তিনি 
মুর্খবিবরের মধ্যে লালাগ্রান্থর ডাক্টের মুখোমাথ এক 
বিশেষ ধরনের শোষকষন্ত্র (55০1559) জ্যাঁড়য়া দেন 
(৮৯নং চিন্র)। 

মানূষ এবং জন্তুদের প্রধান লালা গ্রল্থিগ্ীল 
প্রীতবর্তন-ক্রিয়া মারফৎ লালাক্ষরণ করে। ুখাঁববরের 
মধ্যে খাদ্যস্বাদ সংক্রান্ত স্নায়ুসত্রগূলিকে উত্তোজত 
হয় এবং তথা হইতে অন্যান্য (বাহম্খী) স্নায় 
বাহিয়া গ্রল্খিসমূহে পেশছায় ও ইহাদিগকে সক্রিয় না না 
কাঁরয়া তোলে (৯০নং চি্)। সৃষ্টি করা হইয়াছে 

খাদ্য দর্শন বা খাদ্যের গন্ধ, এমনাঁক খাদ্য 

সম্পর্কে 


বা চোখের  অলফ্যান্টার বা গন্ধ 
সংক্রান্ত এবং আঁডটার বা শ্রবণের) 
স্নায়ূতন্তুসমহকে উত্তোজত করিয়া 
সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন মারফৎ লালা ক্ষরণের 
অবস্থা সৃষ্ট করে; গ্রমস্তিচ্কের কর্টেক্সের 


স্তিচ্কের কর্টেক্সে উদ্দীপ্ত এলাকা; ৫। বাঁহ- 
মী স্নায়ু; ৬। লালাগ্রন্থি; ৭। ফানেল বা কুপী 


১৪৯১ 


‘লালা নিঃসৃত হয়, তাহা মুখের মধ্যে খাদ্য দেওয়ার ফলে নিঃসৃত লালারই 
ত এরুপ । 


পাকস্থলীর গ্রন্থিসমূহের কার্য নিয়ন্ত্রণ: 

মুখের মধ্যে খাদ্য লইলে অথবা খাদ্য দর্শনে খাদ্যের আঘ্রীণে লালার সঙ্গে 
সঙ্গে পাকস্থলীর রসও ক্ষারত হইতে থাকে। 

একট কুকুরের উপর দ্বৈত অস্ত্রোপচার করিয়া প্যাভলভ: প্রমাণ করেন যে. 
পাকস্থলীর রসও প্রাতব্্তন ক্রিয়া মারফৎ ক্ষারত হইয়া থাকে। অস্ব্রোপচারাঁট 


ত অনাহারে মারয়া 
না যায় সেজন্য নালীপথে সরাসার পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্য দেওয়া হইল 


এই পরাক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, “তথাকাঁথত খাদ্য খাওয়ান”র ফলে খাদ্যগ্দীল 
পরে শশ্য 


গ্রাসনালীর কার্তত মুখ দিয়া পড়িয়া যাওয়ার কয়েক 'মানট 


৯১নং চিত্র_পাকস্থলীতে পাচনশ্য়া অনুশীলনের জন্য কয়েক ধরনের 
অদ্রাচীকৎসার রূপরেখা 

যতে সু নানা ও (ক তত লৰিল; ২। কষ পথ ন ট 
৩। পথক পাকস্থলী হইতে পাচকরস সংগ্রহের ত < রা? 5 


ক হইতে ; রি 
ত থাকে। অপর দিকে দেখা ত দুই CT 
“নায় শাখাপ্রশাখাগ্যাল কাটিয়া দিলে এই “তথাকাঁথত রী পদ দ্র ভেগাস 


করার জন্য প্যাতলভ এক জাটল অস্োপচার কয়ে নন সংগ্রহ ও পরাক্ষা 


অসম ভাগে কাটিয়া তিনি একটি বৃহৎ পাকস্থলী ও একটি ক্ষুদ্র অথবা বাচ্ছিনন 
পাকস্থলী তৈরি করেন। গ্রাসনালী হইতে খাদ্য শুধ বৃহৎ পাকস্থলীতে 
প্রবেশ কাঁরতে পারিল এবং তথা হইতে অন্বের মধ্যে চালয়া গেল। ক্ষুদ্র অথবা 
বিচ্ছিন্ন পাকস্থলশীটি হইল একটি বন্ধ থাঁলর মত, এবং ইহার গাৱে একটি ছিদ্র 
করিয়া দেহের বাহিরে পরিচালিত করা হইল। এই অস্তরোপচারাটি ছিল অত্যন্ত 
জাঁটল ধরনের, কারণ এ বিচ্ছিন্ন পাকস্থলীর রন্তপ্রণালী ও স্নায়ুগ্ল যাহাতে 
কোনরুপে আহত না হয় সে সম্পর্কে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। এইরুপ অবস্থায় খাদ 
বিহীন হইয়াও বিচ্ছিন্ন পাকস্থলীতে বৃহৎ পাকস্থলীর মতই রস ক্ষরণ হইতে থাকে। 

লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, “তথাকথিত খাওয়ানতে” এক বা দুইঘণ্টা 
রসক্ষরণ হইলেও স্বাভাবক আহারে খাদ্য পাকস্থলীতে পৌছানর পর চার 
হইতে ছয় ঘণ্টা-এমনাঁক আট ঘণ্টা ধাররাও রসক্ষরণ হইয়া থাকে। 

এইরূপ ক্ষেত্রে রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকস্থলীর রসক্ষরণ দাঘস্থায়ী 
হয়। পাচনক্রিয়ার সময় পাকস্থলীর গান্র হইতে কোন কোন পদার্থ রক্তে আব- 
শোষিত হইয়া থাকে। রক্তে এই পদাথগ্যীলর উপাস্থাতর ফলে পাকস্থলীর 
গ্রাল্থগ্ীল উত্তেজত হইয়া রসপ্রবাহ চলতে থাকে। 

আই. পি. রাজেনকভ্‌ নামক একজন সোভিয়েত [বজ্ঞানন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ 
করিরাছেন যে, মাংসের রস অথবা পাচিত প্রোটিনজাতীয় পদার্থ কুকুরের র্তে 
অথবা চর্মের নীচে ঢুকাইয়া দিলে কুকুরাট কোন খাদ্য না পাইলেও ইহার 
পাকস্থলীর রসক্ষরণ হইতে থাঁকবে। 

বিচ্ছিন্ন পাকস্থলী এবং নালীসহ বৃহৎ পাকস্থলীযান্ত কোন কুকুরের সম্পূর্ণ 
প্রসূত রসক্ষরণ পাঁরহার করা সম্ভব। এইভাবে খাদ্য দেওয়ার ফলে র 
রসক্ষরণ তৎক্ষণাৎ শুরু না হইয়া ১৫ হইতে ৩০ মিনিট বিলম্বিত হয়। কোন 
কোন খাদ্য প্রয়োগে রসক্ষরণ হয় না। এইভাবে জারক রসের অভাবে রব 
পাকস্থলীর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। 

কিন্তু একটুকরা রুটি কুকুর দেখাইয়া অথবা আদ্রাণ কাঁরতে দিয়া তাহার 
পর নাল" পথে টকাইয়া দলে আবিলন্বে প্রচুর পরিমাণে প্রাতবতন ক্রিয়াপ্রাসত 
পাকস্থলী রস প্রবাহিত হইবে। কিছুক্ষণ পরে জীর্ণ খাদ্য রন্তে অবশোষত 
হইয়া পাকস্থলীর গ্রান্থিগ্দীলর দশর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্ট করিবে। 

এই পরীক্ষাগ্ীলর দ্বারা পাঁরচকার বোঝা যায় যে, প্রাতবর্তন ক্িয়াপ্রসূত 
প্রা্থামক ক্ষরণের উপর রাসায়নিক রসক্ষরণ বহুলাংশে নির্ভার করে। স্বভাবতই 
খাদ্যের স্বাভাবিক পাঁরপাকের জন্য রাসায়ীনক এবং প্রাতবর্তক উভয় ধরনের 


সাধারণত একাট রবারের নল মুখের মধ্য দয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ 
তাহার সাহায্যে বর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু বাঁহর কাঁরয়া আনা হয়! 


তাহার দান সোগার পাকস্থলীতে আবাতজানত নালা সাষট তাহাদের পাকস্থলী 

পরীক্ষা ও অনুধাবন করা সম্ভব হয়। 
হর মধ্যে পাচনক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ : ৰ 
অন্য মধ্য নামের মধ্যে অন্যায়ের রস ও পিতের প্রবেশও প্রীতব্তক এবং 
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রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্রাতবর্তন কিয়াপ্রসূত নিয়ন্ত্রণ গুরুমীস্তম্কের 
কর্টেল্সের সহায়তায় হইতেও পারে সেপ্রাতিবন্ধ), আবার না হইতেও পারে 
(অপ্রাতবন্ধ)। কাজেই খাদ্যদর্শন বা আত্রাই আন্তরিক রসক্ষরণের পক্ষে যথেন্ট। 
কিন্তু রাসারানক উত্তেজনাপ্রসূত ক্ষরণের তুলনায় প্রীতবতনাক্রিয়াপ্রসৃত ক্ষরণ 
অনেক কম হইয়া থাকে। 

প্যাভলভ প্রমাণ করেন যে, অর্ধজীর্ণ খাদ্যমণ্ড পাকস্থলীর অম্লরসে 
সংপন্ত হইয়া পাকস্থলী হইতে অন্নে যাইবার সময় প্রচুর পাঁরমাণে অগ্র্যাশয় রস 
ক্ষারত হয়। ভিয়োডিনামের মধ্যে অকৃত্রিম পাকদ্থলী রস বা 
গ্যাঁসিড প্রাবস্ট করাইলেও একই ফল দেখা যাইবে। 

এই এসিড অন্বের শ্লেত্মাবিলীর সংস্পর্শে আসলে অন্বগান্রে সাক্রিটিন 
(secretin) নামক একাট বিশেষ পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই 'সাক্কাটন রন্তপ্রবাহ 
'মারফৎ সারা দেহে ছড়াইয়া পাঁড়রা অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহাকে 
উত্তোঁজত কাঁরয়া রসক্ষরণ করায়। 

একাডেমী সভ্য কে. এম. বাইকভ্‌ মন্ষ্-দেহে অগ্যাশয়ের ক্রিয়াকলাপ 
শনয়ন্ত্রণ অনুশীলনে সক্ষম হয়। 


একাঁটি রোগার্‌ অগ্যাশয়ের ডাক্টে আঘাতজানিত 
নালা স্যান্ট হওয়ার তান তাহার উপর কয়েকাঁট পরীক্ষা য় I 
) আহারের সময় অথবা খাদ্যস্পর্শনে আন্তরিক রসের অর্থাং ক্ষুদ্রান্মের গাত্র- 
স্থিত গ্রল্থিগুলি হইতে রসক্ষরণ হয় না। বিশেষ মুহুর্তে অর্ধজাীর্ণ খাদ্যয়ন্ড 
অন্মগাত্রের কোন অংশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ল সেই স্থানের শ্রেজ্মা“ঝল্লী 
উত্তেজিত হইয়া স্থানীয়ভাবেই রসক্ষরণ করায়। 


পাচনযন্ত্সমুহের কার্যকলাপে সমন্বয় সাধন : 


ম:খবিবরের যন্সম,হ হইতে শর করিয়া বহন্ত পর্যন্ত পাচনযন্মের সমস্ত 
যন্নের কার্যকলাপের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। 


খাদ্যদর্শন কাঁরলেই বা তাহার 
শয়ের রসক্ষরণ হইতে থাকিবে 


ূ সময় সমান থাকে না। 
মানুষের লালায় প্রচুর টায়ালন থাকে; ফল বা মাষ্ট খাওয়ার 
সময় লালায় কিশ্বপদার্থের পরিমাণ কমিয়া যায়। Al 


ংস খা 
পদার্থপুল্ট প্রচুর অণ্যাশয়রস ক্ষারত হয়। লা কি্ব- 
নয়া রে চরাবৃশ্লিষ্টকারী কিলৰ বি পার খা ডি 
পদার্থের পারমাণ কিয়া যায়। ELEN SRG 
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__ অন্যান্য পাচক রসের পাঁরমাণ ও উপাদানও খাদ্যের চাঁরত্রের উপর বহুলাংশে 
শীনভরি করে। 

পাচক গ্রাম্থগ্যাীলর স্নায়াবক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের জন: অন্বনালীর 
প্রত অংশে যতক্ষণ খাদ্য থাকে, ততক্ষণই পাচক রসের ক্ষরণ হই থাকে। 

জন্তু এবং মানুষের উপর পরীক্ষা কাঁরয়া দেখা গিয়াছে যে খাদ্য পাঁরবর্তন 
-করিলে সমগ্র পাচন-পথের ক্রিয়াকলাপেরও পাঁরবর্তন ঘাঁটয়া থাকে। সুতরাং 
-আমিবখাদ্য ছাড়িয়া শর্করা জাতীয় (রুটি, শব্জী, খিচুড়ি) খাদ্য খাইলে পাকস্থলী- 
রসের পাঁরমাণ বহুলাংশে কাঁময়া যায় এবং অন্যান্য গ্রন্থির কার্যকলাপেও 
-পরিবর্তন ঘটে। 

কিন্তু অন্ত-নালীর কার্যকলাপ সব সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় যখোপযোগী 
.একথা মনে করার কারণ নাই। বহক্ষেত্রেই গৃহীত খাদ্যের চারন্রের তুলনায় 
পাচকরসের পাঁরমাণ ও উপাদান যখোপয্যন্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ দুধ অথবা 
“মের কুসুম খাইবার সময় প্রচুর পরিমাণ টায়ালিনযন্ত লালা ক্ষারত হয়; কিল্তু 
“এই খাদ্যগরীলতে শ্বেতসার না থাকার গ্রন্থানঃস্ত কিদ্বপদার্থ এই ক্ষেত্রে 
বাহ্যল্যের' পর্যায়ে পড়িয়া বায়। গ্রন্থির কার্যকলাপের অনুপযোগতার আরও 
বহু নিদর্শন আছে। 

আদর্শবাদীরা “যথোপযোগতার” (59205966259) কথা বলবার সময় 
মনের মধ্যে এই ধারণা পোষণ করে যে, প্রত্যেকাঁট যন্ত্রের অবস্থান এবং প্রাতাঁট 
“ঘটমান ক্রিয়াকলাপ বুঝি “বিশেষ কোন কারণে” এবং «পবনাদর্টি উদ্দেশ্যেই” 
সংঘটিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরই এই বিশ্বের সৃাষ্টকর্তা, এই ধর্মীবশ্বাসই 
এইরূপ ধারণার মূলকথা। প্রকৃতপক্ষে দেহের এমন কিছু কিছু যন্ত্র ও কার্য 
কলাপ আছে যেগীল “অন পযোগাী”। উদাহরণস্বরূপ মানুষের কানের 'নাক্কিয় 
-পেশগগূল, গ্যাপেনাডিক্স ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে: এইগ্াল 
আমাদের সুদূর অতীতের র পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে আসসিয়াছে।  বহদপদ্রষ 
-ব্যাপিয়া জীবনধারণের অবস্থার সহিত সামপ্তস্য বিধানের ক্ষমতা অর্জনের 
-জীবদেহের কার্যকলাপে উপযোগিতার সৃষ্ট হইয়াছে। 


“স্বাভাবিক পাচন নির্ভর করে। 

খাদ্যের উপাদান, স্বাদ, রন্ধনপ্রণালা এবং অন্যান্য পাঁরিপাশ্ব্কি অবস্থা 
গ্রল্থিসমূহের কার্যকলাপ এবং ক্ষুধার উপর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। নোংরা 
খাবার টেবিল. দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা দ্রুত, গপ্‌ গপ্‌ করিয়া খাওয়া, কিংবা 
পাঁড়তে পাঁড়তে খাইলে পাচকরসের প্রাতবর্তনমূলক ক্ষরণ তথা ক্ষুধা কাঁময়া 
শযায়। 

মানসক অবস্থা বা মেজাজের উপরও পাচকরসের কার্যকলাপ বিশেষভাবে 
শনর্ভর করে। দুশ্চিন্তা, দুঃখবোধ, ক্লোধ অথবা উত্তেজনায় পাচকরসের ক্ষরণ 
"শুর হইয়াও সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে এবং তাহার ফলে ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায়। 
পাশবিক অবস্থা এবং জীবদেহের সম্পর্ক সৃষ্ট কাঁরয়া থাকে। 
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অনুশীলনী £ 
পাচনের কিন্ব-পদার্থগদীলর একটি 'তআলিকা প্রস্তুত কারয়া কোথায় কোন্‌ কিন্ব- 
পদাথটর উৎপত্তি হর এবং 'পাচন-ক্রিয়ার ইহারা কিভাবে রা 


(৯) 
(২) 
(৩) 


(8) 
(6) 


(৬) 
(৭) 
(৮) 
৯) 
(৯০) 
(১১) 


(১২) 


(১৩) 
(১৪) 


১৪৬ 


প্রশ্ন ৪ 
জীবাণুর পক্ষে পুষ্টির গুরুত্ব বি? 
কোন্‌ কোন্‌ পবাষ্টপদার্থ দ্বারা খাদ্যের উপাদান গাঠত হয়? 
খাদ্যের প্রধান প্রধান বভাগগদীলর নাম কর; প্রত্যেকাঁট বিভাগের বৈশিষ্ট্গ্লি 
বর্ণনা কর এবং প্রত্যেকাটতে “প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার পাঁরমাণ দেখাও । 
পাচনশক্রয়া ব্যাখ্যা কর। জাবাণুর পক্ষে ইহার গর্ব বি? 
পাচন-পথের বাভিন্ন অংশের এবং তাহাদের সাঁহত ব্যস্ত গ্রন্থসমুহের ক্রমাণ্গাঁতক 
বর্ণনা িখ। 
পাচন-পথে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শকরার রূপান্তর বর্ণনা কর। 
দাঁতের যত্ন লওয়া সম্পর্কে প্রধান বাধগ্ীল কি কিঃ 
পাচনবাক্রয়ার অনুশীলনকে “শরীর বিজ্ঞানের রূশীয় শাখা” বলা হয় কেন? 
লালা-গ্রান্থর ক্রিয়াকলাপ কিভাবে অনুশীলন করা হয়ঃ 
পাকস্থলীর পাচক-রস কিভাবে নিয়ন্তিত হয়? 
একাডেমী সভ্য আই, পি, জট নার পারদ্যলার 
'ক্রয়াকলাপের সামাগ্রক অনুশীলন করিতে সক্ষম হন? 
যকৃতের প্রধান ক্রিয়া কিঃ 
কোন দেহযন্ত্র হইতে রন্ত বকৃত-শিরা মারফৎ যকৃতে প্রবেশ করে? ইহার গর্ব কিঃ 
অবশোষণ কাহাকে বলেঃ কোথায় এবং কিরুপে ইহা সংঘটিত হয় 


উ। পন্রিপাক ও শাক্ত নপান্ত 
৪৩। পরিপাক ও শক্তির ব্লপান্তরই প্রধান জৈব-ক্রয়া 


পারপাক (পদার্থের আদান-প্রদান) একটি জৈবিক প্রয়োজন : 

পাঁরপাক ক্রিয়া শুধু জীবদেহের মধ্যে প্দান্ট পদার্থ ও অক্সিজেনের প্রবেশ 
এবং জীব হইতে পারত্যন্ড বস্তুগনালর নিঃসরণ নয়; জীবদেহের মধ্যে বাভন্ন 
ধরনের যে-সব পরিবর্তন সাধিত হয়, সমগ্রভাবে তাহারই নাম পাঁরপাক-ক্রিয়া। 
পাঁরপাক-ক্রিয়া সমস্ত জৈবিক লক্ষণের 'ভীত্ত এবং জীবদেহে ইহা 'িরবাচ্ছিন্নভাবে 
চলিতে থাকে; অর্থাৎ জীবের অস্তিত্বের জন্যই পাঁরপাক-ক্রর়ার প্রয়োজন । 
পাঁরপাক-ক্রিয়া বন্ধ হইলে জৈব-ক্িয়াও থামিয়া যাইবে এবং জীবের মৃত্যু ঘটবে ৷ 

পদার্থের পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তরও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ, কোন জাঁটল জৈব-পদার্থের পচন হইলে উহার মধ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন 
বা সংস্ত রাসায়নিক শান্ত বিমূন্ত হইয়া তাপ বা শারীরিক শান্ততে রুপান্তারত 
হয়। পাঁরপাক- (পদার্থের বানিময়) ক্রিয়াকে শান্তর রূপান্তর হইতে পৃথক 
করা অসম্ভব- ইহারা পরস্পরের সাঁহত আঁবচ্ছেদ্য। h 

শুধ জীবন্ত জীবদেহের মধ্যে নয়, আমাদের চতুষ্পার্খসথ প্রকাঁততেও 
পারিপাক-ক্রিয়া চালয়া থাকে। “কন্তু” এক্কেল্‌সের মতে “ইহাদের মধ্যে পার্থক্য 
এই যে অজৈব পদার্থের ক্ষেত্রে পারপাক-্রিয়া পদার্থাটর ক্ষয় সাধন করে, আর 
জৈব পদার্থের অস্তিত্বের জন্যই পাঁরপাক-ক্রিরার প্রয়োজন ৷” 


পোষণ ও বিপোষণ (Assimilation & dissimilation) 

কোষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদার্থগুঁলি সেইখানে শুধু সংগৃহিত ও সাণ্টিতই 
হয় না, জঁটিল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহারা কোষ-পদার্থের অংশরূপে পাঁরণত 
হইয়া যায়। পদার্থকে এইভাবে নিজের গঠন প্রয়োজনে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে 
কোষের পোষণ-ক্রিয়া বলে। এই পোষণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ জৈব-পদার্থ গঠন দ্বারা 
কোষগাঁল শুধু নিজাদগকে পুষ্ট ও পুনরুত্জীবিত করে না, নূতন পদাথশস্থত 
প্রচ্ছন্ন শান্তও অর্জন করিয়া লয়। 

জৈব-পদার্থ গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবরাম এক আংশিক ক্ষয়সাধনও 
চলিতেছে । জীবন্ত কোষের উপাদান গঠনকারণ পদার্থগুলির ক্ষয় বা পচনকে 
বিপোষণ (dissimilation) বলা হয়। বিপোষণ প্রক্রিয়াতেও প্রচ্ছন্ন রাসায়ীনক 
শান্তি বিমুক্ত হইয়া অপর এক ধরনের-প্রধানত শারীরক ও তাপ শীস্ততে 
রুপান্তারত হয়। উদাহরণস্বরূপ অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীর কার্যকলাপের কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে: উত্তোজত হইলে পৈশীককলায় রাসায়নিক পাঁরবর্তন 
ঘটিয়া থাকে, এবং এই সময় সস্ত শান্ত শারীরিক ও তাপ শান্তিতে র- ন্তাঁরত 
হয় (পেশীটি সঙ্কুচিত হইয়া ভার উত্তোলন করে)। ESS St 
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পোষণ-ক্রিয়ার ফলে পদার্থ ও শান্ত জীবদেহের মধ্যে সাঁঞ্ডত হইয়া থাকে। 
অপরপক্ষে বিপোষণে পদার্থ ও শান্ত হাস পায় ও ব্যায়ত হয়। উভয় প্রক্রিয়াই 
আঁবরাম পরস্পরের সাঁহত ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক যডন্ত হইয়া সংঘাটত হইতেছে। পদাথে র 
সংষুক্ত। একটি পদার্থের পোবণ সবসময়ই অপর একাঁট পদার্থের {বপোষণের 
অহগামী। একটি প্রক্রিয়ার তীব্রতার ফলে অপরটির তাঁৱতা বৃদ্ধ পাইয়া থাকে। 
জীবদেহের বাদ্ধর সময় এবং ইহার মধ্যে জৈব-পদ্বার্থে'র প্রমাণ বাঁড়তে থাঁকলে 
পোষণের তাঁরতার অনুপাতে ক্ষয় প্রাক্ররাও তীব্রতর হইবে। 

পোষণ ও বিপোষণ এত ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত এবং পরস্পরের উপর এতই 
নির্ভরশীল যে, মনে হয় ইহারা জীবদেহের পাঁরপাক ও শান্তির রুপান্তর_এই 
একই প্রাক্ুয়ার দুইটি স্তর মাত্র। 


পদার্থ ও শন্ডির নিত্যতা : 
* সমগ্র প্রকৃতির মত ভ ন্ত জীবদেহেও শূন্য হইতে পদার্থ ও শান্ত সৃষ্ট 
হইতে পারে না_ ইহাদের ধংস সাধনও সম্ভব নয়; শুধ্দু অসংখ্য পাঁরবর্তন 
হইতে পারে৷ খাদ্য এবং খাদ্যে অন্তলঁন শীন্তই জীবদেহের মধ্যে পদার্থ ও 
শান্ত সণ্টারের উৎস। 

জীঁবদেহের মধ্যে প্রাবিষ্ট পযৃষ্টি-পদার্থ এবং তন্মধ্যাস্থত প্রচ্ছন্ন শান্তির 
পাঁরমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। একইভাবে জীবদেহ কর্তৃক ব্যায়ত 
পষ্টি-পদার্থ ও শান্তর সাঠক পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। 

পশু এবং মানবদেহের উপর অসংখ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, 
দেহের ওজন অপাঁরবার্তিত থাকার অর্থ ব্যায়ত-পদার্থ ও শান্তি, প্রাবচ্ট অর্থাৎ 
খাদ্যের সাঁহত গৃহীতি পদার্থ ও শান্তর সমপাঁরমাণ হইতেছে। 

ইহা হইতে এই 'সদ্ধান্তে আসা যায় যে, বস্তু ও শান্তর নিত্যতা ও রূপান্তর 
সম্পার্কত নিয়মাবলী অজৈব ও জৈব জগতে সমভাবে প্রযোজ্য। 


পাঁরপাক-ক্রিয়ার জটিলতা : 

জশ্বদেহের মধ্যে পদার্থের প্রবেশ এবং জীবদেহের বাঁহরে তাহার, নিঃসরণ 
বা রেচন (elimination) পাঁরপাক-ক্রিয়ার প্রথম ও শেষ স্তর মান্র। জীব- 
দেহের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পদার্থগুঁলি পোষণ ও বিপোষণ প্রাক্য়া 
সংক্রান্ত বহু দীর্ঘস্থায়ী জটিল পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। এই পাঁরবর্তন- 
গ্ীলই পাঁরপাক প্রক্রিয়ার মূল সূত্র। 

বাভিন্ন দেহযন্তে পারপাক-ক্রিয়ার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। এই পার্থক্যকে 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিশেষ কাঁরয়া দেহযন্ত্রগ্ীলর প্রোটিনের প্রচুর পার্থক্য 
আছে। পোষ্ণ-ক্িয়া মারফৎ এ্যামাইনো এ্যাঁসডসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন 
ধরনের প্রোটন উদ্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাতাঁট প্রোটিনই সেই দেহযন্তের বা 
সেই কোষের বৈশিষ্ট্য জি 

সমস্ত দেহযন্তেরই পচন-ক্রিয়ার শেষ স্তর সমান হইলেও (যেমন কার্বানক 
এ্যাসিড, জল, এ্যামোনয়া ইত্যাদ) বাভিন্ন দেহযন্ন্রের টি, হইতে 
উদ্ভূত অন্তর্বতরঁকালীন বস্তুগদীল সবক্ষেত্রে সমান নয়। 
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পাঁরপ্রাক-ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত কতকগুলি পদার্থ রন্ত হইতে অন্য দেহযন্দে 
প্রবেশ করিয়া সেই যন্দ্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে । উদাহরণ- 
স্বরূপ কারক শ্রমের ফলে ক্ষুধা এবং জোবিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। আবার অত্যাধিক শ্রমসাধ্য কাজ কাঁরলে পেশীর পাঁরপাক- 
ক্রিয়া প্রসৃত পদার্থগঁল অত্যাধক পাঁরমাণে রক্তে আসয়া সাত হয়; ফলে 
অন্পূর্ণ বিপরীত প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে অর্থাৎ দেহযন্ত্রের, বিশেষ 
কাঁররা পাচন-গ্রান্থিগ্ীলর উত্তেজনা প্রবণতা প্রচুর কমিয়া যায় এবং ক্ষুধামান্দ্য 


হইয়া থাকে। 


পারপাক-ক্রিয়ায় কিপ্ব-পদার্থ বা এন্জাইমের ভূমিকা : 

িপ্ব-পদার্থের সংখ্যা অনেক; ইহাদের প্রত্যেকাঁটই 'নাদ্ট এবং 'বাশষ্ট 
ধরনের রাসায়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই 1কণ্ব-পদার্থগীল জঁবদেহের 
দেহ মধ্যে ঘটমান বাভিন্ন ধরনের জঁটিল পাঁরপাক-ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । 
জীবন্ত কোষসমূহের ক্রিয়াকলাপের ফলেই 'কণ্ব-পদার্থের উৎপাত্ত; অর্থাৎ 
পাঁরপাক-ক্রিয়া হইতে ইহাদের সৃন্টি। অপরপক্ষে পাঁরপাক-ক্রিয়ার জন্য কণ্ব- 
পদাথগ্যীলর উপাস্থাতও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কণ্ব-পদার্থ ভিন্ন জীবন 
অসম্ভব । 

সোবিয়েত একাদেমী সভ্য এ, ন,-বাচ্‌ ও এ, আই, ওপাঁরন সহ বহু 
শবজ্ঞানী জীবদেহের মধ্যে অক্সিজেন ঘটত এবং অন্যান্য প্রাক্রিয়ায় িম্ব- 
পদার্থের ভামকা সম্পর্কে যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে, 
িণ্ব-পদার্থ গাল কার্যকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্ট হইলেও পাঁরপাক-্রিয়া গুরূতর- 
রূপে ব্যাহত হয়, এমনাক জীবদেহের মৃত্যুও ঘটিতে পারে। 


৪81 প্রোটিন, স্েহ-পছার্থ, শর্করা ও লবণ জাতীয় 
পদারথগুাতির (5৭155) পারিপাক 


প্লেহ-পদার্থের পারপাক : 

স্নেহ-পদার্থগযীল বিশ্লিষ্ট হইয়া গ্রসারল ও ফ্যাটি-ঞ্যাসডরূপে অব- 
অণ্যুগ্নালর পুনরদদ্ভব হয়। 

খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের স্নেহ-পদার্থ পাওয়া যায়। ভেড়ার মাংসের চাক 
গর; অথবা শুকরের মাংসের চার্ব হইতে ভিন্ন। তাহা ছাড়া 'বাভন্ন ধরনের 
উদ্ভিদের চার্বও আছে। কিন্তু পাচন-কিয়াপ্রসূত যে চাঁব অন্ব-কোরক গান্রে 
উদ্ভূত হয় সেগুলির চাঁরত্র সবসময়ই মানুষের চার্বর সমগোত্রীয়। 

অবশোধিত হওয়ার পর চীর্ব বা চ্নেহ-পদার্থগ্ীল লাঁসকা প্রবাহে প্ররেশ 
করে এবং সেখান হইতে লাসিকাপ্রণালী মারফৎ রক্তপ্রণালীতে চালয়া যায়। রক্তের 
সাহত ইহা বাঁভনন কলা ও দেহযন্তে ছড়াইয়া পড়ে। আঁতারিন্ত চাঁবগণীল 
স্নেহ-জাতীয় কলার কোষসমূহে_ যেমন চর্মের নীচে, সা্চিত হয়। E 
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শর্করার পাঁরপাক : 

শকর্রাগুল রক্তের মধ্যে সাধারণ চান প্রধানত প্রুকোজ বা আঙ্গদ্রের 
{চনিরুপে অবশোঁষত হইয়া থাকে। আতর চান যকৃতের মধ্যে এবং গ্লাইকো- 
জেনরূপে পেশীতে সাণ্ণত থাকে । জীবদেহে সাণ্চিত শক্করার পাঁরমাণ ৫০০ 
হইতে ৬০০ গ্রামের আঁধক হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে গ্রাইকোজেন 
পুনরায় চিনিতে রূপান্তাঁরত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং বাঁভল দেহযন্ত ও 
কলাসমূহের পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

পেশীর সঙ্কোচন শান্তর অন্যতম প্রধান উৎস শর্করা। দ্নায়;-তন্বের কার্য 
কলাপের জন্যও শকর্রার প্রয়োজন। 

শকরা পাঁরপাকে অংশ গ্রহণকারী অগ্যাশয় হইতে ক্ষারত ইনস্ালন 
চানকে গ্রাইকোজেনে রূপান্তাঁরত কাঁরতে সাহায্য কাঁরয়া থাকে। ইনস্দীলন 
অগ্ম্যাশয়ের নিঃসরণকারা ডান্টে (excretory duct) প্রবেশ না করিয়া সরাসাঁর 
রক্তে চাঁলয়া যায়। অগ্ম্যাশয় হইতে প্রয়োজনীয় পাঁরমাণ ইনসুলিন নিঃসৃত না 
হইলে যকৃত ও পেশনগ্ীলর. চিন সয় করার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় এবং 
ইহার ফলে রক্তে চানর পাঁরমাণ বাদ্ধ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে বধ দুইটি 
(kidneys) প্রস্রাবের সহিত আঁতারন্ত চান নিঃসৃত করে। 

অগ্যযাশয়ের ক্রিয়াকলাপে িঘন ঘাঁটিলে খাদ্যের সমস্ত চানই যকৃতে সাঁণ্চিত 
না হইয়া প্রস্রাবের সাহত নিঃসৃত হইয়া যায়। ডায়াবাটস রোগে এইরূপ ঘটিয়া 
থাকে এবং ইহাতে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ডায়াবাটস রোগাক্ান্তদের রক্তের 
দে ইন ইনেকশন কারিনা কালা করা হয়। 

যাঁডনালন গ্লাইকোজেনকে পুনরায় চিনিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে তীব্র- 

কার কো 


প্রোটিনের পাঁরপাক : 
প্রোটিনের পাচন-ক্রিয়ার 27 এ্যাসিড; এগাল অপাঁরবার্তত 
অবস্থাতেই অন্ব-নালী হইতে অবশোধিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে। প্রতিটি 


জাবন্ত কলা প্রোটিনের কিয়দংশ নিজের জন্য ব্যবহার করে। রক্তে অবশোষত 
এ্যামাইনো এ্যাসিড হইতে অবিকল একই প্রকার প্রোটিনের পঢনরুংপত্তি হইয়া 
থাকে। 

প্রোটন 'জীবদেহে সণ্টিত হয় না। অন্দ্-নালশ হইতে আতিরিস্ত পাঁরমাণ 
এ্যামাইনো এ্যাঁসড সরবরাহ হইলে তাহার ছি শর্করায়- পাঁরণত হয়। 
এ্যামাইনো এ্যাসিডের অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেন শকরায় পাওয়া যায় না এবং. 
জীবদেহ কতৃক ব্যবহৃত হয় না; ইহা গ্যামোনিয়ারুপে নিঃসৃত হইয়া যায়। 
মানব অথবা পণনদেহে শর্করা হইতে প্রোটিনের পনর হয় না! 


অবশোধিত প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শর্করার পাঁরমাণ এবং জীবদেহের 
প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বর সাধনে যকৃতের দায়িত্ব প্রচুর। এই কারণেই যকৃতকে 
দেহের “কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটারি” বলা হয়। 

কোন লোকের খাদ্য প্রোটিন-প্রধান হইলে যকবৃতেই গ্যামাইনো গ্যাসিডগ্‌ি 
শক্রায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যকৃতেই স্নেহ-পদার্থ শকর্রায় 
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'এবং শকরা স্নেহ-পদার্থে পারণত হয়। এই কারণে কোন লোকের খাদ্য 
চার্বাবহীন ও শকরা-প্রধান হওয়া সত্তেও দেহে চার্ব সণ্চিত হইতে পারে। 

পাঁরপাক-ক্রিয়া চলিবার সময় দেহের পক্ষে ক্ষাতকারক কোন কোন পদার্থও 
সংষ্টি হইয়া থাকে। এইগ্দীল যকৃতের মধ্যে পাঁরবার্তত ও দোষমূন্ত হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, বিষাক্রয় এযামোনিয়া যকৃতের মধ্যে নির্দোষ ইউরিয়ায় রুপান্তারত 
হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং পরে প্রস্রাবের সাহত নির্গত হইয়া যায়।, 


অত্যধিক আহার ও পাঁরপাক-ক্রিয়া : 
সাধারণ ও. স্বাভাবিক পাঁরমাণ খাদ্য গ্রহণে দেহের ওজন অপাঁর- 
বাততি থাকে; অর্থাৎ গৃহীত ও নিঃসৃত পদার্থের পাঁরমাণ একই রকম 
থাকে। 
অধিক পাঁরমাণ খাদ্য খাইলে আঁতারন্ত অবশোষত পাান্ট-পদার্থের কিছ 
অংশ দ্রুত ধ্বংস হইয়া দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় এবং কিছ অংশ চার্ব- 
রূপে সণ্টিত হয়। এইভাবে দেহের ওজন বদ্ধ পাইয়া থাকে। 
অধিক আহারের ফলে মেদবাহল্য দেহের পক্ষে আনিষ্টকর। মেদবাহ্‌ল্যের 
ফলে জীবদেহের ক্রিয়াকলাপ দুর্বল হইয়া পড়ে, হৃত্ীপন্ড ও অন্যান্য দেহযন্বের 
কার্যকলাপে বিঘন সৃষ্টি হয়, সঠিক এবং নিয়ামত পাঁরপাক-ক্রিয়া নস্ট হইয়া 
যায় এবং কখনও কখনও গুরুতর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 


অনাহার ও পাঁরপাক-ক্রিয়া : 
-. খাদ্যের পরিমাণ অপ্রতুল হইলে পাঁরপাঁশ্বক মাধ্যম হইতে গৃহীত পঢ়াচ্ট- 
পদার্থ অপেক্ষা নিঃসৃত পদার্থের পরিমাণ অধিক হইতে পারে। অপ্রতুল খাদ্যের 
ফলে ওজন হাস পাইলে বাঁঝতে হইবে যে জীবদেহ তাহার সয় ব্যয় কাঁরয়া 
বাঁচিয়া আছে। কোন লোকের পূর্বেকার ওজনের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ হাস 
পাইলে অনাহারে মৃত্যু হইবে। 

একজন বিজ্ঞানী একই ওজন, বয়স ও লিঙ্গের দুইটি বিড়ালের উপর 
‘এক পরীক্ষা চালান। বিড়াল দুইটিকে কিছুকাল ধাঁরয়া সমপাঁরমাণ খাদ্য 
দেওয়ার পর একটিকে মারিয়া ফেলা হইল এবং অপরটির সমস্ত খাদ্য বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইল। ১৩ দিন পরে দ্বিতীয় [বড়ালাটরও মৃত্যু হয়। উভয় 
“বড়ালের বাভন্ন দেহযন্্র ও কলা ওজন কািয়া দেখা গেল যে, অনাহারে মৃত 
বিড়ালাটর কোন কোন দেহযন্ত্র ও কলার ওজন অপর বিড়ালের অপেক্ষা অনেক 
কম; পেশীর ওজন প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং যকৃতের ওজন প্রায় অর্ধেক 
কাময়াছে, আর স্নেহজাতীয় কলা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু জোবিক 
ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্্রসমূহ__বিশেষ কাঁরয়া কেন্দ্রীয় 
নায়দতন্ত্র ও হতাপশ্ডের ওজনে কোন তারতম্য হয় নাই। 

এই পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দীর্ঘকাল অনাহারে থাকলে জীবদেহ 
ইহার হতাঁপন্ড ও কেন্দ্রীয় স্নায়তল্ের ন্যায় গরুত্বপূর্ণ দেহযন্তের কার্যকলাপ 
চাল, রাখার জন্য নিজের দেহ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিশেষ কাঁরয়া যেসব 
পদার্থ কম গুরত্বপূর্ণ দেহযল্লের কোষের উপাদান গঠন করে (যেমন পেশ) 
সেইগ্ীলির উপরেই নির্ভর করে। 
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জল ও লবণজাতীয় পদার্থের পাঁরপাক : 

প্রোটিন, চার্ব ও শকরার ন্যায় জল ও ধাতব পদার্থগ্ীলও (অজৈব লবণ 
জাতীয়) খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান। 
রর বোবের লোক “্য়াকলাগের জন্য জীবদেহে স্বাভাবিক পাঁরমাণ জলের 
উপাস্থাত অতীব গূরুত্বপূ্ণ। পায়রার উপর পরাক্ষা কারয়া দেখা [গয়াছে 
যে, শতকরা ১১ ভাগ জল কম হইলে কোন কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যাইবে 
এবং শতকরা ২২ ভাগ কম হইলে মৃত্যু ঘাটবে। 

একজন লোক চর্ম ও ফুসফুসের দ্বারা এবং মল ও মুত্রের সাহত দৈনিক 


সোভয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনোসরাম, ক্যালাসয়াম ও লৌহঘাঁটিত ত যোগক 
(দোহা যথৈণ্ট পারমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ করিয়া উদ্ভিজাতীয় তীয় 
খাদ্যে উপয্্ত পারমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাব ঘটে। 
থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এ্যাঁনীময়া বা রন্তাল্পতায় লোহিত কণিকার উপাদান 
গঠনকারী লৌহ কাঁময়া যার। এরুপ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা লৌহমাশ্রত বাঁড় এবং 
গাজর, আপেল, কাঁপ ইত্যাঁদ লৌহ-প্রধান খাদ্য খাইতে দেন। 


পরিপাক-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ : 

পাঁরপাক-ক্িয়ার উপর স্নায়ূতন্তের অভাব সম্পাক্ত কিছ কিছু তথ্য 
প্যাভলভের পূর্বেও জানা ছিল। কিন্তু প্যাভলভই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত 
তত্ত্বের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেন যে, পাঁরপাক সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ 
স্নায়াবক নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্যাভলভ এই নিয়ন্ত্রণের নাম দেন “ট্রোফক্‌”* 
ERS ন ত তা লতা 
য়ন্ত্রণ। 

কোন কুকুরের সমস্ত বাহর্মখী স্নারূতন্্র অস্ত্রোপচার মারফত কাঁটয়া 
ফেলিলে দেহের প্রান্তীয় অংশের (হাত-পা) চর্মে যে ক্ষত সাম্ট হয়, তাহাই 
ট্রোফিক-নিয়ন্তরণ নষ্ট হওয়ার লক্ষণ। মানবদেহে ট্রোফকৃ-নিয়ন্্রণ নষ্ট হইলে 
পারিপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 


পরিপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে গদুরঃমাস্তিজ্কের কর্টেক্সের ভূমিকা : 

পশু ও মানবদেহ পরীক্ষা করিয়া কে, এম, বাইকভ্‌ ও তাঁহার সহকমর্পরা 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন-ক্রিয়া_ অর্থাৎ গুরুমাঁস্তষ্কের 
কর্টেক্সের প্রভাবে পাঁরপাক-ক্রিয়ায় পাঁরবর্তন সাধিত হইতে পারে। কর্টেঝ্সের 
প্রভাবেই শারীরিক শ্রমের শুধু চিন্তাই পাঁরপাক-ক্রিয়াকে তীব্রতর কাঁরয়া তোলে) 


*গ্রীক্‌ শব্দ “ষ্টরোফগ্র (1701; ) অর্থ পুষ্টি 
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৪৫1 পুষ্টির মান 


মানব জাীবদেহের দ্বারা ব্যাঁয়ত শান্তর হিসাব : 

পযাষ্টর মান নির্ধারণ কাঁরতে হইলে জীব কর্তৃক ব্যায়ত শান্তির দৈনিক 
পারমাণ জানা প্রয়োজন 'বাভন্নভাবে এই কাজ করা ,স-ভব। 

একটি পদ্ধাতর নীতিগত 'ভাঁত্ত হইল এই যে, জাব কর্তৃক ব্যায়ত সমস্ত 
শান্তি শেষপর্যন্ত তাপে পাঁরণত হয় এবং তাপর্পেই ইহাকে ত মাপা 
যাইতে পারে। 

শান্ত ব্যরের পাঁরমাপ নির্ধারণের আর একট পদ্ধাত হইল জীব কতৃক 
অবশোঁষত আঁজজেনের পাঁরমাণ নির্ধারণ করা। ১ ীলটার আঁক্পজেন অব- 
শোষিত হইতে আঁক্সজেনঘাঁটত প্রক্রিয়ার ফলে ৫ ক্যালারর প্রয়োজন হয় ; সুতরাং 
কোন লোক ঘণ্টায় ২০ লিটার আঁক্সজেন অবশোষণ কাঁরলে ব্যা়ত শান্তর 
পারমাণ ১০০ ক্যালারর সমান। অতএব দৈনিক শান্ত ব্যয়ের পাঁরমাণ হইবে 
১০০৮ ২৪ -২৪০০ ক্যালার। 


দৈনিক ব্যায়ত শক্তি : ; 

জণীবনধারণের অবস্থা, কাজের চাঁরত ও দেহের ওজন, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং 
অন্যান্য বহন [জিনিসের উপর মানব জীব কর্তৃক ব্যায়ত শান্তর পাঁরমাণ বহুলাংশে 
নির্ভার করে। 

কোন লোক অঙ্গপাঁরচালনা না করিয়া শান্তভাবে শুইয়া থাঁকলে তাহার 
দৈহিক ওজনের প্রীত িলোগ্রামে ঘণ্টায় ১ ক্যালার শান্ত ব্যয় হয়। . গড়পড়তা 
দৈহিক ওজন ৬০-৬৫ কিলোগ্রাম হইলে দৈনিক ব্যায়ত শান্তির পাঁরমাণ হইবে 
১৫০০ ক্যালীর। যে লোক খ্মব কম পরিশ্রম করে এবং শুইয়া বাঁসয়া দিন 
কাটায় তাহার ব্যায়ত শীল্তর পারমাণ ১ই গুণ বোঁশ। 

মানসক শ্রম কাঁরলে খুব সামান্য পাঁরমাণ আঁতারিন্ত শান্তর প্রয়োজন.হইয়া 
থাকে । . শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে যত অধিকসংখ্যক পেশী অজ্ঞ সঞ্চালনে অংশ 
গ্রহণ কাঁরবে ব্যায়ত শান্তর পাঁরমাণ সাধারণত ততই বদ্ধ পাইবে। গড়পড়তা 
পারিশ্রম এবং সক্রির জীবনযাপন কাঁরলে ব্যায়ত শান্তর পাঁরমাণ ২--২ই গুণ 
বৃদ্ধ পায় এবং দৈনিক ৩০০০--৩৭০০ ক্যালাঁরর প্রয়োজন হয়। কাঠিন পাঁরশ্রম 
কাঁরলে ইহা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। 


ব্যায়ত শক্তির ভিত্তিতে কাজের নূজ্য 2 অসন্তব : 
বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা বহুবার ব্যায়ত শান্তর ভাতে কাজের মূল্য 
'নিরূপণের চেষ্টা কাঁরয়াছেন: কন্তু মূল্য নিরূপণের এই পদ্ধাঁত সম্পূর্ণ ভূল। 
এঞ্েল্স্‌ লিখিয়াছিলেন “যে-কোন দক্ষ শ্রমকে কিলোগ্রাম মিটারে প্রকাশ করার 
এবং তাহারই 'ভীত্তিতে মজার নির্ধারণের চেষ্টা করুক ওরা!” এণ্গেল্‌সের 
মতে সে-প্রচেষ্টা “নিতান্তই বাদ্বহীনতা”। 
সত্যসত্যই শান্তিব্যয় আসলে পেশীর ক্রিয়াকলাপের সাঁহত সরাশ্রষ্ট এবং 


সভা হবে প্রয়োজন 
তাহাকে বলা হয় ১ বৃহৎ-ক্যালার বা ১ কিলোগ্রাম ক্যালার যে আগের 


১৯৫৩ 


শ্রমের একটি অংশ মান্র_অর্থাৎ একজন লোকের শ্রেণী-সচেতন ও সমাজের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কাজ মান্র। শেষোন্তাটকে ক্যালারতে প্রকাশ করা অসম্ভব! 


প্রোটিন, প্েহপদার্থ ও শক্রার ক্যালীর : 

দেহের কোষগ্যাল প্রোটিন, চার্ব ও শক'রা পোষণ করিয়া এগ্ীলতে সাণ্ঠত 
অন্তর্লাঁন শান্তি অর্জন করে এরং বিপোষণ-ক্রিয়া মারফৎ সেই শান্তি উন্মনস্ত হয়। 
কোন পনাষ্ট-পদার্থের প্রচ্ছন্ন শান্ত নির্ধারণ কাঁরতে হইলে তাহার আঁক্সজেন 
প্রাক্রিয়ার সময় 'উন্মুস্ত শান্তর পাঁরমাপ জানা প্রয়োজন । 

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এক গ্রাম চার্বর আক্সজেন প্রাক্রয়ার ফলে 

ঢু ৯ ক্যালার উন্মুন্ত হয়। এক গ্রাম 0 বা শর্করা হইতে উন্মন্ত 


হয় প্রায় ৪ ক্যালার। 


হওয়া উীচত। যত শান্ত ব্যয় হইবে তত জাঁধক ক্যালার পাওয়া প্রয়োজন। 
দৌনক ৩০০০-_-৩৫০০ ক্যালার থাকা উঁচিত। 


খাদ্যের বিন্যাস : 

স্বাভাঁবক পৃন্টি বজায় রাখতে হইলে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা 
এই তিনাঁট প:ষ্টি-পদার্থই যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। কোন লোক প্রোঁটন- 
বিহন শুধু শকরা ও চার্বিজাতীয় খাদ্য খাইলে তাহার মৃত্যু অবধার্ত। 
প্রোটিন হইল দেহগঠনের উপাদান; ইহার অভাবে জৈব-পদার্থ তাহার দৌনিক 
ক্ষয়কে পূরণ করিতে পারে না। 

শিশুরা যেহেতু বাদ্ধিশীল এবং ইহাদের ওজনও অবিরাম বৃদ্ধি পাওয়ায় 
প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের খাদ্যে দৈহিক ওজনের প্রীত কিলোগ্রামে 
অধিকতর প্রোটন থাকা প্রয়োজন । 

খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শক্রার হার মোটামাট গড়পড়তাভাবে 
অপারবার্তত থাকা উচিত। এই হারে খুব বোশ পার্থক্য হইলে গুরুতর 
প্রাতাক্লিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। শুধু প্রোটিন বা অত্যধিক প্রোটিন এবং শুধ 
চার্বজাতীয় খাদ্যও জীবদেহের পক্ষে আঁবসংবাদীভাবে আনিষ্টকর। সাধারণ 
অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ৩০০০ ক্যালার 'বাশষ্ট খাদ্যে নিন্নালাখত 


প্রোটন ., ১০০ গ্রাম 
চার্ব রি উট 
শর্করা ৫০০ 


উরি বারী তলী সা R 
আনুপাতিক হারে প্রোটন, চার্ব ও শকররা- অর্থাৎ প্রতাট দিনার 
বাড়াইয়া দিতে হইবে৷ রঃ ৃ 
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কোন কোন অবস্থায় খাদ্যে প্রধান তিনাট পদাম্ট-পদার্থের কোন একাঁটির 
হার বদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উত্তরাঞ্চলের আঁধিবাসীরা 
তুষারপাতের সময় খাদ্যে চার্বর পাঁরমাণ বাঁদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করে। 


কত সহজে খাদ্য পোষণ করা যায় : 

খাদ্যের প্রান্ট-মূল্য শুধু ইহার উপাদানের উপর শনভভরশীল নয়_জীবদেহ 
কত সহজে সেই পষ্টি-পদার্থ পোষণ কাঁরতে পাঁরতেছে তাহার উপরেও নির্ভর 
করে। 'বাভন্ন ধরনের প্রোটিনগ্ীল সমানভাবে পোষত হয় না। সাধারণত 
উদ্ভিদের প্রোটিন অপেক্ষা জান্তব প্রোটিনগ্ীল আঁধকৃতর সম্পূর্ণতার সাঁহত 
পোঁষত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের প্রোটিনগ্ীল দুজ্পাচ্য হওয়ার কারণ এই যে, 
যে-কোষ মধ্যে ইহারা অবস্থান করে, সেই কোষের পুরু সেল লোজের আবরণের 
উপর 'িণ্ব-পদার্থগ্ীল কাজ কাঁরতে পারে না: দ্বিতীয়ত, জান্তব প্রোটিনের 
উপাদান মানবদেহস্থিত প্রোটিনের অনুরূপ সেইজন্য খাদ্যে গৃহীত প্রোটিনের 
অর্ধ পাঁরমাণ জান্তব প্রোটিন হইতে সংগৃহীত হওয়া উঁচত। 

রন্ধন-প্রণালীর উপরেও খাদ্য সহজ-পাচ্য হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে। 
উদাহরণস্বরূপ সিদ্ধ আলু অপেক্ষা পিষ্ট আল; এবং ভাজা আল অপেক্ষা 
শসদ্ধ আল্‌ আঁধকতর সহজ-পাচ্য। 

গৃহদত খাদ্যের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পোত হইয়া থাকে। খাদ্য 
নির্ধারণের সময় এই কথা মনে রাখা উচিত এবং ক্যালারর পাঁরমাণ যাহাতে 
শতকরা ১০ ভাগ বেশ থাকে সোঁদকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


৪8৬। খাদ্যপ্ৰাণ ( Vitamins ) 


খাদ্যপ্রাণসমহের গর্ত: 

প্রোটন, চার্ব, শর্করা ও ধাতব পদার্থ ছাড়াও জীবদেহের খাদ্যপ্রাণ নামক 
অপর একাঁটি বস্তুর প্রয়োজন । খাদ্যপ্রাণ ছাড়া মানুষ বা পশু কেহই বাঁচতে 
পারে না। 

খাদ্যপ্রাণ অপ্রতুল হইলে জীবদেহের কার্যকলাপ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হইবে 
পাঁরপাক-ক্ির়ায় বিঘা সৃষ্টি হইবে, শ্রম শান্ত কিয়া যাইবে, দ্রুত অবসাদ 
আসিবে, সাধারণ দুর্বলতা সৃষ্ট হইবে এবং রকেট, স্কার্ভ এবং অন্যান্য 
গুরুতর ব্যাধির উৎপত্তি হইবে। 


খাদ্যপ্রাণের উপাদান : 

বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যপ্রাণের রাসায়নিক গঠন অজ্ঞাত ছিল, কারণ, প্রচুর 
খাদাপ্রাণ বাশষ্ট খাদ্যেও ইহার পাঁরমাণ আঁত সামান্য। আঁধকল্তু অধিকাংশ 
খাদ্যপ্রাণের ্থাতশশীলতা অত্যন্ত কম৷ উচ্চ মাত্রার তাপে কিংবা সর্যরীশ্মাতে 
এমনকি বেশিদিন রাখিয়া দিলেও বহ; খাদ্যপ্রাণ আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে 
নষ্ট হইয়া যায়। - 
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অবশ্য বিগত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানকরা অকৃত্রিম অবস্থায় বহু খাদ্যপ্রাণ 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় ইহাদের উপাদান ও চাঁরন্র অনুশীলন করা সম্ভব 
হইয়াছে। প্রমাণ হইয়াছে যে, স্বাভাবিক পাঁরপাক-ক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় 
বহু কিণ্ব-পদাৰ্থ ও অন্যান্য গূর্ত্বপূর্ণ পদার্থ খাদ্যপ্রাণগালর সহায়তায় সৃষ্ট 
হইয়া থাকে। 

খাদ্যপ্রাণগূির জন্ম উীদ্ভদে। উীদ্ভদখাদ্য খাইরাই জীবদেহের 'বাঁভন 
বল্তে খাদ্যপ্রাণগবীল সাত হয়। জান্তব্‌ খাদ্যের খাদ্য-প্রাণ সেই জন্তুঁটির খাদ্যের 
উপর বহুপাঁরমাণে নির্ভর করে। শীতের দুধ অপেক্ষা গ্রীষ্মকালীন দুধে 
অধিক পরিমাণ খাদ্য-প্রাণ থাকে, কারণ, ্রত্মকালে গরুগুলি তাজা ঘাস খাইতে 
পায়, আর শতকালে খায় অত্যন্ত কম পাঁরমাণ খাদ্যপ্রাণযুন্ত শুল্ক খড়। 

'বাভন্ন ল্যাটিন অক্ষর দ্বারা বান খাদ্যপ্রাণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইয়া 


থাকে। 


খাদ্যপ্রাণ “স’ (0): 

কযা জনা দল চা দত ক রান 
কাঁরয়া অবর্দ্ধ জনসমণ্টির মধ্যে স্কার্ভর মহামারী দেখা দিত। সকার্ভ 
অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাঁধ। ইহার লক্ষণ হইল- প্রথমে সাধারণ দুর্বলতা, অবসাদ 
ও পায়ে ব্যথা; পরে আরও গুরুতর লক্ষণগীল দেখা দেয়; মাঁড় হইতে 
রন্তপাত আরম্ভ হয়; চর্মের নীচে, পেশীতে ও আভ্যন্তরীণ দেহযন্তরগ্রীলতে 
প্রথমে মৃদু রন্তপাত শুরু হয়, পরে রন্তপাতের তীব্রতা বৃদ্ধ পাইতে থাকে; 
আঁস্ম্জার রন্ত উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় এবং গুরুতর রন্তাল্পতা বা 
এ্যানীময়া দেখা যায়। অবশ্য এইরূপ অবস্থায় খাদ্যে টাটকা শব্জী ও ফল 
যোগ কারিলে রোগী দ্রুত আরোগ্যলাভ করে। 

তাজা শব্জী ও ফলের আরোগ্যকারী গুণাবলী ইহাদের মধ্যে কি পরিমাণ 
খাদ্যপ্রাণ ‘সি’ আছে তাহার উপর নির্ভর করে। খাদ্যপ্রাণ “স’ প্রধানত জীবন্ত 
উদ্ভিদকোষেই পাওয়া যায়। টমাটো, জাম, কাঁপ, স্পাইন্যাক, কিসমিস, কমলা 
ও পাতিলেবন এবং আপেলে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ এস" আছে। 

সমস্ত জানা খাদ্যপ্রাণের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ ‘সি’ সর্বাপেক্ষা কম স্থাতিশীল। 

শুত্ক অথবা টিনে আবদ্ধ এবং অধিক দিন রাখা খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ “স’ 
সাধারণত আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়। 

মানবদেহে দৈনিক ০.১ গ্রাম খাদ্যপ্রাণ “স’ প্রয়োজন। 


খাদ্য প্রাণ এ’ (A): 
খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ না থাকলে অথবা ইহার অভাব ঘটলে চক্ষনুর ব্যাধি হইতে 
পারে এবং মানুষ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আবরাঁণক কলায়_কেমন চর্মে বা 
শ্লেম্মা-বিল্লীতেও পাঁরবর্তন ঘঁটিয়া জীবদেহকে সংক্রামক রোগে এবং যে-কোন 
রকম আঘাতে সংবেদনশীল করিয়া তোলে। খাদাপ্রাণ “এর অভাবে শিশুদের 
বাঁদ্ধর গাঁত স্তব্ধ হইয়া যায়। 
কড্‌ মাছের যকৃত নিঃসৃত তৈলে সর্বাধিক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ পাওয়া 
যায়। যকৃত, মাখন, ডিমের কুসুমে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ আছে। নিম্নলিখিত 
খাদ্যেও খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ পাওয়া যায় : গাজর, স্পাইন্যাক্‌, পালংশাক, 
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লঙ্কা ইত্যাঁদ। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদে কোন খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ থাকে না; বে-বস্তুটি 
থাকে, তাহা খাদ্যপ্রাণ ‘এ'-র সমতুল্য এবং ইহা দ্বারা জীবদেহের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ 
‘এ’ সংম্ট হয়। 

একজন প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে দৌনক ৫ মিলিগ্রাম খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ থাকা উচিত । 


বি (8) দলায় খাদ্যপ্রাণ : 

অতীতে যাহাকে খাদ্যপ্রাণ “ব’ বলা হইত, আসলে তাহা কতকগ্দাল খাদ্য- 
প্রাণের সমন্টি। ইহাদের মধ্যে কয়েকাঁটর বিশদ অনুশীলন হইয়াছে । শস্যের 
রীজ, বিভন্ত বীজ হইতে তে তক ডীন্ভদের ফল, বাদাম, কপি, আল, 
গাজর, শুচ্ক কুল, কিসমিস ইত্যাদিতে “বি“দলায় খাদ্যপ্ৰাণ আছে। মদ ও 
তাড়ি প্রভীতিতে ইহা প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায়। জান্তব খাদ্যের মধ্যে ডিমের 
কুসুম, চি মাছ, যকৃত, বৃ, হৃৎপিণ্ড, শুকরের মাংস, দুধ প্রভৃতি 
বি-দলীয় খাদ্যপ্রাণে পারিপন্ট। 

কয়েকাঁট 'ি-দলীয় খাদ্যপ্রাণ জীবদেহে জল পাঁরপাক-ক্রিয়ার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় িণ্ব-পদার্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে 
পরিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হয়। 

যেসব দেশের প্রধান খাদ্য চাল, সেইসব এলাকায় বহুকাল হইতে “বোরবোর” 
নামক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই ব্যাঁধতে পেশীর দুর্বলতা, 
পক্ষাঘাত এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ অবসন্নতা হইতে মৃত্যু ঘাঁটয়া থাকে। 
অধিকাংশ শস্য-বীজের ভ্রুণাংশে অবাঁস্থত "ব"দলীয় খাদ্যপ্রাণের একাঁটর 
অভাবই এই ব্যাধির কারণ। মাজা চালে খোসার সাঁহত এই ভ্রণাংশও চাঁলয়া 
যাওয়ায় যে বস্তুটি পাওয়া যায় তাহা খুব পাঁরচ্ছন্ন হইলেও খাদাপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়। 

আমাদের (সোবয়েত) দেশে বৌরবোর খুব কমই দেখা যায়। তাহা সত্তেও 
অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবণতা এবং পেশার দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ 
দেখা দিলে বাঁঝতে হইবে যে খাদ্যে এ উজ নিও 

দেহের বদ্ধ স্তিমিত অথবা স্তব্ধ হওয়া, চক্ষুরোগ কিংবা ঘন ঘন চমচ্ছেদ 
দেখা দেওয়া কিংবা স্নায়াবক গোলযোগ সৃচ্ট "ইত্যাদি উপসর্গ সাধারণত 
বি-দলীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। 


অন্শীলনী £ 

(১) পুস্তকের শেষাংশে তালিকা দেখিয়া নিজের খাদ্য হইতে তনাটি করিয়া খাদাপ্রাণ 
এ, বি ও সি জাতীয় খাদ্যের নাম লিখ। 

(২) পুদ্তকের শেবাংশে খাদ্যের উপাদান-সংক্রান্ত যে তালিকা আছে তাহা হইতে নিজের 
অথবা কোন বাঁন্তধারী লোকের খাদ্য-তালকা প্রস্তুত কর। এ তালকাভুন্ত খাদ্যে 
প্রোটিন, চার ও শরুরার Shs FE কর এবং উদ্দিবজাতাি খানে 
প্রোটিনের পারমাণ পৃথকভাবে নির্ধারণ কর। তোমার ভুন্ত খাদ্যের গুণাগুণ 
বিশদভাবে বর্ণনা কর এবং নিম্নলিখিত প্রশনগ্যীলর জবাব দাও £ 

(কে) ও খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালার আছে ক (ইহার জবাব দিবার সময় 
লোকটির জীবনধারণের অবস্থা ও কাজের চাঁরত্র বিচার কাঁরতে হইবে)। 

খে) এ খাদ্যে যথেষ্ট হারে প্রোটন, চার্ব ও শর্করা আছে ক? 

গে) ইহাতে যথেষ্ট পারমাণ জান্তব প্রোটিন আছে ক? 

ঘে) এ খাদ্যে কোন্‌ কোনটিতে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে? কোন খাদ্যে 
কোন খাদ্যপ্রাণের অপ্রতুলতা আছে ক? 
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৪91 পুষ্টি সংক্কান্ত জাস্যবিবি 


খাদ্যের বিভন্নতার গর্ব : 

খাদ্য যত ক্ষুধা উদ্বেককারী ও আকর্ষণীয় হইবে তত সহজে পাচ্য ও 
পোত হইবে । সেইজন্য নানা ধরনের খাদ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একঘেয়ে 
খাদ্য উৎসাহ নষ্ট করে এবং ক্ষুধার উদ্দেক কাঁরতে পারে না। ফলে খাদ্য সহজে 
পাচ্য হর না। নানা ধরনের খাদ্য খাইতে আনন্দ হয়__সৃতরাং সূপাচ্য খাদ্যও 
দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় । পর 

তাহাছাড়া খাদ্য একঘেয়ে হইলে তাহাতে সমস্ত প্যাম্ট-পদার্থের বিশেষ 
কারিয়া খাদ্যপ্রাণের সুষম হার বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। 


আহারের নিয়মাবলী : 

নির্দিষ্ট সময়ে আহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিনের খাদ্য একবারে 
আহার করা আঁত খারাপ অভ্যাস; দিনে কয়েকবার-_সম্ভব হইলে প্রাত চার ঘণ্টা 
যাইতে থাকে এবং পাকস্থলীট খাল হইয়া যায় এবং পুনরায় গৃহীত খাদ্য 
দ্রুত এবং সহজেই হজম হইয়া যায়। 

প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের দৈনিক চার বার আহার 
করা উচিত। দুইভাবে আহার করা যাইতে পারে; (১) সকালে, দুপুরে, 
সন্ধ্যার ও রাত্রে অথবা (২) সকালে, বিকালে, খুব অল্প পাঁরমাণে সন্ধ্যায় ও 
রাত্রে। কাজের অবস্থা অনুযায়ী আহারের সময় স্থির করা যাইতে পারে; 
িল্তু একবার স্থির করার পর কঠোরভাবে তাহা অনুসরণ করা উচিত। রাত্রের 
আহার শয়নের দুই এক ঘণ্টা পূর্বে শেষ করা উীচত। 

সন্ধ্যার আহারটি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হওয়া উচিত এবং তাহাতে 
দৈনিক খাদ্যের অর্ধেক থাকাই ভাল। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর কাজ শর 
কারবার পূর্বে দৈনিক খাদ্যের এক-চতুর্থাংশ আহার করা উচিত। অবাঁশষ্ট 
চতুর্থাংশ বাকী দুইটি আহার্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। 


পারচ্ছন্নতা : 

আহারের সময় পাঁরিচ্ছন্নতার প্রাত বিশেষ নজর দেওয়া উচিত; অন্যথায় 
ধুলা এবং রোগবাঁজাণ খাদ্যের সহিত পাচন পথে প্রবেশ করিয়া টাইফয়েড, 
কলেরা প্রভাতি মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে। 

প্রত্যেকবার আহারের পূর্বে হাত ধোয়া এবং ভোজনের পান্রগঠীল যাহাতে 
পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ফল ও তাঁর-তরকারগ্ীলও ধূইয়া 
টি হর পানীয় জল সবসময় ফুটাইরা অথবা শোধন করিয়া লওয়া 

ত। 


প্রশ্ন £ 
(১) মানবদেহে পরিপাক-ক্রিয়া ও শান্তির রুপান্তর পদ্ধতি র 
(২) পারপাক-ক্রিয়ায় যকৃতের ভূমিকা কিঃ বা 
(৩) অত্যাধক ভোজনে ও অনাহারে পাঁরপাকের পরিবর্তন কিভাবে হয়? 
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(8) পাঁরপাক-ক্রিয়া কিভাবে নিয়ান্ব্রত হয় 

(6) ক্যালার কাহাকে বলে? আমাদের দেহে এক গ্রাম প্রোটিন, চার্ব ও শর্করার 

(৬) (বাভিন্ন কাষে নিযুত লোকের দৈনিক কি পরিয়াণ লাতবার হয়ঃ 

(৭) দৌনিক গড়পড়তা কতটা প্রোটিন, চার্ব ও শর্করার প্রয়োজন? 

(৮) খাদ্যপ্ৰাণ কাহাকে বলে তি খাদ্যে এ, বৰি ও দি 
জাতীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে কি প্রতিক্রিয়া হয়? 

(৯) পরিপাক-ক্রিয়ায় িন্ব-পদার্থগুলির ভূমিকা বি? 

১০) প্ান্টি-সংকান্ত স্বাস্থ্যাবাধর পরা গরুতপূর্ণ নিয়মগুলি বর্ণনা কৰ। 
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৭| ব্রেন যন্ত্র 


৪৮। ব্রেছন বা নিক্কাষণ তন্ত্রের গুরুত্ 


ক্িয়াপ্রসৃত বিভিন্ন পদার্থগ্যাল শেষ পর্যন্ত যে রূপ নেয়, জীবদেহে তাহার 
আর কোন পাঁরবর্তন হয় না। 

শকরা এবং চার্বতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। ইহাদের 
আঁক্পজেন ঘটিত প্রাক্রয়ার ফলে জীবদেহে কার্বন-ডাইঅকসাইড্‌ ও জল তৈয়ারী 
হয়; বাতাসে শক্রা ও চার্বর সাধারণ দহনের ফলেও এ একই পদার্থের 
উৎপাঁন্ত হইয়া থাকে। 

প্রোটিনের গঠন আঁত জাঁটল। কার্বন, হাইড্রোজেন ও আঁক্সজেন ছাড়াও 
. প্রোটিনে নাইট্রোজেন, সালফার এবং প্রায়শই ফসফরাস ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। 
জীবদেহে প্রোটিনের পচন ও আঁক্সজেন ঘটত প্রক্রিয়ার পর কার্বন ডাই-অকসাইড 
ও জল ছাড়া নাইট্রোজেন শাশ্রত পদার্থ (প্রধানত ইউরিয়া ও ইউারক এ্যাঁসড), 
সালাফউারিক ও ফস্‌ফাঁরক এ্যাঁসড ঘটিত লবণ এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থ 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। 

কোষের মধ্যে সণ্চিত পাঁরত্যন্ত পদার্থগুলি কোষের উপর অনিম্টকর প্রভাব 
সৃষ্টি করে। জীবদেহের স্বাভাবিক জৈব-ক্রিয়ার জন্য এই পদার্থগর্লির সময়মত 
রেচন বা নিঃসরণ হওয়া প্রয়োজন। কোষগনীল তাহাদের চতুষ্পার্খবস্থ মাধ্যমে 
অর্থাৎ কলার লাঁসকায় এই সব পাঁরত্যন্ত পদার্থ নিঃসৃত করে। লসিকা হইতে 
ইহারা রক্তে চলিয়া যায়। 


পাঁরপাক ক্রিয়া হইতে উদ্ভুত পদার্থের রেচন-পদ্ধাত : 

রন্তে সণ্চিত পাঁরপাক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত পদার্থগ্ীল ক্রমে ক্রমে জীব- 
দেহের বাহিরে রোচত বা নিঃসৃত হইয়া যায়। 

মানব দেহে বিশেষ রেচন যন্ত্র_অর্থাৎ প্রধানত মন্র-যন্ত্র দ্বারা এই কার্য 
সাধিত হয়। 

অবশ্য অন্যান্য যন্দ দ্বারাও রেচন কার্য চলে। যেমন, ফুসফুসের দ্বারা কার্বন 
ডাই অকসাইড নিঃসৃত হয়; তাহা ছাড়া নিঃশ্বাসের পারত্যন্ত বাতাস সবসময়ই 
জলাঁয় বা্প দ্বারা সংপন্ত থাকে; প্রাতাঁদন প্রায় ৪০০ গ্রাম জল ফুসফুসের দ্বারা 
নিঃসৃত হয়। 

স্বেদের সাঁহত প্রচুর পাঁরমাণ জল চর্মের মধ্য দিয়াও নিঃসৃত হইয়া থাকে; 
এই জলের সহিত ধাতব লবণ এবং প্রোটন পারপাক প্রসৃত সামান্য পাঁরমাণ 
জৈব পদাৰ্থও বাঁহর হইয়া যায়। 

রেচন কার্য দ্বারা পাঁরপাক ক্রিয়া প্রসৃত পদার্থগ্ীল জীবদেহে সাত হইয়া 
থাকতে পারেনা এবং রন্তের উপাদান স্থাঁয়ত্ব লাভ কাঁরতেও সাহায্য হয়। 
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৪৯ | মূত্র-যত্ৰ সমুহেৱ গৰ্তন ও কাৰ্য্য প্ৰণালী 


বন্ধের (Kidney) গঠনঃ 
মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে উদর গহবরের পিছনের দিকে বৃক্ দুইটি অবাস্থত 
(৯২নং চিত্র)। ইহাদের দ্বারাই মৃত্রের উৎপত্তি হয়। 
_বাহরের গাঢ় স্তবক এবং 
বভতরের হাল্কা স্তবক। 
প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঢ় 
রংএর বিন্দু দেখা যাইবে। 
এইগ্যীল আসলে গ্লোমেরলাস্‌ 
(glomerulus) নামক 


5519) নামক ছোট ছোট 
গৃহৰরে ত। বহু সংখ্যক 
(tubules) ক্যাপাঁসউল সমূহ 
স্তবকে গ্রসারত হয় এবং তথা 
ফিরিয়া আসে । এই ক্ষদদ্র ক্ষুদ্র 
নালীকা বা টাবিউলগুলি 
এইগ্ীল _ বন্ধের ভিতরের 
স্তবকের মধ্য দিয়া প্রসারিত 


হইয়া বৃকধের শ্রোণিচক্র বা 
এ < ডি) ১। দাঁক্ষণ বৃক্ধ; ২। বাম বৃক্ধ (লম্বালদ্বি- 
পলাভঙ্গ, নামক ভাবে কর্তিত); ৩। রন্তপ্রণালী; ৪1 বৃক্ষের 
একটি গহবরে আঁসয়া শেষ হয় বাহস্ভবক; &। বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ স্তবক; 


(রঙান চিত্র ৪)। ৷ বুকের পেলাভস; ৭। মুত্রনালন; 

৮। মন্ত্রাশয়_ ইহার গান্রের এক অংশ কাটিয়া 

আনত্রের উপাদান £ 'মন্রনালীর মুখ দেখান হইয়াছে; ৯। সমপ্রা- 
মনতে জল ও জলে দ্রব - রেনাল গ্রন্থ 


অজৈব পদাৰ্থ, ইউরিয়া, 

ইউরিক এ্যাসিড এবং পাঁরপাক ক্রিয়া প্রসত অন্যান্য পদার্থও থাকে। 
কোন কোন বিজ্ঞানী বৃক্ধকে সাধারণ পাঁরস্রবক হিসাবে এবং মূত্র সৃষ্টিকে 

শাঁরস্রবণ ক্রিয়ার সাহত তুলনা কারতেন। কিন্তু মুত্রের উৎপাত অনেক বেশী 

জাঁটল কারণ ইহা জীবন্ত কোষসমূহের কার্যকলাপের সাঁহত সখাশ্রস্ট। 
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২নং তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে প্রোটিন ও শর্করা ইত্যাদি রন্ডের কোন 
কোন উপাদান মুত্রে সম্পূর্ণ অনুপাক্ছত। রন্ত ও মুত্রের সোভয়াম ক্লে 
পরিমাণ প্রায় এক কু অন্যান্য পদার্থ রড অপেন মরেই বেশ পরিমাণ 
পাওয়া যায়; তাহা হইলেও রন্তে ও মুতে ইহাদের একটি নার্দন্ট হার বজায় 
থাকে। 

আরও দেখা গিরাছে যে কোন কোন পদার্থ (যেমন মাথালন বর) রন্তে প্রাবষ্ট 
করাইলে আঁত অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা সম্পূর্ণরূপে মুত্র চালয়া বার। 

ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে বৃক্কের কার্যকলাপ অত্যন্ত জাটল এবং আজও" পযন্তি 
তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুশীলন করা হয় নাই। 

মৃত্রের উৎপাত্ত প্লোমেরুলাস সমূহে শুরু হয়। এখানে রক্তের তরল অংশ 
কোশিকনালীগল হইতে ক্যাপাঁসউলের মধ্যে পারস্রীবত হয়। ক্যাপাঁসউল 
হইতে তরল পদার্থ ক্ষদ্রু টাবউলগলিতে যায় এবং তথায় যথেষ্ট পারমাণে 
পাঁরবার্তত হইয়া থাকে। শকরার সমস্ত অংশই টাবউলসমূহের আবরাঁণক 
কোষ দ্বারা অবশোধিত হইয়া পুনরায় রন্ডে ফাঁরয়া যায়। অন্যান্য পদার্থ 
দবশেবত জলীয় ভাগও আবাঁশকভাবে পুনরায় অবশোিত হয় এবং ইহার ফলে 
[টাবউল মধ্যস্ছিত তরল পদার্থের ঘনত্ব বাঁড়য়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একাট বিপরীত 
প্রাকুয়া-_অর্থাৎ রক্ত হইতে কছ কিছু পদার্থের টাবিউল বা নালীকা মধ্যে 
নিঃসরণও দেখা যায়। 

[টিবিউলের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তরল পদার্থাটর উপাদান ও ঘনত্ব 

পাঁরবার্তত হইয়া শেষ পর্যন্ত মূত্রে পাঁরণত হইয়া থাকে । 


ইনং তা£লকা 
রন্তের উপাদান মৃে সেই পদার্থের অবস্থান, 

প্রোটিন LI nd 0 

চান he টু টি .. নাই 

সোডিয়াম as ay রি ... সম পারমাণ 
পটাসিয়াম ড় i রর ৰ ৭ গুণ বেশী: 
ইউরিক এ্যাসিড ... মি কী ... ১২৯ গুণ বেশী 
ইউীরিয়া ৰ হট Le Fas BEET বেশী 
সাল্ফেট রহ So yk ৯০ গণ বেশী 


মত্রের উৎপাঁত্তর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাতি £ 
বহুকাল পঢবেই জানা গিয়াছে যে রক্তে কতকগুলি পদার্থের উপাস্িতি 
মতের উৎপাত্তকে প্রভাবান্বিত করে। ইহাদের মধ্যে কতকগীল পদার্থ মন্ত্রের 
উৎপাত্তিকে তীরতর এবং কতকগাঁলি আবার দূর্বল করিয়া থাকে। 
নিয়ন্ণ ছাড়াও বকের ক্রিয়াকলাপে স্লায়াবক নিয়ন্দ্রণও লক্ষ্য করা যায়। প্যাভলভ্‌ 
কর্তৃক আঁবজ্কৃত নাল সৃষ্টি পদ্ধাত দ্বারা (ম্‌ত্রনল বা ইউরেটারাঁট দেহের বাঁহরে 
পারচালিত করিয়া) সহজেই দ্লায়ীবক নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 
কুকুরের মন্রনলে নালী সৃষ্টি কারয়া বাইকভ্‌ (Byk০৮) যে অনুশীলন 
করেন, তাহা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, বকের িয়াকলাপ গঢরসস্তিচ্কের 
কর্তৃক নিয়ান্িত হর এবং মূত্র উৎপাদনে সপ্রাতবন্ধ লক পাঁরবর্তন৷ 


১৬২ 


আনা সম্ভব। একথা সর্বজনাবাঁদত যে পাকস্থলীর মধ্যে জল প্রীবন্ট করাইয়া 
প্রাতবর্তন প্রক্রিয়া মারফৎ মূত্রের উৎপাদন বৃদ্ধ করা সন্তব। এই প্রক্রিয়া (অর্থাৎ 
পাকস্থলীর মধ্যে জল প্রবিষ্ট করান) বারবার ঘটাইলে দেখা যাইবে যে জল দেওয়ার 
পূর্বেই, শুধু প্রক্রিয়ার আয়োজনেই বৃক্ের কার্যকলাপ জপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন 
প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধ পাইবে। বাভন্ন ধরণের সপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা বাইকভ্‌ মন্ত্র 
নিঃসরণের প্রাতবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্ট করিতে সক্ষম হন। 


মতৰ নিঃসরণ ঃ 

বৃক্ধের গেলাভস হইতে মূত্র বৃক্ধ ও মন্্রাশয়কে সংযোগকারী দীর্ঘ মনত্রনল 
বা ইউরেটারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। মাত্রনলগান্রের মসৃণ পেশীতন্তুগণীলর 
সঙ্কোচনের ফলে মূত্র সণ্টালনে সাহায্য হইয়া থাকে। 

মন্রাশয়াটি (urinary bladder) উদর গহবরের নিম্নদেশে অবাস্থত ইহার 
গাত পুরু পেশা দ্বারা গঠিত; এই পেশাগ্‌ল সংকুচিত হইলে মন্রাশরাট চাপ 
পিষ্ট হয়, অপরপক্ষে মরে পূর্ণ হইলে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রসারিত হইয়া থাকে। 
মন্রাশয়ের নিম্নভাগে যে চক্রাকার পেশী আছে, তাহা মত্রাশয়ের নির্গম পথাঁট 
বন্ধ কাঁরয়া রাখে। দেহ হইতে মূত্রপথ (॥ureth৮a) মারফং মূত্র নগত হইয়া 
থাকে। প্রস্রাব কারবার সময় চক্রাকার পেশীগ্যীল শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু 
মত্রাশরের গানরাস্থিত পেশীগ্াল সত্কুঁচত হয় এবং এইভাবে মূত্র দেহ হইতে 
নির্গত হইয়া যায়। 

মূন্রের নিঃসরণ এবং বিশেষ করিয়া প্রস্রাব করা স্নায়নতন্ত্রের দ্বারা নিয়ান্্ত 
হইয়া থাকে। গুরুমাস্তিক্কের কর্টেক্সের প্রভাবেই ইচ্ছামত প্রস্রাব করা সম্ভব! 


প্রশ্ন £ 
১১) চার্ব, শকরা এবং প্রোটিনের পচন ও আঁক্সিজেনঘটিত প্রক্রিয়া-প্রসূত, পদার্থ গযাঁলর 
নাম' কর। ইহাদের রেচন বা নিঃসরণের গুরুত্ব কঃ কিভাবে নিঃসৃত হয়? 
(২) বৃন্ধের গঠন বর্ণনা কর। 
(৩) মাত্র িভাবে উৎপত্তি হয় বর্ণনা কর। 
(8) খ্‌কের কার্যকলাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? * 


ও ৯৬৩ 


৫০1 চরের গর্ভন 


বাহস্তবক (10019577719) £ 


চর্ম দেহের বাহ্রাংশকে ঢাকিরা রাখে এবং জীবান.কে বাহিরের প্রভাব হইতে 


রক্ষা করে (১৩নং চিত্র)। 


৯৩নং চিত্র চমের্র গঠন 
ক। বাহস্ত্রবক; খ। প্রকৃত চর্ম; গ। চর্ম 
গ। চর্ম নিম্নস্থ স্নেহজাতীয় কলা 
১। বাঁহস্তবকের শৃঙ্গরূপী স্তবক; ২। বহিদ্তবকের 
সর্বনিম্ন কোষ স্তবক; ৩। শিরা; ৪1 ধমনী; 
৫ । সংবেদীয় ফ্নায়প্রান্ত; ৬। দ্বেদ-গ্রা্থ; এ। কেশ 
বা লোম; ৮। তৈলগ্রান্থ; ৯। কেশ বা লোম 
উৎলেপক আসন পেশী; ১০। চার্বকোষ সমান্ট 


বহন স্তবক ভূত 
(stratified) আবরাণক ফলা 
দ্বারা গাঁঠত। 


গভীরতম মুল স্তবকে (basal 
layer) পরস্পর ঘন 
সান্নাবিল্ট চ্যাপ্টা ধরণের এক- 
সার কোষ আছে; এই কোষ- 


বিভাগ প্রসৃত তরুণ কোষ- 
গল ক্ৰমশ পুরাতন স্তবকের 
উপর বিস্তৃত হয় এবং 
পঢরাতন কোষগ্ীলকে 
উপরের 

নিজেরা সেই স্থান অধিকার 
করে। 
অংশে কোন রন্তু প্রণালী 
নাই। রন্তপ্রণালীগ্যীল শুধু 
মূল-স্তবক পর্যন্ত পেশছার 


এবং সেইজন্য তৃথাকার কোষগুল রন্ত হইতে সহজেই আঁব্মজেন ও পরাষ্টি পদার্থ 
পাইয়া থাকে। বাঁহস্তবকের অন্যান্য স্তবক, বিশেষ কারয়া সর্বোচ্চ গ্তবকের 
কোষগযীল ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও মাঁরয়া যায়। ক্ষয়ের সময় কোষগ্যাল 
পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযত হইয় একটি নিবিড় শুঙ্গবৎ বা অনূভূতিহীন পদার্থে 


পরিণত হয় এবং সাদা আঁশের আকারে চর্ম হইতে আঁবরাম 


আঁবরাম ঝারয়া পড়ে। এই 


আঁশগদুলি লোমের সাঁহত আটকাইয়া থাকিলে সহজেই দ্াঞ্টগোচর হয়; সাধারণ- 


ন ও 


১৬৪. 


বাহস্তবকের কোষসমূহে পিগ্‌মেণ্ট্‌ (pigment) নামক একটি বিশেষ রঞ্জক 
“পদার্থের উপস্থিতির দ্বারা চর্মের রং নিধ্ারত হয়। 


প্রকৃত চর্ম বা (dermis) 
পনর কেন্দ্রীয় স্তবককে প্রকৃত চর্ম বা (15:09) বলা হয়। ইহা প্রচুর 
সংখ্যক স্থিতিস্থাপক তন্তু সমৃদ্ধ সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত; এই তন্তগ্যীল চমকে 
দডঢ়তা ও নমনীয়তা দান করে এবং তাহারই জন্য দেহ সণ্টালনের সময় চর্ম অনায়াসে 
প্রসারিত হইতে পারে এবং সমগ্র দেহকে সমান মসৃণভাবে ঢাকিয়া রাখতে পারো 
চর্ম প্রচুর সংখ্যক রন্ত ও লসিকা প্রণালীতে সমৃদ্ধ। এইখানেই দ্লায়সত্র, 
লোমমূল, তৈল গ্রন্থি (বা sebaceous glands) ও স্বেদ গ্রান্থ ইত্যাঁদ অবস্থিত ৷ 


চার্বীনঃসরণকারণী (5ebace0us) বা তৈল গ্রল্থিঃ 

চার্ব বা তৈল-গ্রান্থগযীল দেখিতে ক্ষুদ্র, কখনো কখনো শাখাযন্ত থাঁলর মত; 
ইহারা তৈল ক্ষরণ করে। এই ক্ষরিত তৈল চর্ম ও লোমের উপর একটি পাতলা 
আস্তরণ সৃষ্টি কাঁরয়া ইহাদগকে নরম ও তরল পদার্থ দ্বারা অভেদ্য করিয়া তোলে। 
৯৩নং চিত্রে দেখা যাইবে যে তৈল-গ্রান্থির ডাকট্গ্ীল লোমকুপোে (hair 
follicles) আসিয়া উল্মুন্ত হয়। তৈল-গ্রন্থি ও লোমকুপের নিকটে অবস্থিত 
ন্ষদ্র ক্ষদ্র পাতলা মসৃণ পেশীগ্চচ্ছ সঙ্কুচিত হইয়া তৈল-িচ্কাশন করে এবং 
তাহার ফলে লোমগ্দাঁল খাড়া হইয়া ওঠে। 


স্বেদ গ্রন্থিঃ 

স্বেদ-গ্রান্থগযীলি দেখতে ছোট ছোট গট পাকান নালকার মত; ইহারা 
স্বৈদ বা ঘর্ম ক্ষারত করে। মানুষের চর্মে ২০. হইতে ৩০ লক্ষ স্বেদ গ্রন্থি 
আছে। নিঃসৃত ঘর্মের পাঁরমাণ স্নায়তন্তের দ্বারা নিয়ান্দ্রত হইয়া থাকে। 
উদাহরণ স্বরূপ গরমের দিনে জল পান কারলে প্রাতবর্তন ক্রিয়া প্রসৃত ঘর্ম 
নিঃসরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভয় পাইলে কপালে “ঠান্ডা ঘাম” 
নিঃসৃত হওয়া আর একটি উদাহরণ । j 

ঘর্মে জল এবং জলে দ্রব সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া ও পাঁরপাক প্রসৃত অন্যান্য 
পদার্থ পাওয়া যায়; অজৈব লবণ, বিশেষত ক্লোরাইডের 
জন্য ঘরের স্বাদ লবণান্ত। 


চর্মনিম্নস্থ স্নেহ বা চার্ব জাতীয় কলাঃ 
চর্মাবরণের নিম্ন-স্তবককে চর্ম-নিন্নস্থ 
(subcutanous) স্নেহ জাতীয় কলা 
বলে। দেহের কোন কোন অংশে ইহা 
কয়েক সেন্টিমিটার পুরু হইয়া আছে। 
চর্মনিম্নস্থ স্নেহ জাতীয় কলা কতকগ্দাল 
কোষ দ্বারা গঠিত; ইহারা চার্বাবন্দ 
গুলিকে ধরিয়া প্রচুর পাঁরমাণে এমনভাবে 
জমা ৮ নিজেরাই (LMA 
সম্পদ্ণ ভাবে চাব পু য়া যায় (৯৪নং ৯৪নং দচিত্স্নেহজাতায় 
িত্র)। চর্মের এই স্তবকটি আভ্যন্তরীণ ১। চা্বকোষ; কর সাল 
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দেহঘন্তরগ্লকে আঘাতের বিরুদ্ধে রক্ষা করে এবং দেহের তাপক্ষর় কমাইয়া দের ৷. 
তাহা ছাড়া এই বিশেষ স্থানাটতেই চার্ব সাত হইয়া থাকে । 


৫১। চরের গুরুত্ 


বাঁহস্তবকের 'নাঁবড় শ্‌ঙ্গধমা অনডুভাঁতহান স্তবকাঁট চর্মতৈলে সংপন্ত হইয়া 
থাকায় ইহা জল এবং জলে দ্রব অন্যান্য পদার্থের দ্বারা দুর্ভে'দ্য শুধু চর্মতৈলকে, 
দ্রব কাঁরতে পারে এইরূপ কয়েকটি পদার্থ চর্মের মধ্য দিয়া সামান্য পাঁরমাণে 
অবশোঁষত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বস্তু এবং অন্যান্য কোন কোন শিল্প 
ব্যবহৃত এনিলিনের (87311)9) কথা উল্লেখযোগ্য । এ্যানালন চর্মের সংস্পর্শে 
আঁসয়া অবশোঁষত হয় এবং গুরুতর বিষক্রিয়া সৃষ্ট করে। সেই কারণে 
সোঁবয়েত ইউনিয়নে এ্ানালন ব্যবহারের সমগ্র পদ্ধাতটি যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন 
করা হয় এবং ইহার 'বষাকয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য বিশদ ব্যবস্থাও 
গৃহীত হইয়া থাকে। 


দেহ-চর্মের যে সমস্ত অংশ_ যেমন পায়ের পাতা- প্রবল ঘর্ষণ বা উত্তেজনার অধীন, 
সেইস্থানের শৃঙ্গধীস্তবক যথেষ্ট পর হইয়া থাকে। 

নিরন্তর ঘর্ষণের ফলে চর্মের যে-সমন্ত অংশ, বিশেষ করিয়া শব্ধ স্তবক 
পুরু হইয়া যায়, তাহাকে কড়া (৫8911991695) বলে। শারীরিক শ্রমের ফলে 
প্রবল ঘর্ষণের জন্য তালুতে এইরূপ কড়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। আঁট অথবা 
বেমাপের জূতা পরলে নিরন্তর ঘর্ষণ ও উত্তেজনার ফলে পায়ের অঙ্গনীলতেও 
কড়া পাঁড়তে পারে। | 

আঘাত লাগলে তাহার প্রথম ধাক্কা বা শক্‌' চর্ম এবং তঙ্িন্নস্থ চার্বর 
উপরেই আঁসয়া পড়ে এবং এইভাবে ইহারা দেহযন্ত্গ্ীলকে রক্ষা কাঁরয়া থাকে। 


পূর্যরা্মর বিরদ্ধে প্রতিরোধঃ | 
সূ্যরাশ্মি হইতে উদ্ভূত শান্ত জীবন্ত কোষকে উত্তোজত এবং আঁধকতর সক্রিয় 
করিয়া তোলে। কিন্তু সুর্য রাশ্মতে অত্যধিক উন্মুন্ত থাকলে ইহাদের স্বাভাঁবক 
রে হত 75 পারে। অদৃশ্য আলট্রা- 
ওলেট্‌ বা বেগাঁন রশ্মি অত্যন্ত শীন্তশালী ; সহজেই 
টি | য় নি 
সূর্ঘরাশম বাহস্ত্রকের মূল স্তবকের কোষগালতে পেপছাইলে র 
78৮58 en ছা 
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অধিকতর পুরু হইয়া সূর্ধরশ্মিকে, বিশেষ করিয়া শহ্ধ্মঁকোষ-স্তবকের মধ্যে 
দুর্গম আত-বেগাঁন-রশ্মিকে, সহজে ধাঁররা রাখিতে পারে: তাহা ছাড়া বাঁহস্তকের 
কোষগঢ়ল পিগ্‌মেণ্ট-পঢণ্ট হইয়া ওঠে এবং এ লোকটির দেহে “তামাটে রং-এর 
প্রলেপ” পাঁড়রা সর্যরশ্মিকে চর্মভেদ কাঁরতে বাধা দেয়_অর্থাৎ এইভাবে 
জীবদেহকে সূর্যের প্রচণ্ড শান্ত হইতে রক্ষা করে। 

চর্মের উপর সূর্যরশ্মি যত বেশী শান্তশালী এবং যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে, চর্ম 
ততই তাগ্রাভ হয় এবং বাঁহস্তকের শহ্্ধমাঁ কোষগীল ততই পুর হইয়া থাকে। 

এইভাবে সূর্যে ঝলসান পুরু বাহস্তক অত্যাধক সুয রা*্মর প্রাকুয়া জাত 
প্রীতরোধমূলক প্রাতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশ পায়। 


গাঁরপাক-ক্রয়াপ্রপূত পদার্থের নিঃসরণ : 

কোন কোন প্রাণীদেহে_যেমন ব্যাঙের পাঁরপাক"ক্রয়াপ্রসূত পদার্থের 
অধিকাংশই চর্ম হইতে নিঃসৃত হয়। মানবদেহে চর্ম হইতে নিঃসরণ-ক্রিয়া খর 
অল্পই হইয়া থাকে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হইবে যে, শতকরা ৯৫ ভাগ 
নাইট্রোজেন ইউরিয়া, ইউরিক এ্যাসড ও অন্যান্য পারত্যন্ত পদার্থর্‌পে বন্ধ দ্বারা 
নিঃসৃত হয় এবং বাকী মাত্র ৫ ভাগ নিঃসৃত হয় চর্মের স্বেদ-গ্রান্থ দ্বারা। 

অবশ্য কোন কোন অবস্থায়_বশেষত বৃক্ধের কার্যকলাপ ব্যাহত হইলে ঘর্মে 
অধিকতর পাঁরমাণে পাঁরপাকপ্রসৃত পদার্থ পাওয়া যায়_ অর্থাৎ বৃক্ধ সাঁঠকভাবে 
কাজ না কাঁরলে ঘর্মকে সেই কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। এইরুপ ক্ষেত্রে ঘর্মে 
মূত্রের গন্ধ পাওয়া যার এবং ঘর্ম বাম্পীভূত হইবার ফলে চর্মের উপর ইউরিয়া 


ও ইউারক গ্যাঁসডের কেলাস্‌ (০:59919) সণ্িত হয়। 


দৈহিক তাপের অপাঁরবর্তনীয়তা : 

সুস্থ মানুষের দৈহিক তাপ বংসরের সব সময় এবং সব রকম আবহাওয়াতেহ 
৩৭০ 'ডাগ্র (সো্টগ্রেড) থাকে । 

দেহে নিরন্তর তাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। পেশার শ্রমসাধ্য কাজে এই তাপ 
1বশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাপ সৃষ্টির মত নিরন্তর তাপ-ক্ষয় হওয়ার জন্য দেহ 
অত্যাঁধক উত্তপ্ত হয় না। উত্তপ্ত স্টোভ্‌ যেমন বাতাসে ছাড়িয়া দেয়, ঠিক 
সেইরূপ চতুষ্পার্শস্থ বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া চর্মও পাঁরবহন ও বাঁকরণ- 
রিয়া মারফত (conduction and radiation) তাপ ছাঁডয়া থাকে । 


চর্মের কৈশিক নালশীসমূহের সড্কোচন ও প্রসারণের গর্ব : 

চর্সে প্রচুরসংখ্যক রক্তপ্রণালী আছে। বাতাসের তাপ বদ্ধ পাইলে এই রন্ত- 
প্রণালীগদাল প্রসারিত হইয়া অধিকতর রক্তে পূর্ণ হয়। চর্মে আগত এই আঁতারন্ত 
রন্ত চর্মের তাপ বদ্ধ করে এবং স্বাভাবক অবস্থায় অ-প্রসারত রন্তপ্রণালীর 
তুলনায় এই সময় বাহিস্তবক হইতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে তাপ পাঁরবহন ও 
বিকিরণ হইয়া থাকে। 

পেশীর সক্রিয় অবস্থায় অধিকতর তাপ ছাড়িবার প্রয়োজন ঠিক একই 
অবস্থা ঘাঁটয়া থাকে_ অর্থাৎ, চর্মের রন্তপ্রণালীগাল প্রসারিত ও আঁধকতর রক্ত- 
পূর্ণ হয় এবং আধকতর তাপও মত্ত হইয়া থাকে। 

অপরপক্ষে চতুজ্পার্্বস্থ বাতাসের তাপ কাঁময়া বাইলে বক্তপ্রণালীগীল 
সঙ্কুচিত হয় এবং চর্ম হইতে তাপক্ষয় কমিয়া যায়। ' 
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শৃদ্ক বাতাস অপেক্ষা আর্দ বাতাস আধকতর তাপ-পাঁরবাহী। সেইজন্য 
ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ার দেহের তাপক্ষর অত্যাঁধক বাঁদ্ধ পাইতে পারে এবং 
চর্সের রন্তপ্রণালীসমূহ সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও অত্যাঁধক শৈত্যবোধ জাগতে পারে। 

রন্তপ্রণালশর সঙ্কোচন ও প্রসারণ স্নায়তন্বের দ্বারা নয়ান্ুত হইয়া থাকে৷ 
এ্যাল্‌কহল ব্যবহারে সঙ্কোচনকারী স্নায়গ্াল 'নাঁক্রয় হওয়ার বাতাসের তাপ 
কাঁমলেও বন্তপ্রণালীগাল প্রসারিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায় এবং চর্মও গরম 
থাকে; অর্থাৎ তাপক্ষয়ের স্বাভাবক নিরন্তর ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যায়। মদ্যপদের 
শৈত্যবোধ না হওয়ার কারণ ইহা দ্বারাই বোঝা যাইবে; শীতের দিনেও জামার 
বোতাম খ্যালয়া ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তুষারপাতের মধ্যেই আঁবচাঁলতভাবে 
ঘুমাইতে থাকে। তপ্ত চর্ম হইতে তাপ মদান্ত তীব্রতর হওয়ার ফলে মদ্যপের 
দৌহিক তাপ কয়েক 'ভাগ্র পর্যন্ত কিয়া যায় এবং মৃত্যুও ঘটতে পারে। 
সুতরাং মদ্যপানে শরীর গরম হওয়ার কথা আত্মবণ্টনা মান্র। 


বিপদ হইতে রক্ষা করে। 
বাজ্পীভবনের প্রচ্ছন্ন তাপ খুবই বেশী। সেইজন্য বাজ্পীভূত হইয়া স্বেদ 
চর্ম গান্র হইতে প্রচুর পরিমাণ তাপ অবশোষণ কাঁরয়া লয়। ফলে, বাতাসের 
তাপ ৪০, অথবা ৫০" ডাগর হইলেও দেহের তাপ বাঁদ্ধ পায় না। 

শশতের আবহাওয়ায় এবং শান্ত দেহে স্বেদ নিঃসরণ প্রচুর কাঁময়া যায়৷ 

চর্মের উপর তাপ অথবা ঠাণ্ডার প্রভাবে কিংবা জল পান কাঁরলে চ্বেদ 
{নিঃসরণের যে পাঁরবর্তন ঘটে, তাহা সপ্রতিবন্ধ প্রাতবর্তন-ক্রিয়ার ফল। গদ্র্- 
মস্তিচ্কের কর্টেক্সের প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ ভয়ে প্রচুর স্বেদ নিঃসরণের 
কথা (ঠাণ্ডা ঘাম) উল্লেখ করা যাইতে পারে; মুখের কাছে জল আনিলে সপ্রাতবন্ধ 
প্রীতবর্তন-করিয়াপ্রসূত স্বেদ নিঃসরণ বাড়িয়া যাওয়া ইহার আর একাঁটি উদাহরণ । 

বাতাসের তাপ, গাঁত এবং আর্দুতার উপর স্বেদ বাষ্পীভূত হওয়ার হার, 
তথা তাপ-ক্ষয়ের পারমাণ নির্ভর করে। বাতাস যত শহম্ক ও তপ্ত 
স্বেদও তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইবে। হাওয়া বেশী থাকিলে বাতাসের আর্দ্রতা 
সত্বেও যথেষ্ট পারমাণ স্বেদ বাষ্পীভূত হইয়া থাকে। হাওয়া না থাঁকলে এবং 
বায়ন জলীয় বাজ্পে সংপৃন্ত হইলে ঘর্ম বাম্পীভূত হইতে পারে না। ইহা হইতেই 
বুঝা যাইবে কেন গরম স্নান-ঘরে আঁধকক্ষণ থাকা যায় না। 


জীবাণুর অত্যাধক গরম বা ঠাণ্ডা হাওয়া : 
জীবাণুর তাপ-ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্তেও সে-ক্ষমতা 
|| 


হাওয়া না থাঁকলে এবং বায়ু অত্যাধক তপ্ত ও আর হইলে তাপ-ক্ষয় যথেষ্ট 
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কাঁময়া যার। ফলে, দেহ আত-তপ্ত হইয়া "পড়ে এবং তাপাহত হইয়া মৃত্যুও 
ঘাঁটিতে পারে। 

তাপাহত পসৌঁদর্গার্ম) হওয়ার প্রধান লক্ষণগৃলি হইল” দরন্ত শিরঃপাঁড়া, 
বমনোদ্রেক এবং গুরুতর ক্ষেত্রে চেতনালোপ ও স্নায়বিক আক্ষেপ । তাপাহত 
রোগশীকে আঁবলম্বে কোন ঠাণ্ডা পাঁরবেশে লইয়া যাইতে হইবে এবং মাথায় 
বরফ বা ঠাণ্ডা জলে সন্ত তোয়ালে প্রয়োগ কাঁরতে হইবে; দেহের উপর পাখার 
বাতাস কাঁরয়া স্বেদ বাষ্পীভূত হইতে দেওয়া উচিত; তাহা ছাড়া দ্রুত স্বেদ 
নিঃসরণের জন্য যথেষ্ট পাঁরমাণ ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ জল পান কাঁরতে দেওয়া 
যাইতে পারে। 

কঠিন শৈত্যপূর্ণ আবহাওয়ায় দেহ এমনি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে যে 
জীবদেহাট দূর্বল হইয়া ব্যাধিপ্রবণ হইতে পারে। দেহের বাঁভনন অংশ, বিশেষ 
কাঁরয়া পদদ্ধয় ঠাণ্ডা হইয়া এবং দীর্ঘকাল ঠাণ্ডা থাঁকয়াও জীবদেহকে দরর্বল 
কাঁরয়া ফেলতে পারে। অনভ্যস্ত অবস্থায় ভিজা জুতা পাঁরয়া থাকা অথবা 
ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নগ্নপদে ঘযারয়া বেড়ান অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ ইহার 
ফলে ইনক্রুয়েঞজা, টনসিল ও গলার প্রদাহ, এমনীক নিউমোনিয়া পর্যন্ত হইতে 
পারে। i 


শীতে জামিয়া যাওয়া : ॥ 

দেহযন্্গঁল বিশেষ করিয়া হৃতাঁপণ্ড হইতে দূরতম স্থলে আবাঁস্থত এবং 
স্বভাবতই ন্যুনতম রন্ত সরবরাহ প্রাপ্ত যন্তগ্যাল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে দেহ ঠাণ্ডায় 
জমিয়া যায়। 

ঠান্ডায় জিয়া যাওয়ার [নাট স্তর আছে; প্রথম স্তরে দেহের জাঁময়া 
যাওয়া অংশাঁট প্রথমে মৃতের মত সাদা এবং পরে রান্তিম হইয়া ফ্ীলয়া ওঠে। 
দ্বতীয় স্তরে ফোসকা সৃষ্টি হয় এবং তৃতীয় স্তরে রন্তু সংবহন বন্ধ হইয়া 
কলাগযাল মাঁরয়া যায়; এরূপ ক্ষেত্রে চর্ম কাল হইয়া যায়। 

ঠান্ডায় জামিয়া যাওয়ার প্রথম স্তরে প্রাথীমক কাজ হইল রন্তু সংবহনকে 
দ্বারা (বরফের দ্বারা) এই উদ্দেশ্য সফল হইবে। গুরুতর ক্ষেত্রে, যেমন, দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় স্তরে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে। 


দগ্ধ হওয়া : 

সামান্য দগ্ধ হইলে সেই অংশের চর্ম লাল হইয়া ওঠে। গুরুতর দগ্ধ 
হইলে চর্ম উঠিয়া গিয়া হাল্কা রঙের তরল, পদার্থপূর্ণ ফোসকা সৃষ্টি হয়। 
অত্যন্ত গুরুতর তৃতীয় স্তরের) দাহে কলাগ্াল বিনষ্ট হইতে পারে। 

চর্মের ব্যাপকাংশ যেকোনরুপে দগ্ধ হইলে বিপদের আশঙ্কা থাকে; কারণ 
প্রথমত সেই ব্যাপক অংশের প্রয়োজনীয় জৈবিক-ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হইয়া যায় 
এবং দ্বিতীয়ত, আহত কোষসমূহের ক্ষয় ও পচনপ্রসত পদার্থ দ্বারা জীবদেহে 
বিষক্ৰিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। 

শুধ তাপ নয় (সাল্ফিউরিক, হাইডরোক্লোঁরক,নাইটিক ও অন্যান্য কড়া 
ঞ্যাঁসিড ও কষ্টক এ্যালক্যালি জাতীয়) রাসায়নিক পদার্থ এবং মাল্টার্ভ বাষ্প ও 
যদ্ধের সময় ব্যবহৃত অন্যান্য বাষ্প দ্বারাও চর্ম দগ্ধ হইতে পারে। 


প্রশ্ন £ 


(১) বেহের তাপক্ষয় কি কাঁরয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে__ 
কে) চতুল্পাশ্বস্থ বাতাস শুক এবং দেহ অপেক্া কম তাপনীবাশষ্ট হইলে? 
খে) বায়ু জলায় বাষ্পে সংপনস্ত এবং পূর্বের ন্যায় দেহ অপেক্ষা কম তাপ- 


বিশিষ্ট হইলে? 
গে) বারু শুল্ক এবং দেহ অপেক্ষা আঁধকতর তাপশাবাশষ্ট হইলে? 
ঘে) বায়: জলণয় বাচ্পে সংপৃত্ত এবং দেহ অপেক্ষা অধিকতর তাপ-বাশষ্ট হইলে? 
(২) উপারিউন্ত কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে দ্বেদ বাষ্পীভবন মারফৎ এবং কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্র 
তাপ পাঁরিবহন মারফৎ তাপক্ষয় অসম্ভব? 


৫২। চর্ম দল্পক্কিত ক্ঞাস্যাবিধি 


অপাঁরজ্কৃত চর্ম ব্যাধ প্রসারের উৎস : 

চমের তৈল ও স্বেদের উপাদানে অংশগ্রহণকারী জৈব-পদার্থগ্ীল শীঘ্রই 
পাঁচয়া যায়; এই পচন-প্রক্রিয়ার সময় এমন কতকগীল উদ্বায়ী (volatile) 
পদাথ সৃষ্টি হয় যেগুলি অত্যন্ত দুগন্ধযুন্ত । চর্মের উপরিভাগে, বিশেষ 
করিয়া অসংখ্য ভাঁজে ভাঁজে সাণ্ণত ময়লা তৈল-গ্রন্থসমুহের মুখ বন্ধ করিয়া 
দেয় এবং এইভাবে স্বেদ নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। 

ধালকণার সাহত অসংখ্য বাঁজাণুও চর্মের উপর আটকাইয়া থাকে; চর্ম 

হইতে নিঃসৃত পচন-কিয়াপ্রসূত পদার্থগল এইসব বাজাণুর খাদ্য সরবরাহ ও 
বৃদ্ধির সহায়ক। 

অপরিষ্কার দেহবিশিষ্ট লোকের চর্মে বীজাণূর সংখ্যা প্রচণ্ড হারে বাঁড়য়া 
যায় এমনকি প্রতি বর্গ সেশ্টিমিটারে ৪০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে; সমগ্র 
দেহের বাঁহরাংশ ১-৫ বর্গ মাইল ধাঁরলে বাজাণুর সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি হইবে। 
এই সমস্ত বাঁজাণুর মধ্যে কতকগ্‌লি অনিষ্টকারণ না হইলেও কতকগুলি প্রদাহ ও 
পদজ সৃষ্টিকারী (piogeneous) এবং কতকগ্যাীল আবার মহামারীর সময় 
কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশার বাহকর্‌পে কাজ করে। 

চর্ম ও পোষাক-পারচ্ছদ পাঁরচ্কার না রাখলে বিভিন্ন ধরনের পরজশবী 
বা, (parasites) শরীরে স্থান লইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগাীল 
বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ ৫-৫ নামক এক প্রকার 
মাকড বাহস্বকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'বাভন্ন দিকে ছড়াইয়া পাঁড়য়া অত্যন্ত 
অস্বাস্তিকর চুলকানি সৃষ্টি কারয়া থাকে। দেহ-উৎকুণ (Body Lice) জাতীয় 
ভাঁজে বসবাসকারী বাকারা একপ্রকার পরজীবী রুশ্নদেহা 

তে সুস্থ দেহে সংক্লামত 
দিন হইয়া গুরুতর টাইফাস্‌ (789) রোগ মিটি 
ভি আন্তরিক কীট বা ক্রিগির (intestinal বনে 
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নোংরা-হাত হইতে 'বাঁভন্ন সংক্রামক রোগের বাহকগ্যাল খাদ্যে এবং খাদ্যের 
-সাহত জীবদেহের দেহাভ্যন্তরে সংক্লামত হয়। 
অপারদ্কার লোক অপরের এবং নিজের পক্ষেও বপজ্জনক। 


চর্মের পাঁরচ্ছন্নতা : 

নিজের এবং আমাদের চতুষ্পার্বস্থ সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সব সময়ই 
দেহচর্মকে পাঁরন্কার রাখা প্রয়োজন । 

সপ্তাহে কমপক্ষে একাঁদন গরম জল ও সাবান দিয়া সারা শরীর ধুইয়া 
ফেলা উচিত। অন্তর্বাসগাঁল ঘর্মীনঃস্ত পদার্থসমূহ দ্বারা অবশোঁষিত হয় 
বলয়া প্রত্যেকবার স্নান করার পর এগুলি পাঁরবর্তন করা প্রয়োজন। 
মুখ, গ্রবা এবং পায়ের পাতা (বিশেষ কাঁরিয়া এই অংশগদীল ঘর্ম-প্রবণ 
ইলে) প্রাতীদন ধুইয়া ফোলতে হইবে; তাহা ছাড়া প্রাতবার আহারের পূর্বে 
ত প্রক্ষালন করা প্রয়োজন; নখের নীচে সহজেই ময়লা জমিয়া যায় বাঁলয়া 
প্রায়ই নখ কাটা উচিত। 


BA 


SS 


আহত চমে'র প্রাতিক্রিয়া : . 

আহত হওয়ার ফলে চর্মে ফাটল, ঘা বা ক্ষত সমষ্ট হইতে পারে এবং এই 
আক্রান্ত স্থান দিয়া অনিষ্টকারী বা ব্যাধি সৃষ্টিকারী বীজাণ্ দেহ মধ্যে প্রবেশ 
কারতে পারে। 

এই সমস্ত ক্ষেত্রেই জীবদেহে প্রদাহ সাঁন্টকারী প্রাতীক্রিয়া হইয়া থাকে। 
রক্তপ্রণালশগাল প্রসারিত হয়: ইহাদের গান্র হইতে শ্বেতকাঁণকারা (ফেগোসাইট) 
বাহির হইয়া আসে: চর্ম* রান্তমাভ হইয়া কিছুটা ফ্রালয়া এবং উষ্ণ হইয়া ওঠে: 
প্রায়ই স্ফোটক সৃষ্ট হয়। 

প্রদাহ অদৃশ্য হইতে শুরু কাঁরলে সাত পুজও নিঃসৃত হইয়া যায়। 
ক্ষতের সান্নাহত অংশের সংযোজক কলাগ্ঁল সংখ্যা বদ্ধ করিয়া ক্ষতাঁটকে 
জোড়া লাগাইয়া দেয়। তণ্িত রন্ত এবং আহত কোষগীলর অবাঁশল্টাংশের 
পচন শর এবং ফেগোসাইটরা সেগুলিকে গ্রাস কারয়া ফেলে। বহিসন্বকের 
মুল স্তবকের জীবন্ত কোষগ্যাল সংখ্যা বৃদ্ধি কাঁররা ক্ষতের বাহরাংশকে ক্রমশ 
জোড়া লাগাইয়া দেয় এবং এই নূতন কোষগুলির উপর শীঘ্রই একটি শক্ষধমর্ণ 
কোষ স্তবকের সৃষ্টি হয়। - 


পরিচ্ছদ : 

চর্মের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে পারচ্ছদ একটি গ্রুত্বপনর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 
পারচ্ছদ দেহের তাপকে স্থায়ী হইতে: সাহায্য করে। 

শীতের সময় পরিচ্ছদ দ্বারা তাপ-ক্ষয় কমাইয়া দেওয়া উচিত। সুতরাং 
শীতকালে সাচ্ছিদ্র (পশমী বা পশু লোমের) পারচ্ছদই শ্রেয়, কারণ, ছিদ্র 
মধ্যাস্থত বাতাস ভাল তাপ-পাঁরবাহী নয় এবং চর্ম হইতে তাপ-ক্ষয় হইতে 
দেয় না। অনেকগুলি পাট বা স্তবকবাশিষ্ট এবং বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে 
বায়ুস্থান সহ পোশাক পারলে আঁত ধারে ধারে এবং ক্ষীণভাবে তাপ 'বাঁকরণ 
হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও শীতিকালেও স্তুপীকৃত পোশাক পাঁরধান করা উচিত 
নয়, কারণ সেরুপ ক্ষেত্রে পাঁরচ্ছদের চাপে দেহ সণ্টালনের গাঁত ব্যাহত হইতে 
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পারে; তাহা ছাড়া অধিক পরিচ্ছদ দেহকে আঁতীরন্ত উত্তপ্ত কারতে পারে। 

অপরপক্ষে বারুর তাপ বৃদ্ধি পাইলে পাঁরচ্ছদ দৌহক তাপ ছাঁড়িতে সহায়ক 
হওয়া উচিত। সুতরাং গ্রী্মকালীন পাঁরচ্ছদ হাল্কা ও যথাসম্ভব পাতলা এবং 
কমসংখ্যক স্তরাবশিষ্ট হওয়া উচিত। 

মকালীন সূতিবদ্ত্ের মধ্য দিয়া বায়ু ও বান্প ভেদ কাঁরতে পারা 

প্রয়োজন, যাহাতে স্বেদ বাণ্পীভবনের সুবিধা হয় এবং আধক পাঁরমাণ তাপ 
বিকিরণ হইতে পারে। 

অন্ত্বাসগুলি দেহচর্মের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে বালয়া এগ্দাল যাহাতে 
চর্ম নিঃসৃত পদার্থ অবশোষণ কারিতে এবং বায়ুভেদ্য হইতে পারে সোঁদকে 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্তর্বাস যথেষ্ট নরম এবং চর্মের পক্ষে অন্যত্তেজক 
হওয়া উচিত৷ | 

অন্যান্য পাঁরচ্ছদ বাতাসের ধুলায় সহজেই মাঁলন হইয়া যায়। ধুলকণা 
পারচ্ছদের ছিদ্রগৃলি বন্ধ করিয়া দিয়া ইহার তাপ পাঁরবহন শান্ত বাড়াইয়া 
দের। নিয়ামতভাবে ও ব্রাস দিয়া ঝাঁড়রা পাঁরচ্ছদগযীল পাঁরষ্কার রাখা যাইতে 
পারে। 

অন্তর্বাস ও অন্যান্য পাঁরচ্ছদ চর্মানঃস্‌ত তৈল ও ঘাম দ্রুত অবশোষণ 
করিয়া লয় এবং বাঁহস্ত্কের শঙ্রধ্মা কোষের আঁশে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। 
এই কারণে সপ্তাহে কমপক্ষে একাঁদন গগ্রীল্মপ্রধান দেশে দৌনক একবার) 
অন্তর্বাস পাঁরবর্তন করা উচিত৷ 


জাীবদেহকে শক্তিশালী কারিতে চর্নের ভূমিকা : 

বায়ন, সূর্য ও জল-চর্মের এই প্রাকীতিক উত্তেজকগুঁলি চর্মের কোমলতা 
হাস করে, তাপের তারতম্য সহ্য কারতে সাহায্য করে এবং ইহাকে সুস্থ ও. 
সক্রিয় রাখে। 

এইসব স্বাভাবিক উত্তেজকের প্রক্রিয়ার ফলে সুস্থ চর্মের পারপাকপ্রসৃত 
কোন কোন পদার্থ পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এই পদার্থগুলি রন্তে অবশোধিত 
হইয়া বিভিন্ন দেহযন্ত ও স্নায়ূতন্বের উপর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এবং 
ইহাদের ক্রিয়াকলাপ বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া এইসব প্রাকৃতিক উত্তেজনা 
চর্মের হীন্দ্িয়-সংশিলষ্ট (56725075) স্নায়্‌সত্রগুলিকে উত্তেজত করে এবং 
' প্রাতবতন-ক্রিয়ার মাধ্যমেও দেহযন্ত্রগ্রীলর ক্রিয়াকলাপ বাড়াইয়া দেয়। 

সুতরাং জীবদেহের উপর বায়ু, সূর্য ও জলের দ্বৈত িতকারী প্রভাব 
আছে--একাট রাসায়নিক এবং অপরাট স্নায়াবক নিয়ন্ত্রণ। 

পর্ণ স্বাস্থ্য অজন এবং বিভিন্ন অনিষ্টকারা প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
শান্তি ব্‌দ্ধি করতে হইলে বাল্যকাল হইতেই কল্টসাহফু হওয়া এবং চর্মের 
প্রাকৃতিক উত্তেজকসমূহকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা উচিত। 

গ্রীক্মকালে সূ্যাকরণ ও বায়; সেবন করা উচিত। গুরুতর রোদ্র-দাহ 
গ্রাম্মের সময় নগ্নপদে হাঁটা ভাল ও গ্রীজ্ম খতুতে যথাসম্ভব হাল্কা পোষাক 
পারধানের অভ্যাস করা উচিত। অত্যন্ত আচ্ছাদনে শরীর দূর্বল ও রোগ-প্রবণ 
হইয়া পড়ে। 

জলের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা শুধু গ্রীজ্মকালীন স্নানে 
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সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। সারা বৎসরই প্রাতাঁদন প্রত্যুষে ঘরের তাপপাবাশজ্ট; 
জলে দেহ মর্দন বা সম্ভব হইলে স্নান করা উচিত। 

আঁধকক্ষণ জলে বা রৌদ্রে থাঁকলে বিশেষ কাঁরয়া অনভ্যস্ত লোকের হৃতাঁপণ্ড 
ও স্নায়তন্ত্রের উপর আনিষ্টকর প্রভাব সৃষ্ট হয়। কোন কোন লোকের পক্ষে 
- দেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখার জন্য সাধারণ পন্থায় রোদ্রে শুইয়া থাকা বা ঠাণ্ডা 
জলে স্নান করা অত্যন্ত ক্ষাতকরক হইতে পারে। সনতরাং দেহকে দড় বা 
শান্তশালী কারবার প্রচেষ্টায় চাকৎসকের পরামর্শ লওয়া একান্ত প্রয়োজন !- 


প্রশ্ন 


(১) চমের গঠন বর্ণনা কর। 

(২) চর্সের প্রাতিরক্ষামূলক ভূমিকা বি? 

(৩) জীবাণুকে দূঢ় কারবার কাজে চর্মের ভুঁমকা কিঃ 

(৪) চর্ম হইতে তাপক্ষয় কিভাবে 'নয়ান্নত হয়ঃ 

(6) চর্মের স্বাস্থ্যাবাঁধ-সংক্রান্ত প্রধান নিয়মগগনীল বর্ণনা কর। 

(৬) পাঁরচ্ছদ সম্পর্কে প্রধান কোন্‌ কোন্‌ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন £ 
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৯! আত্যন্তব্রীণ ক্ষব্রণ 


৫৩। অন্তওক্ষত্রা ( Endocrine) বা ভাকউহীন গ্রান্থি 


রাসায়নিক “নিয়ন্ত্রণ : 

প্রত্যেক দেহযন্ব রন্তের মধ্যে এমন সব পদার্থ ক্ষরণ করে যেগঢ়াল অন্যান্য 
যন্ত্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। সমস্ত দেহযন্ত্রই তাহাদের 
কাজের অনুপাতে রন্ডের মধ্যে কম অথবা বেশী পরিমাণে কার্বানক গ্যাসিড 
ক্ষরণ করে। রক্তে কার্বানক এ্যাঁসডের পাঁরমাণে পারিবর্তন ঘাঁটলে জীবদেহে 
যায়। এই ভাবেই *বাস-প্রশ্বাসের রাসায়ানক ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটয়া থাকে। 

বিভিন্ন দেহযন্ত্ে পারপাক প্রক্রিয়ার প্রভেদ আছে; সুতরাং দেহযন্ত্রগযীল 
রক্তে যে পারমাণ রাসায়ানক পদার্থ বমূন্ত করে, তাহারও পার্থক্য আছে। সেই 
কারণে রাসায়নিক পারস্পারক প্রক্রিয়ায় (interaction) ীবাভন্ন দেহযন্তের 
ভূমিকাও ভিন্ন ভিন্ন। যে-সকল পদার্থ পাচন প্রাক্ররার রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণে 
অংশ গ্রহণ করে, সেগুলি পাকস্থলীর গান্র হইতে রক্তে অবশোধিত হইয়া থাকে; 
চর্মকোষগ্দীল রন্ডের মধ্যে এমন কিছ পদার্থ ক্ষরণ করে যেগুলি দ্বায়তন্ ও 
অন্যান্য দেহযন্দের 'ক্রিয়াকলাপের উপর অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি কারিয়া থাকে। 
হরমোন (Hormones) ৪ 4 

পাঁরপাক প্রসূত পদার্থগুলি বাভিন্ন মাত্রায় রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণে অংশ 
গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জীবদেহে বিভন্ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে 
এমনি গ:রাত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে যে রক্তে ইহাদের উপস্থিতি জীবন ধারণের 
জন্য অপারিহার্য। এই বন্তুগ্ীলকে হরমোন বলা হয়| 

সাধারণত হরমোনগাল অতীব সক্রিয় পদার্থ। রক্তে ইহাদের পাঁরমাণ 
নগণ্য এবং প্রায় অতীন্দ্রয় হওয়া সত্বেও জীবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর 

র প্রভাব অসামান্য। এই ব্যাপারে হরমোনগালি খাদ্যপ্রাণের সমতুল্য । 
অবশ্য মৌলিক পাৰ্থক্যও আছে: খাদ্যপ্ৰাণ খাদ্যের সহিত জীবদেহে প্রবেশ 
করে, আর হরমোনগযাল জীবদেহেই, জন্ম লয়। কতকগ্যীল খাদ্যপ্রাণ 
হরমোনের উপাদান গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। 

এ্যাড্রনালিন ও এ্যাঁসাটল-কোলিন নামক হরমোন দুইটি রন্তু সংবহনের 
রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে। এই দুইটি হরমোনই বিশদভাবে 
অনশীলন করা হইয়াছে: শুধু যে ইহাদের রাসায়নিক গঠন জানা গিয়াছে তাহা 
নয়, নানা বস্তুর সংমিশ্রণে ($ynthesi5) ল্যাবরেটারির মধ্যে ইহাদের প্রস্তুত করা 
গিয়াছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য হরমোনও উৎপাদন করা সন্তব হইয়াছে। 

ইহা সত্বেও কৃতকগ্যালি হরমোনের উপাদান ও গঠন সম্পর্কে এযাবং প্রায় কিছুই 
জানা যায় নাই। উদাহরণ স্বরূপ [ডয়োডিনের গান্র হইতে ক্ষারত অগ্যাশয়ের রস 
ক্ষরণে সাহায্যকারী সক্লোটনের (99০০৫) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 


+ গ্রীক্‌ শব্দ “হরমাও” (॥০৮৷৭০) হইতে উদ্ভুত। ইহার অর্থ “আমি উত্তেজনা 
সৃষ্টি কার” বা “আম জাগ্রত কার” i 


১৭৪ 


বাহঃক্ষরা ও অভ্তঃক্ষরা (বা ভাক্টৃহীন) গ্রান্থ ৪ 
3, 
; 3 


৯৫নং চিন্র_অগ্ন্যাশয় 
১। অন্ন্যাশরের বাহঃক্ষরা অংশ; ২। অন্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ; ৩। রন্তপ্রণালী 


লালা, পাকস্থলী এবং দ্বেদ গ্রন্হিসমূহ্র যে রস নিঃস্রাবী ডাকট্‌ আছে 
তাহা দ্বারাই ইহাদের ক্ষারত রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। পাকস্থলী ও অন্যের 
রস অন্দনালী মধ্যেই নিঃসৃত হয়; স্বেদ এবং 
চর্মতৈল দেহ গাত্রের উপাঁরভাগে নিঃসৃত 
হইয়া থাকে। যে সকল গ্রান্থর রসানঃস্রাবী 
ডাক্ট, থাকে, তাহাদেরকে বহিঃক্ষরা (বহির্দেশে 
রস ক্ষরণকারণ) গ্রান্থি বলা হয় (exocrine 
glands) | 

যে-সকল গ্রন্থতে হরমোন সৃচ্টি হয়, 
সেগুলিকে বলা হয়, (endocrine) বা 
ডাষ্টহশন গ্রাল্খি। এই গ্রান্থগ্ীলর রসনিঃস্রাবী 
ডাক্ট নাই; ইহাদের ক্ষারত রস সরাসার রন্ডে 
ও লাঁসকায় নিঃসৃত হয়। 

অনূবীক্ষণের সাহায্যে অগ্ন্যাশয়াট পরীক্ষা 
করিলে আঁবিলম্বেই অন্তঃক্ষরা ও বাহিঃক্ষরা 
গ্রল্থগ্ীলর গঠনের তারতম্য বোঝা যাইবে 
(৯৫নং চিন্)। এই যন্তাটর কোন কোন 
শীনঃসরণকারণ ডান আছে এবং এই স্থানে 
অগ্ল্যাশর রস উৎপন্ন হইয়া ডিয়োডিনামে 
চালয়া যায়। দ্বোপক (31915) নামক অন্য ৯৬নং চত_গরত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা 
অংশটি অন্তঃক্ষরা। দ্বোৌপক অংশে কোন ১11 রহ 
ডাক্ট নাই, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক রন্ত প্রণালীতে গ্রান্থ; রঃ হয 1 1 
ভরা। এই ক্ষুদ্র ক্র দ্বীপের কোষসমূহ সংপ্রারনাল গ্রন্থি; ৬। অন্ন্যাশয়; 


হইতে ক্ষারত ইনসুলিন নামক হরমোন দোলন 
{চিনিকে জান্তব শর্করা বা গ্রাইকোজেনে রুপান্তীরত হইতে সাহায্য করে এবং ইহা 
. সরাসাঁর রক্তে চালয়া যায়। 


৯৬নং চিত্রে গর্ত্রপূর্ণ অন্তক্ষরা গ্রান্ছগ্টিলর অবস্থান দেখান হইয়াছে। 


১৭ 


৫৪1 গল্গ্রন্থি বা থাইব্রয়েভ ( Thyroid ) 


স্থর অবস্থান ও গঠন ঃ 

(১: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বিশদ অনুশীলন হইয়াছে, গলগ্রান্থ বা থাইরয়েড 
তাহাদের অন্যতম! ইহা গ্রীবাদেশে দ্বর- 
যন্বের থাইরয়েড তর্রণাস্থির কিছ 
নীচে অবাগ্ছত (৯৭নং চিন্র)। এই গ্রন্থির 
দলবদ্ধ কোষ সমাম্ট থাঁলর (alveoli) 
আকারে সাঁজ্জত থাকে; কিন্তু লালা গ্রাল্থর 
থালগ্ীলর ন্যায় ইহাদের কোন রসীনঃস্রাবী 
ডাই নাই। এই থাঁলগীলর মধ্যে আঠাল 
ঞ্রেল্সা ‘জাতীয় যে তরল পদার্থ থাকে 
তাহাতেই থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন পাওয়া 
পাঁরমাণে তারতম্য থাকে; কোন কোন লোকের 
থাইরয়েড গ্রন্থি আতারন্ত ক্রিয়াশীল, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার কার্যকলাপ অপ্রতুল । 
যে সমস্ত রোগীর থাইরয়েড গ্রান্থ বখোপযান্ত- 
_ ভাবে ক্রিয়াশীল নয়, তাহাদের উপর 
৯এনং চিন্র_মানুষের থাইরয়েড গ্রাল্থ অনূশশলন চালাইয়া, এবং পশুদের থাইরয়েড 
১। হাওয়েড অস্থি; ২। থাইরয়েড 

গ্রন্থির মধ্যাশ; ৩-৪। দাক্ষণ ও বাম অপসারণ কারয়া বা জোড়া লাগাইয়া 
অংশ; ৫। মবাসনালী; ৬। থাইরয়েড (96:08) জাবদেহে এই গ্রান্থর ভূমিকা 

তরুার্থ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। 


আতার্ত ক্রিয়াশীল থাইরয়েড ঃ 

কোন কোন লোকের থাইরয়েড গ্রন্থি আঁতীরন্ত বৃদ্ধি পাইয়া অত্যাঁধক 
পরিমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। সণ্টিত তরল পদার্থে পূর্ণ হওয়ায় থাঁলগল 
অত্যন্ত প্রসারত হয় এবং ফলে গ্রন্থিটি আকারেও বড় হইয়া যায়। থাইরয়েড 
গ্রন্থির আঁতারন্ত ক্রিয়ার ফলে “বাসেদৌর ব্যাধি’ (Basedow's disease) নামক 
আঁত গুরুতর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
র ব্যাঁধতে পাঁরপাক ক্রিয়ার তাঁব্রতা প্রচণ্ডভাবে বদ্ধ পায়। রোগশ 
শান্তভাবে শুইয়া থাঁকলেও আঁক্সজেনের প্রয়োজন পাঁরমাণে বাড়িয়া যায়। 
হৃংপিণ্ডের স্পন্দন তীব্র এবং অত্যন্ত দুত হইয়া গড়ে । রোগন সর্বদাই উত্তোজত 
হইয়া থাকে, সব ব্যাপারেই তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখায়, সহজেই মেজাজ খারাপ হয় 
এবং সাধারণত অনিদ্রায় ভাগতে থাকে; চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে ঠোঁলয়া 
বাহির হইয়া আসে, পেশাগুলি ক্রমশ দূর্বল হইয়া পড়ে, দ্রুত ওজন হাস পার 
এবং ফলে সম্পূর্ণ অশন্ত অবস্থা সৃষ্ট হইয়া থাকে। 


থাইরয়েড গ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকলাপ ঃ 


জলে এবং খাদ্যে যে সামান্য পাঁরমাণ আয়োডিন থাকে, থাইরয়েড গ্রন্থির 
স্বাভাবিক কার্যকলাপের পক্ষে যথেষ্ট । তি 


৯৭৬ 


উরাল, ককেশাস ও মধ্য এসিয়ার পার্বত্য এলাকায় মাটি ও জলে_এবং স্বভাবতই 
উদ্ভিদে আয়োঁডন নাই বাঁললেই চলে; ফলে এই .সব এলাকার আঁধিবাসীদের 
দেহে আয়োডিনের অভাব দেখা যায়। 

আয়োঁডনের অভাব ঘটলে থাইরয়েড গ্রাম্থর কার্যকলাপ বাঁড়য়া যায়। গ্রান্থ 
কোষগহাল আকারে বাদ পায় এবং কোষ 'নঃসতত শ্লেম্সা সদৃশ তরল পদার্থের পাঁর- 
মাণও বৃদ্ধ পাইয়া থাঁলগণাল প্রসারিত হইয়া পড়ে। ফলে গলগণ্ড (৪০:৮০) সৃষ্ট 
হয় এবং গ্রান্থর ওজন বাড়িয়া কোন কোন সময় ৪1৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে। 

গ্রান্থাট প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধ পাইলেও ইহা হইতে নিঃসৃত হরমোনের পাঁরমাণ 
স্বাভাঁবকের তুলনায় বাঁদ্ধ না পাইয়া বরং কিছুটা কাময়া যায়। অবশ্য আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই গলগণ্ডের সাঁহত অন্য কোন ব্যাঁধর লক্ষণ দেখা যায়না । 

কখনও কখনও গ্রান্থাট অম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে 'নাক্কয় হইয়া পড়ে। 
ইহার ফলে শ্রেত্সা-স্ফীতি বা মকস-ঈীভমা (mucus oedema or 
myx0edima) নামক ব্যাধর উৎপাত্ত হইয়া থাকে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত 
শশ্রা বাঁদ্ধহীন হয়। চর্ম নিল্নন্থ সংযোজক কলাসমূহ স্ফীত হইয়া ক্ষয় পাইতে 
থাকে এবং চর্ম স্ফীতাকার দেখায়। চক্ষু দুইটি আঁত সামান্যই উন্মনীলত থাকে, 
মুখ বিবর বড় হইয়া যায় এবং জিহবা প্ৰায়ই বাঁহর হইয়া আসে। সমগ্র দেহের 
কার্যকলাপ অস্বাভাবিকভাবে মন্থর হইয়া যায় ; হৃৎস্পন্দনও সুস্থ মানুষের তুলনায় 
মন্থর হয়, দেহের তাপ কাঁময়া আসে, পাচন ক্রিয়া শ্রথ হইয়া পড়ে। বয়োবাদ্ধর 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি বিকলাঙ্গ ও ব্দাদ্বহীন এবং অকর্মণ্য হইয়া থাকে। ইহারা 
‘অধিক দিন জীবত থাকে না, অল্প বয়সেই মত্যুমুখে পাঁতত হয়। 

প্রাপ্ত বয়স্ক কোন লোকের শ্লেত্মা-স্ফীতি (05003 oedema) হইলে 
“দৈহিক বাঁধি ব্যাহত না হইলেও আক্রান্ত শিশ্দেহে দৃষ্ট অন্য লক্ষণগ্দাল প্রার 
একই রকম হইয়া থাকে। অস্বাভাঁবক মেদ বাহুল্য হইতে পারে, মুখ ও শরীর 
স্ফীত হইয়া উঠতে পারে, উচ্চ স্তরের স্বায়াবিক ক্রিয়া কলাপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
হইতে পারে; রোগী সব ব্যাপারে আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে, স্মতশীন্ত দরর্বল 
হইয়া পড়ে এবং মানাসক ক্রিয়া নত 
কলাপ যথেষ্ট হাস পায়। 
থাইরয়েড গ্রন্থের অপসারণ ও 
পঢুনঃ্থাপন (grafting) ই 
পশুদের-যেমন কুকুরের থাইরয়েড 
্রান্থ অপসারণ কাঁরিলে প্রাপ্তবয়স্কদের 
মিকস-ঈাডমা বা শ্লেজ্মাস্ফীতির 
অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। পশ; 
নিস্তেজ ও শ্রথগাঁতিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, 
দেহ স্ফীত হইয়া ওঠে, ক্ষুধা-মান্দ্য 
হয়, গ্যানীময়া বা রন্তাল্পতা সরু 
হইয়া যায় এবং সমগ্র জীবদেহটি ক্ষীণ ই) Ne 
হইয়া পড়ে । অল্পবয়স্ক পশুর থাই- রঃ 
রয়েড অপসারণ কাঁরলে উপারউন্ত ৯৬নং চিত্রু-একই প্রসবে জন্ম দুইটি 


উপসর্গগীলর সঙ্গে সঙ্গে দৌহক  বামাঁদকের কুকুরাটর তিনমাস 
বাছুও ব্যাহত. হয় (৯৮নং চিন্র)। থাইরয়েড ৮8 


কিন্তু থাইরয়েড অপসারণের সময় ইহার কিছু অংশ রাখিয়া দিলে, সে অংশ, 
যত সামান্যই হউক না কেন, উপরে বার্ণত লক্ষণগঞ্ল দেখা দিবে না, অথবা দেখা 
দিলেও অত্যন্ত মদন ধরণের হইবে। 

অপসারণের পর সমজাতীয় অথবা প্রায় সমজাতীয় কোন পশুর থাইরয়েড 
হইতে কিছু অংশ পুনরায় জোড়া লাগাইয়া দিলে (8:৪1) উপারউন্ত লক্ষণগীল 
অদৃশ্য হ হইবে৷ পুনঃস্থাপিত থাইরয়েডের অংশটুকু সংযোজিত হইয়া স্বাভাবিক 
ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন কারতে থাকে। এই পুনঃস্থাপিত অংশাঁটি অপসৃত অথবা 
অন্য কোন স্থানে জোড়া লাগান হইবে তাহাতে ?কছুই আসিয়া যায় না; অনেক 
সময় উদর গহ্বরেও থাইরয়েড জোড়া লাগান হইয়া থাকে। 


দৈহিক বৃদ্ধিতে থাইরয়েডের প্রভাব 2 

দৈহিক বাদ্ধতে থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোন অন্যতম গরযত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক 
হিসাবে কাজ করে। ব্যাঙাচির থাইরয়েড অপসারণ কারিলে ইহার রূপান্তর অর্থাৎ 
ব্যাঙের দেহে পাঁরণত হওয়া যথেষ্ট ব্যাহত হয়। অপর পক্ষে ব্যাঙাঁচ অধযষিত 
জলে থাইরয়েড 'মাশ্রত কারলে এই রূপান্তর প্রচুর ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। 

কোন কোন খতুতে কোন কোন জীবদেহে যে পাঁরবর্তন দেখা যায় (যেমন 
সরীসৃপের খোলস ছাড়া বা পাখীর পালক পড়া ইত্যাঁদ), মত্ত 
গ্রন্থির হরমোনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশল। 


থাইরয়েড গ্রান্থির ব্যাধির চিকিৎসাঃ 
থাইরয়েডের কার্যকলাপ অপ্রতুল হইলে দেহমধ্যে হরমোন প্রয়োগ করা হয়। 
পশুদের থাইরয়েড গ্রন্থ চূর্ণ করিয়া গড়া অথবা বাঁটকা রুপে ইহা খাইবার জন্য, 


৯৯নং চিত্র“ এডি ব্যাধি"গ্রস্তা মহিলা ১০০নং চিন্রএ মহিলাটর থাইরয়েড, 
গ্রন্থি আধাঁশকভাবে অপসারণ করার পরবতাঁ অবস্থা 


দেওয়া হয়। কিছু ক্ষণ দা সম্প লোককে যেমন সবাই চশমা পারতে হয় 
খঞ্জকে যেরুপ ক্রাচ্‌ ব্যবহার কাঁরতে হয়, ঠিক অনুরূপভাবে থাইরয়েড ব্যাঁধগ্রস্ত 
লোককেও জাঁবনভোর ওঁষধ সেবন কাঁরতে হইবে। 

কখনও কখনও সদ্যমৃত মানুষের কিংবা মানষের প্রায় সমপর্যায়তুন্ত বানরের 
থাইরয়েড অথবা ইহার অংশ বিশেষ রোগীর দেহে জোড়া লাগাইয়া অস্থায়ী সফল 


১৭৮ 


পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনঃস্থাপিত গ্রান্থাট ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়া যায় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যাঁধর লক্ষণগ্যালর পুনরাবিভাব হয়। 

থাইরয়েড আতীরন্ত ক্রিয়াশীল হইলে গ্রন্থাট অথবা ইহার অংশাবশেষ 
অপসারত কাঁরলে অত্যাধক হরমোন প্রসৃত উপসর্গগ্ীল দূর হইয়া যায় 
(৯৯ ও ১০০নং চিন্র)। 


৫৫1 পিটুইটারি গ্রান্তি ( বা [755001১5519 ) 


পটুইটারি গ্রান্থাট মাস্তচ্কের নিম্নদেশে অপাঁটক্‌ স্নায়নর (চক্ষুর) নির্গমন 
পথের অনাঁতদূরে অবস্থিত। পাঁরপাক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী 
কয়েকটি হরমোন পটুইটাঁর গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়। 

ইহাদের মধ্যে একাঁট হরমোন তরুণ জীবদেহের বাদ, বিশেষ কাঁরয়া আসর 
বাদ্ধকে প্রভাবান্বিত করে (১০১নং চিত্র)। টুইটার গ্রন্থির অপ্রতুল ক্িয়া- 
কলাপের ফলে শিশুদের টি 
বাধ ব্যাহত হইয়া থাকে। 


বামন বলা হয় (১০২নং 


03, ং চিত একই প্রসবে জন্ম দুইটি কুকুর; 
পি ১০১নং না ৬ হইটি কুকুর; 
আতীরন্ত ক্রিয়া শীল ES he 


হইলে ঠিক বিপরীত 
লক্ষণ দেখা যাইবে । শিশুটি অস্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধ পাইতে থাকে এবং িশাল- 
দেহী-এমনাক দুই মিটার বা ততোধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই ধরণের 
[িশালাকাত লোক ২৬৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দেখা গিয়াছে (১০২নং চিন্র)। 
কিন্তু এই অস্বাভাবক দৈৰ্ঘ্য সত্বেও ইহারা সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী 
শান্তশালী হয় না বরং দূর্বলই হইয়া থাকে। 

্াপ্ত-বয়স্কদের পিটুইটারি গ্রন্থির অঁতারন্ত বৃদ্ধির ফলে গ্যাক্রোমেগালি 
(acromegaly) নামক মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। দেহের 'বাভন্ন অংশের 
অস্বাভাঁবক বৃদ্ধির ফলে হাত ও পা অস্বাভাঁবক দীর্ঘ হয়, বক্ষ গহবর ফুলয়া 
ওঠে, এবং মুখমণ্ডুলের আঁ্থিগ্ল, বিশেষত চোয়াল ও নাঁসকা বড় হইয়া যায়। 
কখনও বা জিহৰাটি এত বড় হইয়া যায় যে মুখের মধ্যে ধাঁরয়া রাখা যায় না। 


১৭৯ 
১২ 


দেহটি বিকৃত হইয়া যার; আভ্যন্তরীণ দেহযন্তরগযলরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয় এবং 


প্রায়ই মৃত্যু ঘটরা থাকে। 


এই জা আক্রান্ত গ্রল্থোট অস্ত্রোপচার মারফত অপসারণে সুফল পাওয়া 
যায় নাই; রোগাঁর অবস্থার বরং অবনাতই ঘটে এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু 


রে 


৫৬। যৌন গান্ধি 


যৌন গ্রান্থর অপসারণ ৪ 


পুরুষের যৌনগ্রাল্থিকে অণ্ডাধার এবং দ্ত্রীজাতির যৌনগ্রাল্খকে ডিম্বাধার 
(ovary) বলে। অণ্ডাধার (69599) এবং ভিম্বাধার রন্তের মধ্যে হরমোন ক্ষরণ 


১০২নং চিন্রবাঁদ্ধর উপর পটুই- 
টাঁর গ্রান্থর প্রভাব; মধ্যস্থলে_ গড়- 
পড়তা উচ্চতা বাষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক 
লোক; বামে_পিটুইটারর আঁত- 
বৃদ্ধির ফলে অতিকায় ব্যান্ত; 
দাঁক্ষণে_পটুইটাঁর গ্রন্থির ব্যাহত 
কার্যকলাপপ্রসূত বামন 


করে এবং এইজন্য ইহাঁদগকে 'নীশ্চত- 
রূপে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলা যাইতে পারে। 

যৌন গ্রন্থি সমন্র জীবদেহের বাঁদ্ধর 
উপর প্রচুর প্রভাব বস্তার করে একথা বহু 
প্রাচীন কালের লোকেরাও জানিত। যৌন: 
গ্রান্থর অপসারণ (castration) -জীব- 
দেহে ‘বিরাট পাঁরবর্তন আনে। 

কোন অপাঁরণত প্রাণীর .যৌনগ্রান্থি 
অপসারণ কাঁরলে তাহার "দ্বিতীয় স্তরের 
যৌন-চারত্রগুলি, অর্থাৎ পুরুষ ও 
স্ৰীজাতির দৌহক গঠনের বিশেষত্বগযীল 

হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন 

মোরগের যৌনগ্রান্থ অপসারণ করা হইলে 
তাহার স্বভাবাঁসদ্ধ পাখ্‌নাগদাীলর বিকাশ 
হয় না এবং শিখাও বড় হয় না। তেমাঁন 
কোন মুরগীর ডিল্বাধার অপসারণ কাঁরলে 
মুরগীঁটি তাহার প্রকাতিগত বোশষ্ট্য 
হারাইয়া ফেলে এবং  যৌনগ্রীন্থহীন 
মোরগের আকাত বাশিষ্ট হয় (১০৩নং 
চিন)। তাহাছাড়া যৌনগ্রান্থর অপসারণ 
প্রাণীদেহে প্রচুর মেদ বাঁদ্ধ করে। 

প্রাচীন কালে মানুষ অর্থনৌতক 
কারণে জীবজত্তুর যৌনগ্রান্থ অপসারণ 
কাঁরত। _ বাঁড়ের অণ্ডাধার অপসারণ 
হইতে কৃষিকার্ধে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। চার্বযযন্ত মাংস খাইবার 


জন্য মোরগ ও শুকরের যৌনগ্রান্থ অপসারণ করা হয়। 


১৮০ 


কোন কোন দেশে ধর্মচরণের জন্য পুরুষের অণ্ডাধার অপসারণ করা হয় 
এবং ফলে এইসব লোক সারা জীবন বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে । শৈশবে অস্ত্রোপচার 
কাঁরলে দ্বিতীয় স্তরের যৌন-চরিত্রগুলি বিকশিত হইতে পারে না; শমশ্রু বা গুল্ফ 
প্রকাশ পায়না, কণ্ঠস্বর চিরকালই শিশুদের মত তীক্ষ7 থাঁকয়া যার; আস্ছি- 
কঙ্কাল-ঁবশেষত শ্রোণচক্র শিশুদের মত আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে; চর্মের 
নীচে প্রচুর মেদ সণ্চিত হয়। যৌনগ্রশ্খির অপসারণ উচ্চস্তরের স্নায়তন্তের 


A castrated cock 
with grafted ovaries with grafted testes 
১০৩নং চিত্র যৌন-গ্রন্থি অপসারণ ও সংযোজন পরাক্ষার ফল 
কে) সাধারণ মোরগ; খে) সাধারণ মুরগী; গে) ও ঘে) যৌনগ্রান্থ-অপসারিত 
মোরগ ও মুরগী; .(ঙ) 'ডিম্বকোষ প্রযুন্ত যৌনগ্রান্থ-অপসারত মোরগ; 
চে) অণ্ডকোষ প্রযান্ত যৌনগ্রন্থ-অপসারত মুরগণী। 


উপরেও প্রচুর প্রভাব সৃষ্টি করে, এবং সমগ্র ব্যবহারেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
শৈথিল্য ও অলসতা এবং নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা চাঁরন্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা 
দেয়। উদ্দীপনা ও সক্রিয় চিন্তাশান্তি চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়। 
যৌন গ্রার্থি জোড়া লাগান ঃ 

অপসার্ত যৌন গ্রন্থি বিশিষ্ট প্রাণী দেহে বিপরীত 'লঙ্গের যৌন-গ্রান্থ 


৯৮৯, 


জোড়া লাগাইয়া দ্বিতীর স্তরের যৌন চারত্রের বিকাশের উপর এই গ্রীন্থগণীলর 
প্রভাব সম্পর্কে পাঁরচ্কার ধারণা করা যায় (১০৩নং চিত্র)। যৌনগ্রন্থি অপস্মারত 
মোরগের দেহে *ডন্বাধার জোড়া লাগাইলে মোরগাঁটর স্রীসলভ দ্বিতীয় স্তরের 
যৌন চাঁরন্র প্রকাশ পাইবে এবং দোখতে মুরগীর মত হইয়া যাইবে; অপরপক্ষে 
যৌনগ্রাল্খহণন মুরগীর দেহে অণ্ডাধার জোড়া লাগাইলে ইহাকে মোরগের মত 
|| 

নিন পশনদেহেও এইরূপ কৃত্রিম “যৌন-রূপান্তর” সৃষ্ট করা গয়াছে। 
এই পরীক্ষা দ্বারা শীনাশ্চত রুপে প্রমাণ হইয়াছে যে দ্বিতীয় স্তরের যৌন চাঁরত্রের 
গবকাশ যৌনগ্রাল্খগুির অন্তঃক্ষরণের সাঁহত ঘনিষ্ঠভাবে সধাশ্র্ট। 


যৌন গ্রান্থসমহের হরমোন : < 

অণ্ডাধার ও 'ডম্বাধারের হরমোন সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন হইয়াছে। 
উভয়েরই রাসায়াঁনক গঠন প্রায় একই রকম । অবশ্য পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণ 
হইয়াছে যে, জীবদেহের উপর পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় হরমোনের ক্রিয়া সম্পর্ণ 
পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজ লিঞ্গের বৌশল্ট্যপূর্ণ দ্বিতীয় স্তরের যৌন চাঁরত্র- 
গদীলকেই বিকাশত হইতে সাহায্য করে। 

দ্বিতীয় স্তরের যৌন চাঁরত্রের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও ডম্বাধার এমন 


একাঁট হরমোন উৎপন্ন করে যাহা স্বাভাঁবক গর্ভাবস্থা ও স্তন-গ্রান্থর িকাশেও 
সাহায্য কাঁরয়া থাকে। 


অনশঈীলনন £ 
নাচের চিন্রাটর সাহায্যে তোমার জানা অন্তঃক্ষরা গ্রান্থগহীলর একাট তালিকা প্রস্তুত কর £ 


77১88 


জীবদেহে পাঁরবর্তনের লক্ষণ 


আতর ক্রিয়াশীল | অপ্রতুল কয়াশীল গ্রান্থিতে অথবা 
1 গ্রান্থতে | গ্রান্থ অপসারণ কাঁরলে 


গ্রান্থর নাম 


|| 


৫71 অন্তঃক্ষরা বা ডান্টৃহীন গ্ৰন্থগ্তালৱ গুরুত্ব 
অন্তঃক্ষরা গ্রশ্থিগছলর পারস্পাঁরক 
প্রাতাঁট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থ রত 


ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যৌন গ্রান্থিগ্ীল এবং থাইরয়েড পরস্পরের 
উপর কাজ কাঁরয়া থাকে; তাহা ছাড়া থাইরয়েড গ্রাল্খর কার্যকলাপ পপিটুইটাঁর 
গ্রান্থর অন্যতম হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে৷ রর 

জৈবিক-ক্য়াকলাপের রাসায়ানক নিয়ন্তণ যে কত জাঁটল উপরে বার্ণত 
উদাহরণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্তঃক্ষরা গ্রান্থিগুল তাহাদের 
হরমোন দ্বারা বাভন্ন দেহযন্ত্ের কার্যকলাপকে এবং পরস্পরকেও নিয়ন্ত্রণ কাঁরয়া 
থাকে। 

কোন গ্রন্থি বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রান্থর কার্যকলাপও ব্যাহত 
হইবে। ইহার ফলে জীবদেহে কতকগ্যীল পাঁরবর্তন আসবে এবং 'বাভন্ন 
ধরণের জটিল বিশৃঙ্খলা সান্টি হইবে। 


অন্তঃক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ ঃ 

অন্যান্য দেহযন্ত্ের মতন অন্তঃক্ষরা গ্রান্থগাীলও স্নার্তন্দের দ্বারা নিয়ান্্রত 
হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অন্তঃক্ষরা গ্রান্থগামী কোন স্নায়ু 
উত্তেজত হইলে ইহার হরমোন ক্ষরণ বদ্ধ পায়। উদাহরণস্বরূপ ভেগাস্‌ 
স্নায়ু উত্তেজিত হইলে রক্তের মধ্যে অগ্্যাশয়প্রসূত ইন্‌সুলিনের ক্ষরণ তীব্রতর 
হয়। এই প্রাতক্রিয়াগাঁল প্রাতবতনিপ্রসৃত। 

সপ্রাতবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যকলাপে যে পারবর্তন হয়, 
তাহা হইতেই, প্রমাণ হয় যে, এই গ্রান্থগ্ীলর কার্যকলাপ গুরুমাস্তিচ্কের 
কটেক্স দ্বারা 'নয়ান্তিত হইয়া থাকে। 

অপরাঁদকে মস্তিষ্কের উপর, বিশেষত গ্ররমমাস্তচ্কের: কটেক্সের উপর 
হরমোনের (যেমন থাইরয়েডের) প্রভাব সম্পার্কত তথ্যগুলি বহুকাল আগেই 
জানা গিয়াছে। অর্থাৎ স্নায়ূতন্ব ও অন্তঃক্ষরা গ্রান্থিগাল পরস্পরের উপর 
প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া থাকে। অবশ্য স্নায়তন্ত্ের ভূমিকাই প্রধান। স্নায়তন্, 
বিশেষ করিয়া গুরুমাস্তজ্কের কর্টেক্সের নিকট অন্তঃক্ষরা গ্রান্থগূলির এই 
অধাীনতার ফলে জাবদেহের পক্ষে পাঁরপা্শ্বক আবহাওয়ার পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
নিজেকে মানাইয়া লওয়া সহজ হয়। 


হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ : 

অন্ত্ঃক্ষরা গ্রন্থির অনুশীলনে বিরাট সাফল্যের ফলে বহু দুরারোগ্য 
ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভবপর হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ থাইরয়েড 
গ্রন্থির 'নাক্ষয়তাপ্রসূত ব্যাধির উপসর্গগ্দাল নিয়মিতভাবে এই গ্রান্থচূর্ণ সেবনে 
সম্পূর্ণ দুর হইতে পারে। 

অর্থনৌতক উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন হরমোনের ব্যবহার কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
কতকগদাল হরমোন জাবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া অথবা কোন কোন অন্তঃক্ষরা 
গ্রন্থি অপসারণ কাঁরয়া আমরা বিশেষ কোন প্রাণীর দৈহিক বিকাশকে ইচ্ছামত 
নিয়ান্্ত করিতে পাঁর। উদাহরণস্বরূপ যৌনগ্রান্থর অপসারণ পশদেহে 
প্রচুর মেদ সৃষ্টি করিতে এবং ইহাকে শান্ত ও অনুগত করিতে পারে। হরমোন 
প্রয়োগ দ্বারা পশুর বৃদ্ধকে তীব্রতর করা যায়, চাঁক্ষ্ন্ত মাংসের পাঁরমাণ বাদি 
করা যায়, এবং ডিমপাড়া বা ডিমের গুণ উন্নত করা যায়। হরমোন পশুর 
গভরধারণ ক্ষমতা, এবং পালক ও পশম ইত্যাদির বৃদ্ধিকেও প্রভাবান্বিত করে। 


১৮৩ 


১০। স্মায়ু-তন্ত 


-৫৮। স্নায়ু-তত্তেৱ গুরুত 


পাঁরবেশের প্রাত জীবদেহের প্রতিক্রিয়া : 

বাঁহরের পাঁরবেশের সাঁহত পারস্পারক সম্পর্ক না থাকলে জীবদেহের 
অস্তিত্বই থাকিত না। জাীবদেহের চারপাশে যে সব 'বাভন্ন ধরনের পাঁরবর্তন 
ঘাঁটিতে থাকে, সেগুল যাঁদ যথেষ্ট শান্তশালী হয়, তাহা হইলে জীবদেহে সেই সব 
পাঁরবর্তনের প্রাতক্লিয়া সাষ্ট হয়। এই প্রাতীক্ররা যে-সমস্ত দেহযন্ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে 'নাদণ্ট কোন উত্তেজনার অধীন হইয়াছে শুধু সেইগনীলতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না, সমগ্র জীবদেহে ছড়াইয়া পড়ে। অকস্মাৎ কোন মোটরগাড়ীর হর্ণ 
শানলে শ্রবণোন্দ্রয়ের সংবেদনশীল কোষগীল উত্তোজত হইয়া পড়ে; কিন্তু 
এই শব্দের প্রাতীক্রয়া খুব জাটল হইতে পারে; শ্রোতা বিশেষ ধরনের অঙ্গ- 
সন্টালন দ্বারা এই প্রাতীক্রয়ায় সাড়া দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যোঁদক হইতে 
শব্দ আসিতেছে, লোকটি সেই দিকে ঘুরতে পারে, হৎ-স্পন্দন বাড়িয়া যাইতে 
পারে, কিংবা পাচন-রসের ক্ষরণে বিঘা] ঘাঁটতে পারে। পাচন ও শ্বসন তন্ত্র 
অনুশীলনের সময় সমগ্র জীবদেহে এই ধরনের সামীগ্রক প্রাতীক্রয়া সৃষ্ট 
সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। 

দেহস্থ তরল পদার্থগুলির মাধ্যমে অর্থাৎ রাসায়ানক পদ্ধীততেও জীব- 
দেহে এই ধরণের প্রাতাক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। চর্মের উপর আঁত-বেগ্‌নী 
রা্মর প্রভাবে উদ্ভূত পদার্থগুলে রন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া (বিভিন্ন দেহযন্বের 
পাঁরপাক-ক্রিয়াকে তীরতর করে। অবশ্য বাহিরের পাঁরবেশের পাঁরবর্তনে 
জীবদেহের বাভিন্ন ধরনের এবং ত্বারত প্রাতীক্রিয়া এইভাবে ঘটে না। ইহার 
জন্য স্নায়তন্ত্ের অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ একই আঁতি-বেগাঁন রশ্মি 
চর্মের স্নায় সাত্রগ্যীলকে উত্তোজত কাঁরিলে উত্তেজনার তাড়নাগুলি কেন্দ্রীয় 
স্নায়ূতন্তে চলিয়া যায় এবং তথা হইতে বাঁহমখী স্নায়ূতল্তু মারফৎ 'বাভন্ন 
দেহযন্রে ছড়াইয়া পড়িয়া ইহাদের কার্যকলাপে পাঁরবর্তন আনে। 

উচ্চস্তরের জীবদের, বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে বাহিরের পাঁরবেশের প্রাত 
গ্রাতিক্রিয়া সৃষ্টিতে স্নায়ূতন্তের গুরুত্ব সর্বাঁধক। স্নায়তন্তের মাধ্যমেই 
জব পার্থিব পরিবেশের এবং জীবনধারণের চিরপারবর্তনশাীল অবস্থার সাহত 
নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। 


দ্বায়তন্বের সাধারণ গঠন : 
স্পঞ্জ ভিন্ন অন্য সমস্ত একাধিক কোষযুন্ত জীবের স্নায়ূতন্ত্র আছে! 
কোয়েলেনূটেরেটা (৫০6167:65:912) জাতীয় প্রাণীর (যেমন জলজ সাপ) 
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স্নারুতন্ত্ সারা দেহে জালিকার ন্যায় পাঁরব্যাপ্ত এবং উদ্গত অংশের দ্বারা সংযুক্ত 
কোষসমূহের দ্বারা গঠিত (১০৪নং চিন্র)। এই ধরনের স্নায়ূতন্তে উত্তেজনাগ্ীল 
চারিদিকে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং শরীরের 
যেকোন অংশে উত্তেজনা দান কাঁরলে একটিমাত্র পেশী- 
উদ্দীপক (৭০০1) প্রাতীক্রিয়া সৃষ্টি হয়_অর্থাৎ সমস্ত 
পৈশীক কোবগ্ীল উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এই কারণে 
জলজ শবাপদের ব্যবহারও এক এবং সম জাতীয়। 
জীব-জগতের বিকাশের অনুপাতে স্নায়তন্তের গঠনের 
পাঁরব্তন এবং জটিলতার বৃদ্ধি হইয়াছে; অপরাদিকে 
স্নায়ূতন্রের জাটলতা বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের 
প্রাতীক্রয়াও ক্রমশ বেশী জটিল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকীত- 
সম্পন্ন হইয়াছে। 

মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত মেরু্দণ্ডী জীবদের একাঁট 
কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্দ এবং একটি প্রান্তীয় স্নায়তন্ত্ (peripheral) আছে। 

কেন্দ্রীয় স্নায়ূতল্্ একট প্রকাণ্ড স্নায়াীবক কলার সমাম্ট, এবং মেরুদণ্ডের 
মধ্যাস্থত স্যয্যম্নাকাণ্ড (917)91 ০০৭) ও করোটর অন্তঃস্থত মাঁচ্তচ্ক 
(brain) দ্বারা গাঠিত। 


দেহযন্ত্রসমহের কার্যকলাপের সমন্বয় : 

স্নায়ূতন্তের অংশ গ্রহণের জন্যই জীবদেহের সমস্ত প্রাতীক্িয়া সব সময়ই 
পরস্পর-সংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কতকগদীল 
মাংসপেশীর সাম্মীলত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপের ফলেই বাহ্‌ কনুইতে 
ভাঁজ (ex) হইতে বা বাঁকতে পারে। ভাঁজ-ক্রিয় (বা 25:07) পেশগ্যাল 
সঙ্কুচিত হয়; তাহাছাড়া প্রাতটি ক্ষেত্রে প্রাতাট পেশী বিশেষ এক 'নাদ্ট 
শান্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণের পেশীগদাল (extens0r৮'s) 
শ্রথ অর্থাৎ প্রসারত হয় এবং প্রত্যেকের প্রসারণও একটি 'নার্দন্ট পাঁরমাণে 
নির্ধারত হইয়া থাকে। আঁধকন্তু প্রাতাট পেশীর অবস্থার পারবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে রক্তপ্রণালীগদাঁল সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত হইয়া থাকে। ফলে, বাহু ভাঁজ 
করা বা বাঁকানর মত একাঁট আঁত সহজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে একাঁট 
সমান্টগত এবং পরস্পর সংবদ্ধ ও সমন্বয়পূর্ণ পাঁরবর্তন সাধিত হইবে। 

স্নায়ূতন্্ সমস্ত দেহ্যন্তরের কার্যকলাপকে 'নয়ান্িত করে এবং জীবদেহের 
প্রয়োজন অন;সারে প্রাতিনিয়তই মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। ফলে, শুধু 
পেশী সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে নয়, আভ্যন্তরীণ দেহযন্্রগুঁলির কার্যকলাপেও পূর্ণ 
সমন্বয় সাঁধত হয়। 


জাগতিক পরিবেশ উপলান্ধ কাঁরতে মান্তন্কের ভূমিকা : 

স্নায়ুতন্ত এবং বোধোদ্দীপক যন্ত্রগ্ীলর মাধ্যমেই মানুষের অনূুভাঁত এবং 
বহিজ্াগাঁতক উপলান্ধ বা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা 
এবং ব্যবহার স্নায়াবক কার্যকলাপের সাঁহত সং্িল্ট। এজ্গেল্স-এর ভাষায় 
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৫৯। ক্লায়ুর গন ও উপাদান 


ায়;তস্তু 


৩ : ০. 
একট স্নায়ু বা নিউরণ (25807) নম্নালাখত অংশগ্ঢ়ালে দ্বারা গঠিত-_ 


কোষদেহ (body of the cell), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্গত অংশ বা ডেনড্রাইট্‌ এবং 
সাধারণত একট দীর্ঘ উদ্গত অংশ বা এ্যান্সন (2x01) | শেযোল্ত দীর্ঘ 


১০৫নং চিত্র স্নায়কোষ (ধ্‌সর-পদার্থ) 
এবং স্নায়নতন্ত্র (শ্বেত-পদার্থ) 


পণ্ড সৃষ্টি করিয়া শ্বেত-পদার্থ গঠন করে (১০৫নং চিন্ন)। 


স্নায়ুর গঠন : 


্রচুরসংখ্যক স্নায়তন্তু মিলিতভাবে একটি স্নায়ু গঠন করে; এই স্নায়ু 


উদ্গত অংশ বা গ্যাক্সন এবং 
ইহার আবরণণকে ঘ্নায়ূতন্ত বলা 


ইহাদের কোন কোন অংশের রং 
গাঢ় এবং কোথাও বা অপেক্ষাকৃত 
হালকা; এই গাঢ় ও হাল্কা রংএর 
অংশকে যথাক্রমে ধুসর-পদার্থ 
(white matter) বলা হয়। 
(grey matter) ও শ্বেত-পদার্থ 
হয়। ধুসর-পদার্থ প্রধানত 
স্নায়ুকোষ দ্বারা গাঠত। এইসব 
কোষ হইতে নির্গত শ্বেতাবরণী 
সাম্মীলতভাবে একটি নিবিড় 


তন্তুগীলর শ্বেতকায় আবরণাীর ঘনত্বের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ভিন্ন ভিন্ন 
তত্তুগণ্ছ এবং সমগ্রভাবে ঘ্বায়াট সংযোজক কলার একটি আবরণ! দ্বারা ঢাকা 


থাকে (১০৬নং চিন্র)। 

আবরণীটি শেষে হইয়া যায় এবং সেখান 
হইতে তন্তাটি বাভন্ন শাখা-প্রশাখায় 
বিভন্ত হইয়া পেশীতস্ত, গ্রান্থ বা অন্যান্য 
দেহযন্তের কোষ অথবা অপর একটি 
ঘায়ুর ডেনড্রাইট্‌ পর্যন্ত চলিয়া যায়। 


স্নায়গথে উত্তেজনার পরিবহন : 
উত্তেজনার পাঁরবহন করাই (con- 

duction) প্লায়্‌-কলার প্রধান চারত্র। 
একটি ব্যাঙের দেহ হইতে ঘায়ু সমেত 


এক টুকরা পেশী কাটিয়া লইয়া তাহাতে 
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৯০৬নং 
প্রস্থচ্ছেদ; 


'বাভন্ন পাঁরসরের 
স্নায়ূতন্তুগ,চ্ছ দেখা যাইতেছে। 


উত্তেজনা দান কাঁরলে . (বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক বা দৈহিক) পেশা 
সঙ্কুচিত হইবে। স্ায়ুতে উদ্ভূত উত্তেজনা সমগ্র স্লায়নদেহে পাঁরবাহিত 
হইয়া স্নায়নপ্রান্ত হইতে পেশশতে পাঁরচালত হয় বলিয়াই এইরূপ ঘাঁটয়া 
থাকে। {কন্তু স্নায়ুদেহের কোন অংশ এ্যাল্কহল বা কলোরোফর্ম প্রয়োগ দ্বারা 
অচেতন কারিয়া দলে অথবা শন্ত 
কাঁরয়া বাঁধয়া দলে আহত অংশ 
দয়া উত্তেজনা প্রবাহত হইতে 
পারে না; স্নায়ুর আহত অংশ 
এবং পেশীর মধ্যবতাঁ স্থানে 
উত্তেজনা দান কাঁরলে তবেই 
পেশীটি উত্তোজত হইবে (১০৭নং 
শচন্র)। 


J নাই। স্নাযুপথে তাড়না-. ১০৭নং চিত্র_স্নায়পথে উত্তেজনার পাঁরবহন 
গল সেকেন্ডে ২০ হইতে ৩০ বা মি Be 
ততোধিক মটার পাঁরবাহত হইতে চিত্রণের লিভার; ৪। ীকমোগ্রাফের ₹ 
পারে এবং মানবদেহে এই পাঁর- সম্কোচন চীন্রত হইয়াছে; ৫। বৈদন্নীতক তরঙ্গ 

দ্বারা স্নায়ুকে উত্তোজত করার ৃ্রোভ্‌; 
1: 
মিটার পর্যন্ত ত পারে। কিন্তু পারা করা হইনাছে? হত অংশ রা 


বাতিক তরঙ্গ তারের উপর তাড়না প্রবাহিত হইতে পারিতেছে না। 
দিয়া আলোর গাঁততে, টি 
প্রায় ৩০০০০০ কিলো ছড়াইয়া পড়ে। 


টিভি উজ ভে খাঁর গাঁততে. পার্ক 
হইলেও স্নায়াবক তাড়নার গাঁত এমনভাবে পাঁরবাঁহত হয় যে, জীবদেহে 
ইহার প্রাতক্লিয়া এক সেকেণ্ডের কয়েক দশমাংশ এমনাক শতাংশ সময়েই 
অনুভূত হইতে পারে। 


৬০। সুষুম্বা কাণ্ড 
সষ্ম্নাকাণ্ডের গঠন : 


সুষুম্নাকাণ্ডাট কশের্যকাসমূহের দেহগান্র এবং অর্ধগোলাকীত 
খিলানগ্যাল দ্বারা গাঠত কশেরুকা গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করে 
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(১০৮নং চিন্)। একটি মোটা রজ্জুর ন্যায় ইহা কশেরুকা গহ্রের মধ্য 
দয়া প্রসারত এবং দুইটি অবনামত অর্ধনালী (99979) দ্বারা দাক্ষণ ও 
বাম অংশে বিভন্ত। 

সুষ্ল্নাকাশ্ডের ঠিক মধ্য- 
স্থলে একাট ছিদ্র আছে; 
ইহা মাস্তি্ক পর্যন্ত চালয়া 
গিয়াছে । এই ছদ্রুট লাসকার 
উপাদানের অনুরূপ তরল- 
পদার্থে পূর্ণ থাকে। 


সষ্যন্নাকাণ্ডের ধুসর ও 
শ্বেত-পদার্থ : 
প্রচ্ছচ্ছেদ কারলে দেখা 
যাইবে যে স:য্ম্নাকাশ্ডের 
ভিতরের অংশে থাকে ধূসর- 
পদার্থ এবং তাহার চাঁর- 
দিকে ঘারয়া আছে শ্বেত- 
পদার্থ। 
মস যে সকল 
অংশ ত্তোজত হইলে 
বিভিন্ন দেহযন্্র সক্রিয় হয়, 
সেইগুলিকে এ সমস্ত দেহ- 
অভিহিত করা হয়। 
রণস্বরূপ,  মধ্যচ্ছদার 
স্নায়কেন্দ্র গ্রী বা দে শে 
সযুম্নাকান্ডে অবস্থিত; 
১০৮নং চিত্র_সব্যম্নাকাণ্ড সম্যদ্নাকাণ্ডের এই অংশাঁট 
১। শ্বেত-পদার্থ; ২। ধন্সর-পদার্থ; ৩। পশ্চাদ্েশীয় ন্ট হইলে মধ্যচ্ছদার সঙ্কো- 
সবশা-্নায়মল; ৪। অম্মুখস্থ স্মব্ন্না-স্নায়ুমূল; চন বন্ধ হইয়া যাইবে। দেহ- 
এ আন্ত কশেরদকা স্লায়গ্রান্ঘ; ৬ ও ৭। সিম্‌- কাণ্ড, উপরের এবং নীচের 
দেহপ্রান্তের হোত ও পা) 
পেশীগ্ীলর এবং ভ্ 
দেহযন্তে স্নায়একেন্দ্র সংয্দম্নাকান্ডের ধূসর-পদার্থে অবাঁস্থত। 
শ্বেত-পদার্থের প্রধান পিণ্ডটি স্নায়নতন্তু হ দ্বারা গঠিত; ইহারা 
সংযম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রকে পরস্পরের সাঁহত য্ুন্ত করে এবং সয-ম্নাকাণ্ড 
হইতে মাস্তজ্কের বিভিন্ন স্তরে অথবা মাঁস্তন্ক হইতে সম্ম্নাকাণ্ডে পাঁরব্যাপ্ত। 
যে-সব স্নায়ূতন্তু মাস্তচ্কের বিভিন্ন স্তরকে বস্তু করে তাহাদিগকে পাঁরবহন-. 
পথ বলা হয়। ইহাদের মাধ্যমেই স্লায় ও মাস্তচ্কের বাভিন্ন স্তরের সাঁহত 
সংযোগ রক্ষা হয় এবং তাহার ফলে সমগ্র স্নায়ূতন্তের পারস্পারক সংযোগ ও 
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সমন্বয় সাধিত হয়। মাঁস্ত্কই সুষ্ন্নাকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই সঙ্গে 


সঙ্গে সব্নাকাণ্ড হইতে তাড়না গ্রহণ করিয়া নিজের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে। 


স্য্যম্না বা মেলায়: 

সুষ্ম্নাকাণ্ডের দাক্ষণে ও বামে 
প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার অন্তর্বর্তী 
স্থল হইতে মের্‌স্নায়ুগ্ীল নির্গত 


হইয়াছে। সর্ববমেত ৩১ জোড়া 
মেরুস্না আছে। গ্রাতাট সায় 


সুযুদ্নাকাণ্ড হইতে একটি সম্মুখ ও 
একটি পশ্চাদ্দেশীয় এই দুইটি মূল 
লইয়া বাহির হইয়া থাকে। 

ধরা যাক মস্তকচ্যত কোন ব্যাঙের 
দক্ষিণভাগের সম্মুখের (anterior) 
সনায়নমূল এবং বামভাগের পশ্চান্দেশায় 
(posterior) স্নায়নমুল কাটিয়া ফেলা 
হইল। এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ দিকের 
পিছনের পা উত্তোজত করিলে শুধ 
বাম দিকেই প্রাতীক্য়ার লক্ষণ দেখা 
যাইবে, দক্ষিণ দিকটি অনড় বা নিক্ষিয় 
থাঁকবে। বাম দিকের পিছনের পা 


মূলক প্রতিক্রিয়া. সৃষ্টি হইবে না 
(১০৯নং চিত্র)। 

অর্থাৎ সম্মুখের স্নায়মূল (an- 
terior 09০95) কাটিয়া দিলে চর্ম 
হইতে সুষ্ম্নাকাণ্ডে তাড়না পারি- 
বহনের ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু 
সষদ্নাকাণ্ড হইতে পেশীতে পাঁর- 
বহন বন্ধ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা বোঝা 


০ 


১০৯নং চিত্র_স্‌ষ্ন্না-্নায়মূলের প্রস্থচ্ছেদ- 
কারিয়া পরীক্ষা দোক্িণ দিকের সম্মদখস্থ এবং 
বাম দিকের পশ্চাদ্দেশীয় সুষ্ম্না-স্নায়মূল 
ছেদ করা হইয়াছে) 
১। দক্ষিণ দিকের পিছনের পায়ের 


যাইতেছে যে, বহিমর্টখী তাড়নাগ্যাীল 
শুধু সন্মুখের স্নায়মূল দিয়াই 
প্রবাহত হইতে পারে। পশ্চান্দেশীয় 
স্নারুমূল কাটিয়া দিলে কোন প্রাত- 


স্নায়ু; ২। বাম দিকের পিছনের 
পায়ের স্নায়ু; ৩। দাঁক্ষিণ পায়ের 
উত্তেজনা; 9। বাম পায়ের উত্তেজনা 


EEE INE TE অন্তম£খী তাড়নাগ্‌নল পশ্চাদ্দেশীয় 
স্নায়মূল মারফত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইজন্য সম্মুখে স্নায়মমূলগর্দীলকে 
চোঁষ্টয় বা পেশী উদ্দীপক বা মোটর (০০৮) মূল এবং পশ্চাদ্দেশীর 
77 বোধোন্দীপক বা সংবেদশয় (sensory) মূল বলা হয়। 

সংষ্যম্নাকাণ্ড হইতে বাঁহর হইবার পর মুল দুইটি একান্ত হইয়া স্নায়্‌ 
গঠন করে। সুতরাং সমম্নাকাণ্ড বা মেরস্নায়গাল মিশ্র ্রকতির-_অর্থাৎ 
বাহর্মখী ও ও অন্তর্সখী' উভয় ধরনের তন্তু দ্বারা গঠিত। 


প্রাতিবর্তনের চক্রপথ : 

আগেই বলা হইয়াছে যে, কোন উত্তেজনার ফলে স্নায়তন্বের সাহায্যে যে 
প্রাতিক্রিয়া স্যান্ট হয়, তাহাকে প্রতিবর্তন-ক্রিয়া বলে। প্রাতবর্তন-ক্লিয়া উদ্ভব- 
কারী তাড়নাগ্জীল যে পথে প্রবাহিত হয় তাহাকে বলা হয় প্রাতবর্তনের চক্ুপথ 
(reflex arc): 

প্রাতাঁট প্রাতবর্তন পথের পাঁচটি অংশ আছে (১১০নং চিত্র); প্রথমত, 
বোধোদ্দীপক যন্তসমূহে এবং পেশী, অন্ন, ফুসফুস ও অন্যান্য দেহযন্্রীস্থত 
তাড়না গ্রহণকারী জ্নায়নপ্রান্তসমূহ (receptive nerve endings); 'দ্বতীয় 
অংশ হইল অন্তর্ম5খা স্নায়ু; তৃতীয়ত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অৰ্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ড 
ও মস্তিষ্ক; চতুর্থ অংশে আছে বাহম্খ স্নায়; পণ্ম অর্থাৎ শেষ অংশ 
যন্ত্র যেমন, কঙ্কালের পেশীসমূহ, হৃংাপণ্ড, 
লালাগ্রান্থ ইত্যাঁদ। 

সব থেকে সরল ধরনের প্রাতবতন পথেও 
কমপক্ষে দুইটি নিউরণ থাঁকিবে_একাঁট আন্ত- 


মুখী ও অপরটি বাহর্মুখী। 


অক্তমর্খী নিউরণ (সমস্ত উদ্গত অংশসমেত 
দ্লায়কোষ) : 

১১০নং চিত্র_ প্রাতবর্তনের চক্রপথ অন্তম্খী নিউরণের কোষগৃলি স্‌ষজ্না- 
> ধারক, সলায়প্রান্ত সহ দেহ- কাণ্ডের পরিবর্তে পশ্চাদ্দেশীয় সযাম্না-স্নায়- 
বিএ হলতসবধী লায়ন; . মুলে অবস্থিত এবং এইখানে ইহারা আন্ত; 


পৌঁছাইয়া দেয়। স্যফ্যম্নাকাণ্ডে গিয়া এই উদ্গত অংশটি দুইভাগে বিভন্ত 
হইয়া যায়; একাট অংশ শ্বেত-পদার্থ (white matter) বাহিয়া সুযুল্না 
কাণ্ডের নিম্নাংশ পর্যন্ত এবং অপর অংশটি উপরের দিকে চাঁলয়া যায়। 
অংশ হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া ধূসর-পদার্থে (gray 
matter) প্রবেশ করে এবং সেইখানেই শেষ হইয়া যায়। 


বাহিমর্খখী নিউরণঃ . 
বহিমর্খী নিউরণের একটি দীর্ঘ (8:02) এবং করেকটি ক্ষাদ্র ক্ষুদ্র 
(dendrites) উদ্গত অংশ থাকে। ইহার কোষ দেহি ধুসর পদার্থের 
সন্মখস্থ স্ফীত অংশে বা শ্‌ঙ্গে অবস্থিত (anterior horns) | সেখান 
হইতে দীর্ঘ উদ্গত অংশটি সম্মুখের সংযম্না-্ায়মূলের মধ্যে এবং তারপর 
স-ম্না-্বায়ু ব্াহ্য়া কোন সক্রিয় দেহযন্তে-যেমন পেশীতে প্রবেশ করে। 
অন্তম্খী নিউরণের দীর্ঘ উদ্গত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগ্যাল ধূসর 
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পদার্থের সম্মৃখস্ছ শৃঙ্গের কাছাকাছি গিয়া বাহম্খী নিউরণের ডেনড্রাইটগযাীলর 
সংস্পর্শে আসে। উত্তেজনা এ্যাকসন হইতে ডেনড্রাইটে যাইতে পারে, 'কস্তু 
দিকে অর্থাৎ ডেনড্রাইট হইতে গ্যাক্সনে যাইতে পারেনা ।. সৌভাগ্যের কথা, 
এইজন্যই বিপরীত কেন্দ্রীয় ঘায়ুতন্তে একমুখী উত্তেজনা প্রবাহ পাওয়া যায়। 


হাঁটুর ঝাঁকাঁন (Knee-jerk) ৪ 

প্রাতবর্তন ক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ হইল হাঁটুর ঝাঁকান; ইহার প্রাতবর্তন- 
পথ দুইটি নিউরণ দ্বারা গাঠত। চেয়ারে উপাবষ্ট কোন লোকের পদদ্বয় 
পরস্পর আড়াআড়ভাবে (৫৮০55) রাখতে বলা হইল; অতঃপর করতলের 
এক পার্খদেশ দিয়া অথবা একটি ক্ষুদ্র হাতুড়ি দিয়া এ লোকটির জানু- 
কাপাঁলকের নিম্নস্থ কণ্ডরার উপর তীব্র আঘাত করিলে সেই পায়ে প্রচণ্ড 
ঝাঁকান দেখা যাইবে । আঘাত, প্রাপ্ত কণ্ডরাগ্ঁল দাঁবয়া গিয়া পেশীগ্ীলকে 
টানয়া ধরে এবং ফলে, পাখাঁন হাঁটুর কাছে সোজা হইয়া যায়। পেশী প্রসারিত 
হইবার ফলে উহার তাড়না-গ্রহণকারা দ্লায়প্রান্তসমূহ উত্তোজত হয়। এইভাবে 
একাঁট তাড়না স্রোত সৃষ্টি হইয়া অন্তম্খী নিউরণ বাহিয়া সুষুম্নাকাণ্ডে চালয়া 
যায় এবং তথা হইতে 'বাহমখৌ নিউরণ বাহিয়া এ একই পেশগতে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরয়া প্রাতিকিয়া সৃষ্টি করে_পেশশীটি সঙ্কুচিত হয় (রঙান চিত্র ৬)। 


দ্বায়কোষ সংযোগকারী নউরণ (internuncial neurons) £ 

‘দই নিউরণে গঠিত প্রাতবর্তন-পথ খুব কমই দেখা যায় । আঁধকাংশ 
প্রাতবর্তন-পথই তন, চার বা ততোধিক নউরণ দ্বারা গাঁঠত। ৬নং রঙীন 
চিত্রে দুইটি ও তিনাঁট নিউরণ গাঁঠিত প্রাতবর্তন দেখান হইয়াছে। এ চিত্রে 
দেখা যাইবে যে অন্তর্মখী নিউরণের উদ্গত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষদ্রু শাখাগনীল 
ধূসর পদার্থের শুধু সম্মুখস্থ শঙ্গে নয়, পশ্চাদ্দেশেও চাঁলয়া যায়। এইখানেই 
অন্তৰ্মখ নিউরণ হইতে বাহম্খী নিউরণে তাড়নাবাহী স্নায়কোষ-সংযোগকারী 
নিউরণগাল অবাস্থত (internuncial neurons) | 

স্নায়কোষ সংযোগকারী িউরণসমূহের দীর্ঘ উদ্গত অংশগন্বীল সুষনস্না- 
কাণ্ডের প্রীতি অংশে এবং মাস্তিচ্কেও ছড়াইয়া থাকে। কাজেই একটি ল্লায়কোষ 
সংযোগকারী নিউরণ হইতে অপর স্বায়কোষ সংযোগকারী 1নউরণে প্রবাহিত 
হইয়া উত্তেজনা সমগ্র কেন্দ্রীয়-স্ায়-তন্দে ছড়াইয়া পড়ে। 

অন্ঞশীলনী £ 

এমন দুইটি নিউরণ অঙ্কন কর যাহাতে একাঁটর এ্যাক্সন অপরের ডেনড্রাইটে 
দ্বিতায়াটর এ্যাক্সন পেশীতে পরিচালত হয়। ছাবাটর সমস্ত প্রয়োজনীয় RS 
তাঁরফলকের সাহায্যে উত্তেজনা প্রবাহের গাঁতপথ দেখাও। 
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৬3। সুবুম্নাকাণ্ডের প্রাতিবর্তন ক্রিয়া 


মন্তকচত ব্যাঙের দেহে গ্রাতবর্তন ক্রিয়ার 
সঃযুন্নাকাণ্ভটি অক্ষত রাখিয়া মস্তকচ্যত ব্যাঙের দেহে সূষুন্নাকাণ্ডের 
সহায়তায় প্রাতবর্তন ক্রিয়া অনুধাবন করা খুবই সহজ। ব্যাঙের দেহি একাঁট 


হুক হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। 
i ol দ্বারা 
চে মস্তকচ্যত এ ব্যাঙের পায়ে 
সর্₹₹ _-- ঠা, চিমটি দিলে পাঁট পিছনের 
2১4 ১ দিকে ঝাঁকরা যাইবে। যত 


৯১১নং 07৮: ছড়াইয়া পড়িতে বা বিকার 


১। স্নায়ুতন্তুতে বৈদযযতিক তরঙ্গ দ্বারা হইতে পারে। 

১ না ্াযতন্ভের উত্তেজনাপ্রবণতাঃ 
ড্রেনড্রাইট হইতে গ্যাক্সন যাইতে পারে না; উত্তেজনার পাঁরব্যাপ্তি-_ 
৪। নিরোধ উত্তেজনার প্রসারে বাধা দেয়। অর্থাৎ এক নিউরণ হইতে 


চলাচল প্লায়কোষগ্যালর উত্তেজনা-প্রবণতার মাত্রার উপর নিভর করে। মস্তক- 
চ্যত ব্যাঙের দেহে কোন কোন বিষের প্রক্রিয়া লক্ষ্য কাঁরয়া ঘ্ায়কোষের উত্তেজনা- 
প্রবণতার পারবর্তন ভালভাবেই অনুধাবন করা যায়। এ্যালকহল প্রথমে সামান্য 
কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা-প্রবণতা বাদ্ধ কারিয়া পরে যথেষ্ট কমাইয়া দেয়। 
স্ট্রক্যীনন্‌ উত্তেজনা-প্রবণতা এত বাড়াইয়া দেয় যে এই বিষের সামান্যতম 
'সং্পর্শে আসিলে প্রাণীদেহের সমস্ত পেশগ্াীলর প্রচণ্ড আলোড়নকারী 
সঙ্কোচন হইবে। 


অন্তমর্খী তাড়নার তাৎপর্যঃ 

দেহের সমস্ত অংশ হইতে বিরামহীন তাড়না-স্রোত অন্তখী নিউরণ পথে 
কেন্দ্রীয় স্নায়নতন্তে প্রবাহিত হইতেছে । ইহাদের মধ্যে কতকগ্যাল প্রাতক্রিয়া 
সাঘ্ট করে; কিন্তু অধিকাংশই প্রাতবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি করার পক্ষে অতীব 
দুর্বল । তাহা সত্বেও জীবদেহ এই সব তাড়নায় সম্পূর্ণ উদাসীন নয়; ইহারা 
কেন্দ্রীয় প্ায়র-তন্ের কোষগ্যালর উত্তেজনা-প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। 

এই ধরণের দুর্বল উত্তেজনা (যেমন, বৈদন্যাতক তরঙ্গ) পৃথকভাবে মস্তকচ্যত 
ব্যাঙের দেহে কোন প্রাতব্তন ক্রিয়া -সৃষ্ট কাঁরতে না পারলেও নাট 
দ্রুততার সাঁহত পর পর কয়েকবার প্রয়োগ কালে প্রাতবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি 
কারবে। প্রত্যেকাঁট উত্তেজনা কোষের উত্তেজনাপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয় বলিয়াই 
এইরূপ ঘাঁটয়া থাকে। 
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কোন কোন ব্যাঁধতে রোগী সমস্ত অনুভাত হারাইয়া ফোলতে পারে। 
একটি রোগী চর্মের সমস্ত অনুভব শান্ত হারাইয়া ফেলে এবং এক চক্ষু কানা 
ও এক কানে বধির হইয়া যায়। এই রোগাটির সুস্থ কানে তুলা গ্রীজয়া এবং 
দৃচ্টমান চন্ষযাট ব্যান্ডেজ কাঁরয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্নায়ূতন্ত্ের 
উত্তেজনা-প্রবণতা এত কাময়া গেল যে লোকাঁট অবিলম্বে নিশ্চল হইয়া ঘুমাইয়া ' 
-পাঁড়ল। তুলা এবং ব্যান্ডেজ খ্যালয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সে আবার 
স্বাভাবক অবস্থায় ফারিয়া আসল। ' 

উপাঁরউন্ত উদাহরণ হইতে সমগ্র কেন্দ্রীয় প্নায়ূতন্দ্রের কার্যকলাপে-এমনাক 
‘যেখানে প্রাতবর্তন-ক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন, সেক্ষেত্রেও অন্তম্খী তাড়নার 'বরাট 
গ্‌রূত্ব উপলান্ধ করা যায়। 


প্রাতবতন-ক্রিয়ার নিরোধ (10171011027) 2 

মন্তকচ্যত ব্যাঙের পিছনের পায়ের অগ্রাংশ সালাঁফউাঁরক এ্যাঁসিডের 
পাতলা দ্রবে ডুবাইলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (সাধারণতঃ ১--৩ সেকেণ্ডে) পরে 
ঝাঁকিয়া পিছনে যাইবে । পিছনের পাটি এ্যাসিডে -ডুবাইয়া রাখিয়া সম্মুখের 
“পা একট চিমটার দ্বারা নিজ্পেষণ কাঁরলে 'অনেক পরে প্রাতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে, 
অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতক্রিয়াই হইবে না। 

এইরূপ ক্ষেত্রে দুইটি তাড়না-দ্রোত-একাট চিমটার .নিচ্পেষণ প্রসৃত 
সম্মখের পা হইতে এবং অপরটি এ্যাসিডে নিমজ্জিত পিছনের পা হইতে একত্রে 
‘কেন্দ্রীয় স্নায়তন্নে প্রবেশ করে। সম্মুখের পা হইতে উদ্ভূত তাড়না-স্রোত 
বৃদ্ধি করে না_বরং দমন বা নিরোধ কাঁরয়া থাকে। এই ধরণের নিরোধক ক্রিয়া 

মহান রুশ শারীর-বৃতাবদ সেশেন্ভ্‌ সবপ্রথম কেন্দ্রীয় প্লায়ন্বের 
নিরোধক ক্রিয়ার গভীর অনুশীলন করেন। বর্তমানে ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে 
প্রত্যেক দ্লায়কোষকে উত্তৌজত এবং নিস্তেজ বা নিন্দদ্ধ অবস্থায় আনা যায়। 
শনর্দ্ধ অবস্থাকে কোনমতেই বিশ্রাম বা নিক্কিয় অবস্থা বলা যায় না; আসলে ইহা 
কোবের এমন একটি ক্রিয়াশীল অবস্থা যখন কোন তাড়না কোষ হইতে চলাচল 
করিতে পারে না (১১১নং' চিত্র)। এই নিরোধক অবস্থা যতক্ষণ চালতে থাকে 
সেই সমগ্র সময়ে নিরোধক অঞ্চল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত চলমান প্রতিবর্ত নগল দূর্বল 
অথবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। দ্নায়তন্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ অব্যাহত 
রাখার জন্য স্বায়কোষগ্ীলর উত্তোজত এবং নিরুদ্ধ এই উভয় অবস্থারই সমান 
গদ্রদ্ব আছে। 


প্রাতবতনি ক্রিয়ার সমন্বয় ঃ 

উত্তেজনার প্রাতক্রিয়ায় মস্তকচ্যত ব্যাঙের পা ঝাঁকান দিয়া পিছনে সপ্সালত 
হইলে ভাঁজ সৃষ্টিকারী (895০:9) পেশীসমূহের সমগ্র দলটি সঙ্কুচিত হইয়া 
থাকে। সফুম্নাকান্ডে অবাস্থিত ভাঁজস্াষ্টকারী পেশীসমূহের কেন্দ্রগ্ীলর__ 
অর্থাৎ পেশীগ্ালর সাঁহত উদ্গত অংশ দ্বারা সংযুক্ত স্নায়.কোষগাীলর 
উত্তেজনার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণকারী পেশখসমহের 
কার তিৎপরতা কাঁময়া যায় এবং ইহারা শ্রথ হইয়া যায়_ফলে ব্যাঙের পা বাঁকান 


১৯৩ 


সম্ভব হর়। প্রসারণকারী পেশীসমহের সাহত সংশ্রিল্ট প্নায়কোষগ্াল-অর্থা্ 
উহাদের স্বায়ুকেন্দ্রগঁলর নিরুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্যই এ পেশীগুলি 
শ্রথ হইয়া পড়ে। 

ঠান্ডায় (যেমন, ০০ 'ডিগ্রীতে) রাখলে ব্যাঙের প্রাতীক্রয়া বহুলাংশে ব্যাহত 
হয়। এরূপ অবস্থায় উত্তেজনা দানের ফলে পা বাঁকলে বহুক্ষণ পর্যন্ত পাট 
এঁ অবস্থায় থাঁকয়া যায় এবং কয়েক সেকেন্ড পরে ধারে ধীরে সোজা হইতে 
থাকে । বাম পায়ে উত্তেজনা দানের পরমূহতেই দক্ষিণ পায়ে চিমটি কাটলে 
বাম পা বাঁকবার সময় দাঁক্ষণ পা সোজা হইতে থাঁকবে। 

ঠাণ্ডায় রাখা ব্যাঙের দেহে উপারউন্ত ব্যাহত প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি পরাক্ষা করার; 
"সময় স্লায়কেন্দ্রগ্ীলর অখণ্ড কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়; দাক্ষণ পায়ের ভাঁজ- 
সাঁন্টকারী পেশীসমূহের কেন্দ্রগুলি উত্তোজত হইলে বাম পায়ের উত্তোজত, 
পেশীগনীলর কেন্দ্রসমূহে নিরদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে বাম পাটি 
সঙ্গে সঙ্গেই সোজা হইয়া যায়। দেহের যে-কোন রকম সণ্ডালনে কতকগীল 
পেশী সঙ্কুচিত এবং কতকগ্যীল শ্রথ হইয়া থাকে: কেন্দ্রীয় প্লায়তন্রের 
সাশ্লষ্ট অংশে উত্তেজক ও 'নর্দ্ধ অঞ্চল সৃষ্টির উপরই এই সঙ্কোচন ও, 
প্রসারণ নির্ভর করে। বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক এন. ভি. ভেদেনাস্ক (Vvedensky). 
সর্বপ্রথম প্লায়কেন্দ্রগীলর এই পারস্পারক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করেন। 

উত্তোজত ও ও ‘রুদ্ধ অণ্চল কখনও স্থায়ী হয় না; আঁবরাগ স্থান হইতে 
স্থানান্তরে, মাস্ত্কের এক 
অংশ হইতে অপর অংশে 
সারয়া গয়া ইহারা দেহ 
সণ্টালনে যথাযথ সমন্বয় 
সাধন কাঁরয়া থাকে। 


1 


ফোঁলয়া দিবে। দেহের . 
যে অংশে কাগজটি রাখা ১১২নং চিত্র_সস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে এ্যাঁসিড 
হইবে সেই অনুসারে উহার প্রয়োগে উত্তেজনা সৃষ্টি দ্বারা পরীক্ষা ঃ 

দাক্ষণ অথবা বাম পায়ের ১ ও ২। ব্যাঙটি দক্ষিণ পা দিয়া পল্ঠুদেশের দাঁক্ষণ 
সণ্টালন হইবে। অর্থাৎ পাশে পরব খযাসিড মনা ফোঁলতেছে; ৩ ও ৪। 
দেহের দক্ষিণ দিকে কাগজটি ণ পা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে; ব্যাঙ বাম পা দয়া 
রাখলে ব্যাগটি দাঁক্ষণ এ একই স্থান হইতে এ্যাসড মিয়া ফোলতেছে 


{দিকের পিছনের পা দিয়া উহা সরাইরা দদিবে। 
এই একই পরীক্ষা কিছুটা 'ভিন্নভাবে__দাক্ষিণ পাট যাহাতে সঞ্চালন না করা' 
যায় এইরূপ শন্তভাবে বাঁধিয়া দিয়াও লক্ষ্য করা যায় (১১২নং চিন্র)। এইরূপ 
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অবস্থায় দেহের দক্ষিণ দিক উত্তোজত কাঁরলে প্রথমে রড্জুবদ্ধ দক্ষিণ পায়ের 
পেশীগযাল সঙ্কুচিত হইবে এবং পরে বাম পাটি কাগজের দিকে সঞ্টালত হইয়া 
ইহাকে ফেলিয়া দিবে। 

এই কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষা দ্বারা বোঝা যায় যে শুধু সুষন্নাকাণ্ড দ্বারা 
সণ্টালনের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। মস্তিষ্কের সহযোগিতায় প্রাতবর্তন 
ক্রিয়া আরও জাঁটল এবং সংখ্যাতীত ধরণের হইয়া থাকে। 


সষল্নাকাণ্ডের ভুমিকা 8 

অক্ষত দ্বায়ূতন্্সমেত সমগ্র জীবদেহটিকে ধারলে সষ্ম্নাকাণ্ডের প্রধান 
ভুমিকা হইল দেহযন্ত্সমহ হইতে মান্ত্কে এবং মাস্ত্ক হইতে পুনরায় দেহযন্ত্- 
টিনটিন সুয্যম্নাকান্ডের প্রতেবর্ত'ন-ক্রিয়া উচ্চ- 
স্তরের কেন্দ্রীয় স্নায়তন্মের উপর নির্ভর করে। নিন্ন স্তরের মেরুদণ্ডী জীবদের 
ক্ষেত্রে এই নির্ভরতার প্রকাশ স্তন্যপায়ীদের অপেক্ষা দুর্বল। মন্তকচ্যত শুধু 
সুষ্যম্নাকাণ্ড বিশিষ্ট জাবদেহের প্রাঁতবর্তনের তুলনায় অক্ষত জীবদেহে যে অসংখ্য 
ধরণের প্রাতিবর্তন ক্রিয়া দেখা যায় তাহা আসলে মস্তিষ্কের, বিশেষত গুরু মস্তিষ্কের 
কটেক্সের জন্যই হইয়া থাকে। মানব দেহে মাস্তচ্কের সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ ব্যতীত * 
হাঁটুর ঝাঁকানর মত স[যুন্নাকাশ্ডের আত সাধারণ প্রাতিক্রিয়াও ঘাঁটতে পারেনা । 


প্রশ্ন £ 

(১) কোন কোন ব্যাধিতে শুধু সুষ্ম্নাকাণ্ড হইতে মাস্তিচ্কে উত্তেজনার পাঁরবহন 
নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিপরীত মুখা প্রবাহ মোস্তিদ্ক হইতে সংয্ন্নাকান্ডে) 
সবাভাবকভাবেই চালতে থাকে। এরূপ অবস্থায় হাঁটুর ঝাঁকান পাওয়া যাইবে 
কিঃ সূচের খোঁচা দিলে পায়ে অনুভূতি জাগবে কি? পায়ের ইচ্ছাধীনে 
(voluntary) সঞ্চালন কি সন্ভবঃ এই প্রশ্নগুলির উত্তর কোনক্ষেত্রে ইাঁত- 
বাচক এবং কোনক্ষেত্রে নৌতবাচক কেন হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর। 

(২) যাঁদ কে) মাঁস্তচ্ক হইতে সূষঃ্নাকাণ্ডে উত্তেজনার পথ আহত হয়, (খ) সনযম্না- 
কাণ্ডের পশ্চাদ্দেশীয় মের-স্নায়গ্রন্থি আহত হয়, গে) সম্মুখস্থ মেরু-স্নায়গ্রন্থি 
আহত হয়, তাহা হইলে ১নং প্রশ্নের উত্তর কি হইবে? প্রাতাঁট উত্তরের কারণ 
দেখাও । 

৩) একটি কুকুরের সম্মূখে একটি বিড়াল আনার সঙ্গে সঙ্গে উহার (কুকুরের) 

পাকস্থলীর রসক্ষরণ বন্ধ হইয়া যাইবে কেন? এই ধরনের প্রাতীক্লয়ার অন্য 
উদাহরণ দাও। প্রতিটি উদাহরণ ব্যাখ্যা কর। 


অনশীলনী £ 
১ দুটি উপ তেন হক স্ববা্দাক্ণ্ডের হন্চ্ছেদের 
& কটি চিত্র আঁঙ্কত কর (চক্রটি একাট পেশী বা কণ্ডরাতে উদ্ভূত হইয়া সেই 
দেন চিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা িখ। তীর-ফলকের দ্বারা উত্তেজনার 
গাঁতপথ দেখাও । 
(২) চর্ম হইতে উদ্ভূত তিনটি নিউরণ বিশিম্ট একি প্রাতবর্তন চক্রের চিত্র আঁঙ্কত 
কর। চিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা লিখ। তার-ফলকের দ্বারা উত্তেজনার গাঁতপথ দেখাও । 
(৩) নিজের বা সহপাঠীর উপর হাঁটুর ঝাঁকান পরাঁক্ষা কর। প্রসারণকারী পেশীগলর 
সঙ্কোচন হয় কেন এবং কেনই বা পা লাফাইয়া ওঠে তাহা ব্যাখ্যা কর। 


১৯৫ 
১৩ খু 


৬২। অভিিক্কের গর্ঠন 


গদুরুম্ভিষ্কের স্ফোটক বা ভেপিক্রু (cerebral vesicles) ৪ 
সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবের ভ্রুণ সন্মুখের প্রান্তে স্ফীত একটি নলের আকৃতিতে 
সর হয় (১১৩ নং িত্র)। এই প্রান্তের তিনটি অংশের প্রত্যেকাঁটতে আড়াআঁড়- 
ভাবে অবস্থিত পাটাগ্ীল (bands) ' 
1 তিনাট স্কীতির ন্যায় দেখায়; ইহাদেরকে 
বলা হয় লন্মঃখন্থ (anterior), মধ্যস্থ 
a এবং পশ্চাদস্থ স্ফোটক বা ভোসক্ধ্‌; 
প্রত্যেকাট স্ফোটক মস্তিচ্কের নাদল্ট এক 
একটি অংশের সম্রপাতের প্রতিভূ। 


ৰ পশ্চাদ্দেশীয় মাস্তম্ক (Hind-brain) ৪ 


es পারের ১০২৯২ 
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ata) বলে। স্মযুন্নাশীর্ষকের সম্মুখে 

১১৩নং চিত্র মানুষের ভ্রণের মাদ্তচ্ক- একটি বৃহৎ নলাকীতি স্ফীত আড়া- 

এ আঁড়ভাবে সেতুর ন্যায় চাঁলয়া গিয়াছে__ 

১। পশ্চাদ্দেশীয়) ২। মধ্য এবং ইহার 0. সুবদ্না- 
৩। সম্মখদ্থ গুরু স্ফোটক ক সু 


শীর্ষকের পিছনে আছে লঘ মান্তত্ক 
(cerebellum) ; ইহা দুই গোলার্ধে বিভন্ত হইয়া উভয় পার্শ্বে অবাস্থিত। এই 


য় র স্ফীত অংশদয় (মধ্য মাস্তচ্কের পশ্চাদ্ভাগ); ৬। থ্যালামাস; 
৭। থ্যালামাসের 'নন্নাণ্চল; ৮। 'পিটিউটার গ্রান্থ; ৯। আপ্টক বা আক্ষি স্নায়ু; 
১০। কর্পাস ক্যালোসাম; ১১। গুরুমাস্তজ্কের কক্স 


১৯৬ 


সমস্ত অংশই পশ্চাদ্দেশীয় স্ফোটক বা ভেসিরু হইতে উদ্ভূত এবং ইহারাই মাঁস্তচ্কের 
পশ্চাদাংশ গঠন করে। 
অধ্য-শান্তজ্ক (Mid-brain) £ 

মধ্য-মাস্তন্ক পশ্চাদ্দেশীয় মান্তচ্কেরই ক্রমাবস্ততি এবং মধ্য-মাস্তষ্ক স্ফোটক 
হইতে উদ্ভূত; মানুষের মস্তিষ্কে ইহা একট আত ক্ষুদ্র অংশ। মধ্য-মাস্তন্ক দুইটি 
“মন্তচ্কের ভাঁটা বা পিডাংকল্‌ (ক্ষণ এবং বাম গোলার্ধের গভীরে 
প্রবেশকারী দুইটি অত্যন্ত মোটা তন্তুগনচছ্ছ) এবং ইহাদের পশ্চাতে অবাস্থত চারটি 
উচ্চস্থান (corpora 07907759079) দ্বারা গঠিত। মান্তচ্কের গোলা দুইটি 
তুলিয়া ধরলে ইহাদের এবং লঘু মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চস্থান চাঁরাট দেখা যাইবে; 
এইগ্ীলই কর্পোরা কোয়াঁড্রজোমনা (১১৪ নং চিত্রে দুইটি উচ্চস্থান দেখা 
যাইতেছে)। 
'মান্তজ্কের সন্মযখভাগ ঃ 

মান্তন্কের অবাশম্টাংশ সম্মুখদ্থ-মাস্তক-স্ফোটক হইতে উদ্ভূত এবং মাঁস্তচ্কের 
সম্মখভাগ বো fore brain) নামে পাঁরচিত। সন্মৃখস্থ-মস্তি্ক 


৯। সমযন্নাকাণ্ড স.যনাশীর্ষে প্রসারত হইয়াছে; ২। সনযম্নাশীর্ব; ৩। উষ্ণীযক; 

৪1 লঘমাস্তিৎ্ক; ৫ । গঢরনমাস্তচ্কের কর্টেজ; 1১২ জোড়া করো স্নায়্‌; , 

তাহার মধ্যে আছে আঘ্রাণ স্নায়ু 0), অক্ষি স্নায়ু 01), মুখমণ্ডলের স্নায়ু (Vi), 
শ্রবণ স্নায়ু (Vii), ভেগাস, স্নায়ু (স) ইত্যাদি 


পশ্চাদাংশ হইতে অন্তঃ-সান্তত্ক (ner brain) উদ্ভূত হয়। ইহা মস্তিষ্কের 
ধূসর পদার্থের দুইটি পিণ্ড দ্বারা গাঠত-_একাঁটির নাম থ্যলামাস্‌ (thalamus) 
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এবং তাহার নিম্নদেশে অবস্থিত অপর অংশের নাম হাইপোথ্যালামাস অঞ্চল 
(nypothalamic region) 

এ একই স্ফোটকের সম্মুখের অংশ হইতে গ্ঢরুমন্তিষ্কের গোলার্ধদুইটির 
উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহার বাঁহরাংশ গুরুমাস্তন্কের চুড়া বা কর্টেক্স নামে পাঁরচিত। 
গুরু মাস্তচ্কের গভীর অন্ত্দেশে কয়েকটি ধূসর পদার্থের পন্ড আছে_ 
ইহাদগকে কর্টেক্সের অন্তদেশীয় কেন্দ্র (subcortical region) বলা হয়। 
মস্তচ্কের সায়, ঃ রর 

মস্তিষ্কের তলদেশ হইতে ১২ জোড়া করোটি সলায় (cranial nerves): 
বাহির হইয়াছে (১১৫নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মান্ত্ক ও বোধ- 
যন্বুসমহকে (শ্রবণ, দৃাষ্ট ও প্রাণ যন্ত্র) সংযুক্ত করে, এবং অপর কয়েকাঁটর তন্তু- 
গুলি করোটির পেশী ও চর্সে মুখাববর ও নাসাগহনবরের গ্রেল্মা বিল্লীতে এবং 
লালা গ্রান্থসমূহে চাঁলয়া গিয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে অন্যতম ভ্রাম্যমান বা ভেগাস্‌ স্লারু বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় 
বিভন্ত হইয়া বক্ষ ও উদর গহবরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রে প্রবেশ কাঁরয়াছে। সারা দেহে 
ছড়াইয়া থাকার জন্য ইহাকে ভ্রাম্যমান বলা হয়। 


৬৩। বিভিন্ন মেরুদণ্ভীব মনি 
বিভিন্ন মেরদদণ্ডী জীবের মান্তিচ্কের গঠন সাদৃশ্য 


মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী জীবের মান্ত্ক তুলনা কারলে ইহাদের গঠনে" 
বহু সাদশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত মেরুদণ্ডীদলের মাপ্তম্কই [নাট প্রাথামক, 


UU 


র্্য 


১১৬নং চিত্_মাছের মাস্ত্ক_ উপরের ও পার্শ্বের দৃশ্য £ 
ক। তরদণাস্থি গঠিত মাছ হোঙ্গর); খ। আম্থযন্ত মাছ স্যোলমন); 
১। সুয্নাশীর্ব; ২। লঘু মাস্তিচ্ক; ৩। মধ্য মাঁস্তত্ক; ৪। মাস্ত্কের সম্মুখভাগ 


মান্তিচ্ক স্ফোটক হইতে উদ্ভূত। সকলের মা্তচ্কেই প্রধান বভাগগ্ীল সেষুম্না- 
শীর্ষক, লঘু-মস্তিচ্ক, মধ্য মাস্তত্ক, অন্তর্মীস্তক বা ডাইএনকেফালন এবং গোলার্ধ- 
দ্বয়) বর্তমান। অবশ্য সাদশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট পার্থ ক্যও আছে, 


১৯৮ 


আস্তন্কের ওজন ঃ 

বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডীর মাস্তন্কের বিকাশ সমভাবে হয় নাই। মস্তিন্কের 
ওজন তাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ । 

অধিকাংশ মাছের মাপ্তষ্ক সৃষুম্নাকাণ্ড অপেক্ষা হাল্কা; উভচর ও সরীসৃপ- 
দের মস্তন্ক ও সুষুন্নাকান্ডের ওজন প্রায় সমান; স্তন্যপায়ী জীবদের মাস্তম্কের 
ওজন সুষ্যম্নাকাণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী-_কুকুরের মান্তিন্ক প্রায় পাঁচগ্ণ এবং 
নরাকাতি বানরের প্রায় ১৫ গুণ বেশী। অবশ্য অন্য কোন জীবের মীস্তন্কই 
“মানুষের মত এত উচ্চস্তরের বিকাশ লাভ করে নাই- মানুষের মাপ্ত্ক সমগ্র 
'কেন্দ্রীয়-ঘ্বায়-তন্বের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ লইয়া গঠিত। 


'মাছের মাপ্তন্কঃ 

মাছের পশ্চাদ্েশীয় ও মধ্য মান্ত্ক যথেষ্ট সুগঠিত (১১৬ নং চিন্র)। 
ইহাদের মাস্তচ্কের সম্মৃখভাগ যথেষ্ট বকাঁশত নয় শুধু ঘ্রাণ শাক্ততেই সীমাবদ্ধ। 

মাছের মাস্তচ্কের সমগ্র সম্মুখভাগ (6০8 1151) কাটিয়া ফোঁললেও 
মাছাঁটর স্বাভাবিক ব্যবহার অব্যাহত খাবে জলগানে কোন জানব ফৌললে 
এবং জনয ও অভক্ষা পদার্থের 
‘মধ্যে পার্থক্য বাঁঝতে পারবে 
বিপজ্জনক কোন কিছু দেখলে - 
দ্রুত পলাইয়া যাইবে । কিন্তু মধ্য- 
ব্যবহারে প্রচুর পারবর্তন আসবে; 
তাহাছাড়া গাঁতাবাধর সমন্বয়ও 
আংশিকভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। 
উভচরদের মাঁস্তচ্ক : 

উভচরদের (যেমন ব্যাঙের) 
'মস্তিন্কের সম্মুখাংশ মাছ অপেক্ষা ১১৭নং চিন্র_উভচরদের মাঁস্তষ্ক 
অধিকতর বিকশিত (১১এনং চিত্র) চিহগঢাল ১১৬নং চিত্রের বি 
এবং এই অংশ অপসারণ কার 
ইহাদের স্বাভাবিক ব্যবহারে কয়েকটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। অবশ্য এই 
বিশৃঙ্খলা বেশীদিন স্থায়ী নয় এবং অস্ত্রোপচারের দুই-এক সপ্তাহ পরে এইগ্যীল 
আপনা হইতেই অদৃশ্য হয়। 


সরীসৃপ ও পাখার মাস্তজ্ক : 
সরাীসৃপদের (১১৮-ক নং চিত্র) মস্তিচ্কের সম্মুখভাগের িয়দংশ- যেমন 


অন্তর্মীস্ত্ক এবং কর্টেক্সের_অন্ত্দেশায় কেন্দ্রগুলি যথেষ্ট উন্নত। ইহাদের 
গুরুমাস্তি্কের গোলার্ধের কর্টেক্সে খুব কম সংখ্যক স্নায়ুকোষ আছে। 


মাঁস্তজ্কের সম্মূখভাগ অপসারণ কাঁরলে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাঁত-সণ্ডালন অব্যাহত 
থাকলেও জাঁবাঁটর ব্যবহারে বেশ লক্ষ্যণীয় পারবর্তন ঘটিয়া থাকে_অর্থাং 
জীবাঁট 'নাক্ষয় হইয়া পড়ে, খাদ্যান্বেষণ অথবা খাদ্য ধাঁরবার চেষ্টা করে না 
এবং মানুষ দেখিলে ভয় পায় না। 

পাখার মাঁস্তচ্ক-গোলার্ধ দুইটির অপেক্ষাকৃত বৃহদাকীতাট ইহাদের কর্টেক্সের 
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অন্তৰ্দেশায় কেন্দ্রগদাীলর, শান্তিশালী বিকাশ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু ইহাদের 
ক্ে্সাটি সরীসৃপের মতই আবিকাঁশিত। শুধ কটেন্জাট জন্তর্পণে অপসারিত 
কাঁরলে ইহাদের ব্যবহারে বিশেষ কোন পাঁরবর্তন দেখা যায় না। গোলা 


A B 
৯১৮নং চিত্-সরাীসৃপ ও পাখির মাঁস্তচ্ক 
ক। কুমীর; খ। পায়রা; িহগঁল ১১৬নং চিত্রের মত 
দুইটি সম্পূর্ণরূপে (কর্টেক্স এবং কর্টেক্সের অন্তদেশীয় কেন্্রগ্ীল) অপসারিত 


কাঁরলে সরীসৃপের মস্তিষ্কের সন্মুখভাগ অপসারপপ্রসূত পাঁরবর্তনের অনুরূপ 
লক্ষণগ্াীল দেখা যাইবে। 


১১৯নং চিত্র_স্তন্যপায়ীদের মাস্তচ্ক 
ক। খরগোশ; খ। কুকুর; চিহগ্ীল ১১৬নং চিত্রের মত 
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উন্নত বিকাশ ইহাঁদগকে বৈশিষ্ট্য দান কাঁরয়াছে (১১৯নং চিত্র)। কিন্তু ইহাদের 
মধ্য-মাস্তিন্ক অত্যন্ত অনুননত। 

মাস্তচ্কের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ অপসারণ কারলে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট 
হয় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং অসহায় অবস্থায় শীঘ্রই মায়া 
যায়। এমনাক শুধু কর্টেক্স অপসারণ কাঁরলেও . ইহাদের ব্যবহারে প্রচণ্ড 
িশঙ্খলা সৃষ্ট হইবে। 

কুকুরের কর্টেক্স অপসারণ কাঁরলে কুকুরটি খাদ্যের নিকট যাইবে না অথবা 
ইহার মূখ খাদ্যপান্রে গুঁজিরা না দিলে খাইবে না। এরূপ অবস্থায় কুকুরাঁট 
তাহার প্রভুকে চিনতে পারে না। যে-কেহ দেহ স্পর্শ কাঁরলে আঁচড়াইয়া 
কামড়াইয়া, ঈদবে; আদর ও মাষ্ট কথা কিংবা ধমৃকানি বা ভয় দেখান কোন 
[কিছুতেই প্রাতিক্রিয়া দেখা যায় না; বিড়ালের উপাঁস্থাততেও কোন সাড়া 
জাগবে না; অত্যন্ত 'নাক্ষয় হইয়া কুকুরটি সম্মুখে অবাঁস্থত বাধায় হমাঁড় 
খাইয়া পড়ে এবং অনড় হইয়া বহুক্ষণ সেই বাধার সম্মুখে দাঁ 
.থাঁকবে। 

বানরের কটেক্স সম্পূর্ণ অপসারণ কাঁরলে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা 
যাইবে (১২০নং চিন্র)। কুকুরের ব্যবহারে যে-সকল বিশৃঙ্খলা হয় তাহা ছাড়াও 
বানরাঁট স্বেচ্ছাধীন গাঁতশান্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রায় সর্বক্ষণই ঘনুমাইতে 
থাকে। 


সম্মুখভাগের বৃদ্ধির সাহত ব্যবহারের 
জাঁটলতার 'নাবিড় সম্পর্ক গাঁড়য়া 
উঠয়াছে। নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডীদের 
পশ্চাদ্দেশীয় এবং মধ্য-মাস্তিভ্ক যথেষ্ট 
উন্নত. কিন্তু ক্ষদ্রে সম্মখভাগ জীব- 
দেহের কার্যকলাপ নিয়ন্্রণে বিশেষ 
কোন. তাৎপর্যপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে ১২০নং চিত্র বানরের মাস্তচ্ক £ 
না। সরীসৃ্পদের দেহেই সর্বপ্রথম শিহ!গরীল ১১৬নং চিত্রের মত 
মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের সাঁহত 
সংশ্নল্ট উচ্চস্তরের জটিলতর স্নায়াবক ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব হয়। 

স্তন্যপায়দের মাঁস্তচ্কের সম্মুখভাগ আরও বিকাঁশত হইল। গরু 
মাঁস্তক্কের কর্টে'ক্স নামক এমন একাঁট নূতন অংশের আবির্ভাব হইল যাহা অন্য 
জীবদের মধ্যে নাই। এমন ক মাঁস্তচ্কের সম্মখভাগস্থ ঘ্রাণাণ্টলের পাঁরবর্তে 
কেক্স-এর বৃদ্ধি হইল। কিন্তু উচ্চস্তরের জীবদের কর্টেক্স আরও বেশী 
বৃদ্ধি পাওয়ায় গুরুমাস্তন্কের গোলার্ধদঘয়ের সমস্ত অংশ আকারে এত বড় 
হইয়া পড়ে যে, মাঁস্তচ্কের অন্যান্য অংশ ঢাকা পাঁড়য়া গেল; অতঃপর কর্টেক্সের 
উপর ভাঁজ ও স্ফীতিগীল (fissures and 00175010095) দেখা দিল এবং 
তাহার ফলে ইহার আকার যথেষ্ট বৃদ্ধ পাইল। 

স্তন্যপায়ী জীবদের সমস্ত উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপ গুরুমাঁস্তজ্কের 


২০১ 


ক্টেক্সের সাহত সংাশলম্ট। সুতরাং ইহাদের কর্টেক্স অপসারণ কাঁরলে ব্যবহারে 
প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও পাঁরবর্তন আসবে । 

বানরের উচ্চস্তরের স্নায়াবক কার্যকলাপ ছাড়া সমস্ত প্রকার স্বেচ্ছাধীন 
গঁতশান্ত কঢেক্স দ্বারা নিয়ন্রিত হয়। সুতরাং ইহাদের. কটেক্স অপসারণ 
কাঁরলে সমস্ত স্বেচ্ছাধীন গতিশান্ত নষ্ট হইয়া যাইবে । 


মান;ষের মান্তম্ক : 


গদরুমান্ত্কের ক্টেক্সের_বশেষত ইহার সম্মৃখ- 
ভাগের (frontal 1099) অসাধারণ ব্‌দ্ধ মানুষের 
মস্তিচ্ককে নিম্নস্তরের জাবদের তুলনায় এক মৌলিক 
স্বাতন্্র দান করিয়াছে (১২১ ও ১২২নং চিন্)। 
প্রচুরসংখ্যক খাঁজ এবং তাহাদের মধ্যে কতকগালর 
১২১নং চিত্র_বানরের  গভীরতার জন্য গোলার্ধ দুইটির সমগ্র বাহরাংশে 
মস্তিচ্কের সম্মুখভাগ অসংখ্য ভাঁজ বা স্ফীত সৃষ্ট হইয়াছে। সমস্ত 


হইবে। অথচ আশ্চর্যের কথা, ঘোড়ার 
ন্যায় বৃহৎ জন্তুর কটেক্সের বাহরাংশের 
আয়তন মাত্র ৩৫০ বর্গ সোন্টামটার! 

অনবীক্ষণের সাহায্যে দোখলে বোঝা 


শি ১২২নং চিত্র মানুষের মাস্তচ্কের সম্মুখ- 
গুরুমস্তিচ্কের কটেক্স না থাকিলে ভাগ। পেশী উদ্দীপক কেন্দ্রের এবং 
মান-যের জীবনধারণ অসম্ভব। কেস নিম্ন শিরকণ্ডাণ্চলের সম্মখে মস্তিচ্কের 
সামান্য আঘাত লাগলেও গুরুতর ললাট বা ফ্রণ্ট্যাল বিভাগের একটি অংশ 
রূতর 
প্রাতাক্রয়া দেখা দিতে পারে। দেখা যাইতেছে। 


স্যয্যম্নাশীরধক (Medulla Oblongata) : 
অধিকাংশ করোটি স্নায়ুই সবম্নাশীর্ষক ও তাহার সম্মুখে অবাস্থত 


এয়া চলাচল করে। এইখানে নিন্নালাখত কেন্দ্রগ্ীল অবাঁস্থত- শ্বসন ও 
হবর্ীপণ্ড-রন্তপ্রণালী কেন্দ্র, মুখের “ভাব” প্রকাশকারী মুখমণ্ডলের পেশীগ্যীলর 
কেন্দ্র, চর্বণ, গলাধঃকরণ, বমন, হাঁচি, কাশ, লালা নিঃসরণ ইত্যাদির কেন্দ্র 
রন্তসংবহন, পচন ও শ্বসন যন্দের সাঁহত সংযুন্ত। 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের সাঁহত সংশ্লিষ্ট প্রাতবর্তন চক্রগ্যাল 
সুষুন্নাশীর্ষক ও ও উষ্ণীষকের মধ্য দিয়া চলাচল করে। এইখানে নিম্নালীখত 
কেন্দরগযীল অবাঁস্থত_ম্বসন ও হতাপণ্ড-রক্তপ্রণালী কেন্দ্র, মুখের “ভাব” 
প্রকাশকারী মুখমন্ডলের পেশীগীলর কেন্দ্র, চর্বণ, গলাধঃকরণ, বমন, হাঁচি, 
কাশি, লালা নিসঃরণ ইত্যাদির কেন্দ্র । 

স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের সমগ্র সম্মুখ ও মধ্যভাগ অপসারণ কাঁরলে 

*বসন, পাচন ও রন্তসংবহন ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চালতে থাকে। কিন্তু 
উষ্ণীষক ও সূষন্নাশীর্ধকের স্বতন্দর কেন্দ্রগদল আহত হইলে এই বন্তগ্াঁল 
গরূতররূপে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। 

দু শ্বসন কেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বতন্ত্র পেশীগদীলর কাজে 

সমন্বয় সাধন করে; ইহাদের কেন্দ্রগ্যাল সূষযম্নাকান্ডের ধুসর-পদার্থের সম্মুখস্থ 
শ্গে অবাঁস্থত। স্তন্যপায়ীদের' সবুম্নাকাণ্ড কাটিয়া ফোললে অর্থাৎ 
স.ষ্ম্নাশীর্বক হইতে বিচ্ছিন্ন কাঁরলে শ্বসন কেন্দ্র এবং *বাস-প্রশবাসের 'বাঁভন্ন 
পেশীর কেন্দ্রগলির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে আঁবিলম্বে *বাস-ক্রিয়া 
বন্ধ হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, *বাস-প্র্বাসের গাঁত সমষু্না- 
কাণ্ডের নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শবাস কেন্দ্র দ্বারা 'নয়ান্ত্ুত হয়। 

একইভাবে সং্ম্নাশীর্ধক সমষ্ম্াকাণ্ডের নম্নস্তরের অন্য কয়েকটি 
কেন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করে। 


পেশীর কর্মতৎপরতার (০71৪) বিন্যাস : 

দেহের ভারসাম্য এবং সঠিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য আস্থি সংশ্লিষ্ট 
পেশীগ্ীলর অত্যন্ত জটিল ও এঁক্যবদ্ধ কার্যকলাপের প্রয়োজন। প্রত্যেকাঁট 
স্বতল্ল পেশীর কর্মতৎপরতা অর্থাৎ প্রসার্যতা (50109) অন্য পেশীগাঁলির 
কর্মতৎপরতার সাহত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। দেহের নিম্প্রান্তের 
পোয়ের) প্রসারক পেশীগ্যালর (extensors) কম তিৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সময় 

যাঁদ ভাঁজস্যঁম্টকারী পেশুগ্ীলর (fex০৮5) অবস্থা অপারবার্তত থাকে, 
তে PR RL 
হইয়া লোকটি আর দাঁড়াইতে পারবে না। 

সময় সময় (মুখের) ফৌসয়াল স্নায় আহত হইলে অননভাত সৃষ্টিকারী 
মুখের পেশীগ্যীলর কমতিৎপরতা কময়া যায়। দক্ষিণ দিকের স্নায়নতে আঘাত 
লাগলে মুখের দক্ষিণ দিকের পেশাগুলি দুর্বল হইয়া যায়, কিন্তু বাম দিকের 
পেশীগ্ীলির কর্মতৎপরতা অপারবার্তত থাকে। কোন কোন্‌ লোকের আক্ষি- 
গোলকের কোন একটি পেশীর কর্মতৎপরতা হ্রাস পাইলে চোখ ট্যারা হইতে 
পারে। 

অন্তর্মখী স্নায়াবক তাড়নার প্রবাহের দ্বারাই পেশীর কর্মতৎপরতা ও 
স্বাভাবিক অবস্থান বজায় থাকে; ইহাদের মধ্যে পেশী ও অস্থি-সাঁন্ধ হইতে 
আগত তাড়নাগলই সমাঁধক গুরত্বপূর্ণ । দেহের অবস্থান সম্পর্কে এই 
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তাড়নাগাীল আঁবরাম সঙ্কেত দান করে এবং অনুরুপ প্রাতবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি 
কাঁররা দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখে । _ 
মধ্য-মাস্ত্ক আহত হইলে কর্মতৎপরতার সঠিক বিন্যাস নষ্ট হইয়া যায়৷ 


অটোদিখের (০t০lithic) গঠনাবন্যাস ও অর্ধগোলাকৃতি নালী : 
অটোলিথ ও অর্ধগোলাকাতি নালীগ্রল রগাস্থির (temporal bone) 
মধ্যে শ্রবণোন্দ্রয়ের সান্নকটে অবস্থিত (রঙীন চিত্র ৮)। 
অটোলিথ্‌ যন্ত্াট দুইটি দ্র সদর থাঁলর দ্বারা গঠিত; ইহাদের ভিতরের 
গানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমাবাশিষ্ট কতকগ্যলি সংবেদনশীল কোষ আছে। এই লোমগল 
হইতে চুণের কেলাস গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগীল পিণ্ড বা অটোলথ্গুল 
ঝুলিতে থাকে। মস্তকের অবস্থানের যেকোন পাঁরবর্তনে অটোলিথ্‌গ্লি 
" লোমে টান দের এবং তাহার ফলে লোমের সাহত সংযুক্ত স্নায়নতন্তুগনল 
উত্তেজিত হয়। অটোলিথ্‌ বন্ত্র হইতে আগত তাড়নাসমূহ প্রাতবর্তন-্রিয়া 
সৃষ্টি করে এবং এইভাবে দেহের সাঠক অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করে। 
অটোলথ্‌ যন্ত্রের অন্যতম থাঁল হইতে উদ্ভূত তিনাঁট অর্ধবৃত্তাকার নাল 
[তিনটি লম্বের সমতলে প্রসারিত হইয়া থাকে। মস্তকের যে-কোন সণ্টালনে 
নালা মধ্যাস্থত তরলপদার্থ উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুতন্তু-ব্যন্ত সংবেদনশীল কোষ- 
গন্নলর উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইহার ফলে যে তাড়না উদ্ভূত হয় তাহা 
প্রাতবতনিক্িয়া সৃষ্টি করিয়া দেহসণ্টালনের সময় ভারসাম্য বজায় রাখে। 
প্রাতিবর্তনের গঁতি নির্ধারণ বা কেন্দ্রীভূতকরণ (orienting or focusing) : 
যে-কোন আকাঁস্মক শব্দে বা আলোতে মানুষের দেহে প্রাতবর্তন-ক্রিয়া 
সৃষ্টি হইয়া থাকে; লোকাঁট অবিলম্বে উৎকর্ণ হইয়া যোদক হইতে শব্দ বা 
আলো আসতেছে সেই দিকে মস্তক ঘুরাইবে! 
স্তন্যপায়ী জীবদের মস্তিচ্কের সম্মুখভাগ অপসারিত কাঁরলেও মধ্য 
মাষ্তি্ক অক্ষত থাকলে শব্দ ও আলো হইতে উদ্ভূত প্রাতবর্তনের গাঁত- 
নির্ধারণ ও সেইদিকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা থাঁকিবে। 
প্রতিরক্ষা চরিত্রের জন্য অসীম গুরুত্বপূর্ণ এই জাঁটল প্রাতিবর্তনের 
কেন্দ্রগলি গুরমস্তিক্কের ধূসর-পদার্থের দ্বারা গঠিত করপোরা কোয়াড্র- 
জেমিনা নামক অংশে অবস্থিত । 
লঘ; মস্তিচ্ক (cerebellum): 
ধুসর-পদার্থে' গঠিত লঘু-মাস্তিচ্কের বাঁহরাংশে প্রচুর খাঁজ (fissure) 
থাকার জন্য ইহার আকৃতি ঢেউখেলান। দেহের সমস্ত পেশ এবং মস্তিষ্কের 
সম্মএখভাগ, বিশেষত গঢরুমস্তিচ্কের কর্টেক্স হইতে আগত সমস্ত তাড়না 
সংযুদ্নাকাণ্ড এবং স্মদ্নাশীর্বকের স্নায়কোষ-সংযোগকারী নিউরণগলির 
মারফং লঘ্ম-মস্তিচ্কে পরিচালিত হয়। 
মস্তিচ্কের অন্যান্য অংশের মতই লঘা-াস্তিকও গাঁত-সণ্টালনের সমন্বয় 
185 লঘন-মান্তত্ক আহত হইলে গাঁত সণ্টালনের 
শং্খলা ও যথার্থতা, হহয়া যায়। কুকুরের লঘমান্তজ্ক অপসারণ কাঁরলে 
ইহার চলনভন্গী আস্থির হয়া পড়ে; সমস্ত দৌহক সঞ্টালন বিসদশ, কোণ বিশিষ্ট 
ও কম্টকৃত হইবে; প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পেশীর যথাযথ সঙ্কোচন নণ্ট হইয়া যাওয়ার 
জন্য কুকুরটি সরল রেখায় ইহার গন্তব্পথে চালতে পারেনা (১২৩নং চিত্র) 
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লঘুমাস্তদ্ক অপসারিত করা কোন কুকুর মাঁটতে রাখা মাংসের টুকরা সঙ্গে সঙ্গে 
ধাঁরতে পারেনা, খাদ্যাটি ধাঁরবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারবার মাথা নীচু কাঁরয়া খাদ্যের 
এঁদকে-ওদিকে মূখ ঠুঁকিতে থাকে এবং এইরূপ বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর যেন 
অকস্মাং মিলিয়া গেল এইভাবে শেষপর্যন্ত মাংসখন্ডাঁট ধারয়া ফেলে। 

কোন কোন ব্যাধিতে 
এবং মত্ত অবস্থায় 
মানৃষের লঘু- 
মান্তচ্কের কার্যকলাপ 
ব্যাহত হয়; ইহার 
ফলে গাঁত সণ্টালনে 
সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা 
নষ্ট হইয়া যায়। 

লঘম-মস্তিচ্কের 
প্রধান ভূমিকা হইল 
স্বতন্ত্র পেশীগযলির 
সঙ্কোচনের শান্ত, কাল 


এবং পরস্পরতা ১২৩নং চিত্র লঘুমাস্তিদ্ক অপসারিত 
(order of suc- é 


€e55i0n) সাঁঠকভাবে না্দন্ট কারয়া দেওয়া_ অর্থাৎ গাঁতসণ্টালনকে মাজিত 
কারিয়া তোলা। 


৬৫। অভিক্কের সন্ফুখভাগের ক্রিয়া-কলাপ 

থ্যালামাস ও কেক্স-মধ্যগ্থিত কেন্দ্রঃ 

দেহের সমস্ত অংশ হইতে কেন্দ্রীয়-স্নায়ূতন্ত্রে আগত তাড়নাগদীল স্লায়কোষ- 
সংযোগকারী নউরণগীলর মারফৎ মস্তিষ্কের সম্মূখভাগে, বিশেষত কেক 
আসিয়া পেশছায়। কিন্তু কর্টেক্সে পেশীছবার পূর্বে সমস্ত অন্তম£খী তাড়নাকে 
অন্তর্মান্তষ্কের থ্যালামাসের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে । ধূসর পদার্থ দ্বারা 
গঠিত থ্যালামাস আসলে একটি স্লায়ুকোষ সমাম্ট। থ্যালামাসের কোষগ্যীল 
হইতে স্নায়নত্তুসমহ গুরমান্তিক্কের কর্টেক্স এবং কর্টেক্সের অক্তর্দেশীয় পেশী- 
উদ্দখপক বা “মোটর” কেন্দ্ুগ্ুলিতে. পারচালিত হয় (১২৪নং চিন্র)। 

কর্টে'ক্স মধ্যাস্থত কেন্দ্রগীল জঁটল দেহ-সণ্টালন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ কাঁরয়া 
থাকে। এই কেন্দ্রগ্যীল ব্যাধিগ্স্ত হইলে আন্মষা্গক সপ্0ালনগ্ীলতে_ যেমন 
চাঁলতে চালতে হাত দোলান, কথা বিবার সময় মুখের ভাব পাঁরবর্তন ইত্যাঁদতে 
শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রোগীর মুখাবয়ব মুখোসের মত নিশ্চল ও "স্থির হইয়া যায়, 
অথবা িপরীতভাবে বাভিন্ন ভাব সৃষ্টিকারী পেশীগ্ীলর অত্যাঁধক সত্কোচনের 
ফলে একটির পর একটি মূখভাঁ সৃষ্টি হইতে থাকে। 
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ইহা ছাড়া কর্টেক্স-মধ্যাক্ছত-কেন্দ্রগুলি ছন্দোবদ্ধ পৌনঃপোৌনিক সপ্টালন 
“যেমন হাঁটা) এবং সহজাত বৃত্তি সংশিষ্ট জাটল প্রাতবর্তনমূলক সণ্টালন নিয়ন্ত্রণ 
-কাঁরতে সাহায্য করে। 
হাইপো-খ্যালামাস-অণ্চল ৪ 
থ্যালামাসের নিম্নাস্থিত ধূসর-পদার্থের পিন্ডগ্ঁল সমগ্র জীবদেহের কা 
কলাপের পক্ষে অতীব গরুত্বপূর্ণ। হাইপোথ্যালামাস অণ্টলের কেন্দ্রগুি 
পাঁরপাক-ক্রয়া এবং আভ্য- 


সাহত কর্টেক্স. মধ্যাস্থৃত 
কেন্দ্রগ্ীলকে (subcorti- 
cal centres) যুক্ত করে 
এবং ফলে চেম্টীয় বা পেশী 
উদ্দীপক প্রাতীক্লয়া (motor 
reactions), আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্ত্সমূহ এবং পাঁরপাক 
ক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি 
হইয়া থাকে । 


১২৪নং চিত্র_ মাঁ্তচ্কের প্রস্থচ্ছেদ গর মাস্তচ্কের কটেক্সিঃ 
-১। সূুব্নাশীর্ব; ২। উক্ষীষক; ৩। লঘু মাস্ত্ক; গুরু মাস্তচ্কের গোলার্ধ- 


9। মধ্য মা্তিচ্ক; ৫। থ্যালামাস; ৬। কর্পণস স্ট্রায়েটাম; দ্বয়ের কটেক্সি ডউচ্চস্তরের 


৭। গুরু মস্তিচ্কের কটে্স; ৮। গুরু মাস্তজ্কের স্নায়াবক কার্যকলাং 
কর্টেক্স হইতে সংব্ম্নাকাণ্ডগামী বাহর্মখন স্নায়ুতন্তু- 5 Sr, 


সমূহের পথরেখা (নিম্নে তন্তুগ্ীল পরস্পরকে ছেদ ্ 
করিয়াছে); ৯। গর; মস্তিক্কের বাম ও দক্ষিণ অর্ধকে বেশের প্রতি জীবদেহের 
সংযোগকারণী। প্রাতীক্লয়া সৃষ্টি কাঁরয়া 
থাকে। বোধ-যন্ত, পেশী, 
কণ্ডরা এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে অসংখ্য তাড়না নিরন্তর কর্টেক্সের 
{বাভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে । কটেক্সগামন দ্বায়ুপথগ্লি পরস্পরকে ছেদ 
করিয়াছে; ফলে, দেহের বাম অর্ধ হইতে আগত তাড়নাগুলি কর্টেক্সের দাক্ষণ 
গোলার্ধে এবং দক্ষিণ অর্ধ হইতে বাম গোলার্ধে প্রবেশ করে। 
গুর্‌ মান্তিষ্কের কর্টেক্স বিভিন্ন অণ্চলে (10999) বিভন্ত; যথা__ললাটাণ্চল 
(frontal), রগাণ্চল (temporal), শিরকুম্ভাণ্চল (parietal) এবং শিরানিম্নাণ্ল 
(occipital) । ১২৫ (ক) চিত্রে দুইটি বৃহৎ খাঁজ দেখা যাইবে; উহাদের একাঁট 
(আড়াআড় খাঁজ) রগাণ্চলকে ললাটাণ্টল ও শিরকুন্তাঞ্9ল হইতে পৃথক কাঁরয়াছে 
এবং অপরাট (কেন্দ্রীয় খাঁজ) ললাটাণ্ল ও শিরকুন্তাঞ্চলের মধ্যে প্রান্তসীমা 
নির্ধারণ করে। 
কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন ভিন্ন। দর্শনানঢভূতি 
সৃষ্টিকারী দৃণ্টি-এলাকাঁট (visual area) শিরানিম্নাণ্টলে অবাঁস্থিত। 
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শ্রবণ-এলাকাটি অবস্থিত রগাণ্চলে। চর্মের অনুভুতি সংক্রান্ত কেন্দ্রগ্যাল কেন্দ্রীয় 
খাঁজের পিছনে অর্থাৎ শিরকুন্তাণ্টলের সম্মুখে অবস্থান করে। চেম্টীয় বা “মোটর” 


Transverse fissure 4 
A B 


১২৫নং চিত্গুরুমাস্তিচ্কের কর্টেক্সের (ক) বাঁহরে ও খে) ভিতরে বিভন্ন কেন্দ্রের অবস্থান 
১। দৃষ্টি কেন্দ্র; ২। পেশী উদ্দীপক কেন্দু; ৩। স্পর্শানভতির কেন্দ্র; 
91 শ্রবণ কেন্দ্র; ৫। স্বাদ ও ঘ্রাণ কেন্দ্র; ৬। বাচনের পেশী উদ্দীপক কেন্দ্র; 
৭। বাচনের শ্রবণ কেন্দ্র; ৮। বাচনের দৃষ্টি কেন্দ্র। 


এলাকাটি অবস্থান করে কেন্দ্রীয় খাঁজের সম্মুখে ললাটাণ্চলের পশ্চান্দেশে 
(১২৬নং চিন্র)। মস্তিচ্কের কোন কোন বশঙ্খলায় কটেক্সের স্বতন্ত্র 
অণ্টলগযাল আক্রান্ত হয় এবং ফলে ভিন্ন ভিন্ন অণ্চলের কার্যকলাপে 
গোলযোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদাহরণ-, 
স্বরূপ চেষ্টীয়-এলাকায় রন্তপাত হইলে 
দেহের বিপরীত অর্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া 
পাড়বে; কিংবা দম্ট-এলাকায় টিউমার 


কাঁটিবার সময় রোগী যাহাতে বেদনা বোধ 
না করে সেই জন্য শুধ স্থানীয় এলাকা 
অবশকারী বিশেষ ধরণের ওষধ চর্মের 
নীচে ইঞ্জেকসন করা হয়। ইহার ফলে 
মান্তচ্কের অস্ত্রোপচার কাঁরলেও বেদনা 
বোধ হয় না। রোগী জারাক্ষণই সম্পূণ" 


সচেতন থাকে; অস্ত্রোপচারক রোগীর ১২৬নং চিত্র_গুরুমাস্তচ্কের কর্টেক্সের 
সাঁহত আলাপ কাঁরতে কাঁরতে অস্ত্রোপচার পেশী উদ্দীপক অঞ্চল | 
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-কাঁরতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্গ্ীলতে যাহাতে অকস্মাৎ 
ছযারর স্পর্শ না লাগে সৌদকে নজর রাখেন। অস্ব্রোপচারের সময় বৈদয্যাতিক 
তরঙ্গ দ্বারা কর্টেক্সের দৃষ্টি-এলাকা উত্তেজিত হইলে রোগী চোখের সম্মুখ দয়া 
অকস্মাৎ এক আলোর দীপ্ত অনুভব করে; চেল্টীয় এলাকা উত্তোজত হইলে 
রোগীর যে-কোন ধরণের দেহসপ্জালন হইতে পারে। 
কেক্সের চেষ্টায় এলাকার নিদিষ্ট কোন স্থান উত্তোজত হইলে সর্বদা একই 
ধরণের দেহ-সণ্চালন হইবে; ইহা দ্বারা বোঝা যার বে কর্টেক্সে ভিন্ন {ভিন্ন পেশী- 
-সমাম্টর নিজস্ব কেন্দ্র আছে। - 
িস্‌লাভস্কী, বেখ্তেরেভ্‌, বাইকভ ইত্যাঁদ বিজ্ঞানীরা গবেষণা কাঁরয়া 
প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে কর্টেক্সে এমন কতকগঢলে কেন্দ্র আছে যেগ্দাল উত্তোজত 
হইলে আভ্যন্তরীণ দেহযন্রগূির কার্যকলাপ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। গরু 
* মাস্তচ্কের কর্টেক্স এবং মস্তিষ্কের 'িন্নাণ্লের অন্যান্য অংশের মধ্যে এক ঘানষ্ঠ . 
পারস্পারক সম্পর্ক আছে; মস্তিষ্কের ?নন্নাংশ হইতে অন্তমখী তাড়নাগনাল 
কর্টেক্সে প্রবেশ করে এবং বাহমূ্খী তাড়নাগ্যাল কর্টেক্স হইতে নিম্নাংশে চালয়া 
যায় । এইভাবে সমস্ত দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ কর্টেক্স কতৃক িয়ান্্রত হইা থাকে এবং 
এই নিয়ন্ত্রণকার্য কেন্দ্রীয় ঘ্বায়ূতন্বের অন্যান্য অংশের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। 
পশুদের তুলনায় মানুষের বোধ সং'শ্রিল্ট এবং চেষ্টীয় এলাকা কর্টেক্সের 
খুব কম অংশ জুডিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কর্টেক্সের শতকরা ৩০ ভাগ 
আয়তন ললাটাণ্ল কর্তৃক এবং শতকরা ৯ ভাগ নম্ন-ীশরকুন্তাণ্চল কর্তৃক অধিকৃত 
'থাকে (১২২নং চিন্র)। এই উভয় অণ্চলই আকারে ও গঠনে পশুদের অন্যরুপ 
অণ্চল হইতে যথেষ্ট পৃথক; এই কারণে মানুষের উচ্চস্তরের কার্যকলাপে এই 
অঞ্চল দুইটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 
মানুষের সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ ক্ষমতা মাস্তচ্কের বিশেষ একাঁট এলাকার 
"সহিত সাশ্নন্ট; পশুদের মস্তিষ্কে এই এলাকা নাই। এই বাক-কেন্দ্রাট কর্টেক্সে 
অবাস্থিত। ১২৫ নং চিত্রে বাক্য উচ্চারণের চেষ্টায়, শ্রবণ ও দর্শন সংক্রান্ত 
কেন্দ্রগলির অবস্থান দেখান হইয়াছে । এই সমস্ত এলাকায় যে-কোন আঘাত 
লাগলে বাক্য উচ্চারণের, কাঁথত বাক্য শোনার বা 'লাঁখত বাক্য বোঝার ক্ষমতা নষ্ট 
হইয়া যায়। অবশ্য একথাও বলা প্রয়োজন যে বাক্য উচ্চারণ প্রক্রিয়া কর্টেক্সের 
‘শুধু এই এলাকাগ্াীলতেই সীমাবদ্ধ নয়_ অন্যান্য অণ্টলের সঙ্গেও সধাশ্রষ্ট। 


'৬৬। বৰ্ধনশীল স্নায়ু-তত্র (Vegetative Nervous System) 


-আভ্যন্তণ দেহযন্ত্রসমহের সলায়; সরবরাহ £ 

প্রান্তীয় (peripteral) দ্লায়-তন্বের যে অংশ মাঁস্তচ্কের সাহত আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্তগ্ীলর সংযোগ সৃষ্টি করে, তাহাকে বর্ধনশীল (vegitative) { পায়ু 
তন্ত্র বলা হয়। ভোঁজটেটিভ্‌ স্নায়ৃতন্তের দুইটি বিভাগ আছে_সমৃপ্যাথোঁটিক্‌ 
ও প্যারাসিমপ্যাথেঁটক। আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্গুলির দ্বৈত স্নায়ু সরবরাহ আছে_ 


+ Vegetative শব্দাট ল্যাটন “5529686078৮” হইতে উৎপত্তি হইয়াছে-ইহার 
অর্থ গাছপালা। 
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প্রত্যেকেই ভেজিটোটভ্‌ স্নায়ন-তন্ত্রের ?সমপ্যাথেটিক* ও. প্যারাঁসমপ্যথোঁটক 
অংশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়্‌-তন্ত হইতে তাড়না পাইয়া থাকে। 


ভোজিটেটিভ্‌ ঘবায়চতন্ত্র ও মস্তিচ্কের মধ্যে সম্পর্ক ঃ 

ভোঁজটোটভ স্নায়গযীল মাস্তন্কের বিশেষ বিশেষ এলাকা হইতে জন্ম লইয়া 
থাকে। 

সমপ্যাথোঁটক তন্দ্ের স্বায়গলি বক্ষ (₹॥০৮৭০i০) এবং উচ্চ কাঁটদেশীয় 
(upper lumbar) কশেরুকাসম.হের সমতলে সৃবন্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়। 
আর প্যারাসমপ্যা্োটক স্ায়গ্যাল বাহির হয় সংষল্নাশীর্ষক ও মধ্য-মীস্তম্কের 
স্বতন্ত্র অংশ এবং সুষ্ম্নাকাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে । 

ভোঁজটেটিভ্‌ ন্নায়়তন্ত্রের সাহত ম্তিচ্কের দ্বিমুখী সংযোগ আছে; ইহার 
লাগল অন্তম্খী ও বাসন উভয় ধরণের তন্তু দ্বারা গঠিত। 

'মাস্তচ্কের যে-সব এলাকা হইতে তাড়নাগূঁল ভোঁজটেটিভ্‌ প্নায়ূতন্দে প্রবাঁহত 

তাহাদেরকে ভোঁজটেটিভ্‌ কেন্দ্র বলে। উদাহরণস্বরূপ সূযু 
অত হৃপিণ্ড-রন্তপ্রণালী, খাদ্য ইত্যাদির কেন্দুগ্নাল ভোঁজটোঁটভ্‌ কেন্দ্র। 
পাঁরপাক ক্রিয়া এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্্সমূহের কার্যকলাপের সাঁহত সংাশ্রল্ট 
হাইপোথ্যালামক অঞ্চলের কেন্দ্রগযীলকে উচ্চস্তরের ভোঁজটোটভ্‌ কেন্দ্র বলা হয়। 
অবশ্য এই সমস্ত কেন্দ্ৰই গুরুমান্তচ্কের কর্টেক্স দ্বারা নিয়ান্ত্িত এবং মাস্তম্কের 
অন্যান্য অংশের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠভাবে সংয্যন্ত। হৃৎপিণ্ড এবং পেশীর ক্রিয়াকলাপের 
"মধ্যে সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 


লিমপ্যাথোটিক তন্তরঃ 

সাষ্যম্নাকাণ্ডের সম্মখের মুল (anterior 20065) হইতে 
সিমপ্যাথোটক স্লায়গন্চছ্ছ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত 1সম্‌প্যথোঁটক 
কাণ্ডে চালয়া গিয়াছে; সমূপ্যাথোঁটক কাণ্ডের উপর স্লায়দ-কোষ দ্বারা গঠিত 
কয়েকাট স্ফীত বা দ্বায়-গ্রান্থ আছে (৪৭081৭) । এখান হইতে অসংখ্য 
তত্তুগচ্ছ বিভিন্ন দেহযন্তে চলিয়া গিয়াছে। এই তন্তু-গুচ্ছগনলর উপরেও, 
এবশেষত বৃহৎ ধমনীগাল গাত্রে এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগদালর মধ্যে বায় 
কোবসমান্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

উদর-গহবরে মহাধমনীর উপরে একটি সুবৃহৎ স্ায়কোষ-সমান্ট অবস্থান 
করে_ ইহাকে বলা হয় সোলারপপ্রেক্সাস্‌ (90190 plexus) । সোলার প্লেক্সাসের 
সামান্য উত্তেজনাতেই হৃতাপণ্ড এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ দেহযন্তের কার্যকলাপে 
প্রাতবর্তনমূলক পাঁরবর্তন সৃষ্টি হয়; প্রচণ্ড উত্তেজনায় হৃংাপণ্ডের সড্কোচন 
সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইহা হইতেই পাকস্থলীতে কঠিন আঘাত 
লাগিলে চেতনালোপের কারণ বোঝা যায়। সোলার প্রেক্সাস হইতে সমূপ্যাথোটক 
তন্তুগ্ীল পাকস্থলী, অন্র, যকৃত, প্লীহা, বৃত্ত এবং উদর গহবরের অন্যান্য যন্দে 
চাঁলয়া যায়। 

সুযূম্নাকাণ্ড হইতে যে-কোন দেহযন্ত্র পর্যন্ত সিম্‌প্যাথোটক দ্লায়-পথ 
দুইটি নিউরণ দ্বারা গঠিত হয়; ইহাদের মধ্যে একাঁটর কাণ্ড স:ফুম্নাকান্ডে 


* Sympathetic শব্দটি গ্রীক্‌ ভাষার “Sympathes” হইতে 
শব্দটির গ্রশক অর্থ “পাশ্বে। হি 
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(ধসের _ পদার্থের পাশ্বোস্থিত উদ্গত অংশে) এবং অপর কাণ্ডটি িম্‌প্যাথোঁটক: 
স্নায়্‌গ্রান্থর (৪৭৪1৭) উপর অবস্থান করে। 

সুবুম্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সিম্‌প্যাথেঁটিক তন্তুগ্রীল সিম্‌প্যাথোঁটক গ্রন্থির 
(ganglia) প্লাযুকোবে যাইয়া শেষ হয়; এই তত্তুগ্ীল পাতলা আবরণাঁবাঁশষ্ট। 
{সম্‌প্যাথোঁটক গ্রন্থির কোষসমূহ হইতে যে উদ্গত-অংশগ্াল সরাসাঁর দেহযন্ত- 
সমূহে চাঁলয়া িরাছে, তাহাদের কোন শ্বেত আবরণ নাই; ইহাদের বর্ণ ধুসর 
এবং চেষ্টীয় বা মোটর দ্বায়ূতত্তু অপেক্ষা ইহারা অনেক বেশী সুক্ষম। 

শসমপ্যাথোঁটক্‌ তন্তুতে উত্তেজনা পাঁরবহনের হার সাধারণত সেকেন্ডে এক 

বা দুই মিটারের বেশী হয়না; অপরপক্ষে চেষ্টায় দ্বায়ুতে এই হার সেকেন্ডে প্রায় 
১.০০ মিটার । 
আঁচ্ছি-সধাক্প্ট পেশীতে সিম প্যাথোটক্‌ সায়; সরবরাহ ঃ 

কতকগ্দাল তন্তু সিম্‌প্যাথোটক্‌ কাণ্ডের কোষসমূহ হইতে পিছন দিকে 


ফাররা সহমনাকাণ্ডের সম্মুখের মূলে চলিয়া যায় এবং বাহমর্খো চেষ্টায়), 
তন্তুগনালর সাঁহত একত্রে আঁছ-সংা্িষ্ট পেশীসমহে চাঁলয়া গিয়াছে । একসময় 


মনে করা হইত যে এই তন্তুগাল শুধু রন্তপ্রণালীসমূহের উপর প্রভাব বস্তার 


্‌ 0/৮১১৮| [| 
রা 


১২৭নং চিত্র পেশীর ক্রিয়াকলাপে সিম্‌প্যাথোটক তন্দের প্রভাব। 
১। বহনক্ষণ ধরিয়া কর্মরত (বসাদগ্রস্ত) ব্যাঙের পেশী সঙ্কোচনের রেখাচিত্র; 
২। সিম্‌প্যাথোঁটক স্নায়ুর উত্তেজনার নিদর্শন (উধর্বমুখণ শরাচহযটি উত্তেজনার 
সন্রপাত বাঝাইতেছে; নিম্নমুখী শরাঁচহ/ঁটি উত্তেজনার শেষ বুঝাইতেছে); 
৩। সিম্‌প্যাথোঁটক স্নায়ুর উত্তেজনার ফলে তীব্র সঙ্কোচন। 


করে। কিন্তু সোবিয়েত বিজ্ঞানী ওরবেলী (9১911) প্রমাণ করেন যে ৪ 
ও সিমপ্যাথোটিক্‌ দায় সরবরাহ হয়। 1সমপ্যাথোটক্‌ তন্তুতে 

তাড়নাগুলি পেশীর সঙ্কোচন না কারলেও পেশীর কমর্ষিমতার উপর প্রচণ্ড 
প্রভার দিন্তার করিয়া থাকে। 

একটি পরীক্ষা দ্বারা উপারিউন্ত বন্তব্য প্রমাণ করা সন্তব। চেষ্টীয় স্ায়ূর 
উত্তেজনা মারফৎ প্রত্যেকটি পেশনিকে বহ:ক্ষণ যাবৎ ছন্দোবদ্ধভাবে সক্কুচিত হইতে 
বাধ্য কাঁরয়া অবসন্ন করা যায়। কিন্তু চেষ্টায় স্নায়ুর ছন্দোবদ্ধ সঙ্কোচনের সঙ্গে 

সঙ্গে সিম্‌প্যাোটক্‌ তন্তুগলিকে উত্তোজত. কাঁরলে আঁবলম্বে অবসাদগ্রস্ত 
রর জঙ্মেচনপরিপলাঁ হই (১২৭ নং চিত্)। 
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প্যারাসিমপ্যাথেটিক্‌ তন্ত ই 

প্যারাসিম্‌প্যাথোটক্‌ তন্ব প্রধানত আভ্যন্তরীণ দেহযন্্রসমূহে ঘ্াযু সরবরাহ 
করিয়া থাকে। 

অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত ভেগাস্‌ প্লায় হইতে ঘ্লায়ু সরবরাহ পাইয়া 
থাকে । স্‌ষন্নাশীর্ষক হইতে বাহির হইয়া ভেগাস্‌ স্নায়ু প্রথমে বক্ষ গহৰর এবং 
পরে উদর গহ্বরে প্রবেশ করে। এই যাত্রাপথে ভেগাস্‌ শ্বাস-যন্্-সমুহে (স্বর- 
যন্ত্র, শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা ও ফুসফুসে), হৃতাঁপণ্ডে এবং পাচন ফন্ত্রসমণহে (গল- 
নালা, পাকস্থলী, ক্ষ্রান্্, অগ্র্যাশয়, যকৃতে) শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। মত্ত্রাশয় 
এবং বৃহদল্রে স্মযযম্নাকান্ড হইতে উদ্ভূত প্যারাসিমপ্যা্থোটক্‌ সলায় সরবরাহ 
সরবরাহ হইয়া থাকে। 


আভ্যন্তরীণ দেহযন্্রপমূহে দ্বৈত প্লায়;সরবরাহের তাৎপর্যঃ 
[সমূপ্যাথ্টক্‌ ও প্যারাসিমপ্যাথোটক্‌ দ্বায়ুদ্ধয় একই দেহযন্তে তাড়না 
বহন করিয়া বিপরাতধম ক্রিয়া সাধন করে (৩নং তাঁলকা দুষ্টব্য)। 


৩নং তাঁলকা 
{বাভিন্ন দেহযন্বের উপর 1সমপ্যাথোঁটক ও প্যারাসমপ্যাথোটকের প্রভাব ঃ 


দেহযন্তের নাম | সিমপ্যাথোটিক প্রভাব প্যারাসমপ্যাথোঁটক প্রভাব 

ইনি .. | নাড়ীর পাত তীরতর ও | নাভীর গাঁত মন্থর হয় 
চর্মের ও উদর গহবরের 17157 

যন্ত্রগীলির রক্তপ্রণালী ...| সথ্কোচন প্রসারণ 

হ্‌দাঁপণ্ডের এবং আস্থ- [8 

সংশ্লিষ্ট পেশীর রন্ত- |. প্রসারণ সঙ্কোচন 

হলা আন্দোলন (peristalsis) 
অন্ননালী নু হাস আন্দোলন বাদ্ধি 
মন্রাশয় ... *লথকরণ . সণ্কোচন 
চক্ষু Et নিল 0) তারারন্ধ্ের সঙ্কোচন 


[িমপ্যাথোটক্‌ ও প্যারাসমপ্যাথোটক্‌ পথবাহী তাড়নার তীব্রতা 

পাঁরবাতত হইতে পারে। ইহার ফলে দেহযন্তগ্ীলর ক্রিয়াকলাপেও ত্বারং 
পাঁরবর্তন সাধিত হইবে। দ্বৈত সনায় সরবরাহের জন্য দেহযন্্রগনীলর কার্য'কলাপ 
| আধকতর সক বা ধনের হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে জীবদেহ 
তাহার পাঁরবার্তত প্রয়োজনের সাঁহত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। 


অনঃশীলনী £ 


(১) স্নাযূতন্তের গুরুত্ব কি? 

(২) স্নায়ঃ-কলার চীরব্রগল কি কিঃ 

ধে) প্রাতব্তন-ক্িয়া কাহাকে বলেঃ প্রাতবর্তন-চক্কের অর্থ ক? 

(৪) অন্তর্মখী তাড়নার গুরুত্ব কি? 

(৫) কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্বের নিরোধকপ্রাক্রয়া (hibition) কোন পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণ 
করা যায়ঃ 
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ডে) ভ্রুণের গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য স্ফোউক হইতে মাস্তচ্কের কোন্‌ 
কোন্‌ অংশের বিকাশ হয়? 

(৭) জুবুম্নাকান্ড ও গুরুমাস্ত্কের ধুসর ও শ্বেত-পদার্থের বিন্যাস বর্ণনা কর। 

(৮) গের্ণ্ডা জীবদের" মাদ্তিচ্কের কমাবকাশের প্রধান চারতরগনাল কি কি? 

(৯) স্তন্যপায়ী জীব ও মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য কিঃ 

(১০) ুবূম্নাশীর্ধকের ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা কর। 

(১১) পেশার কর্মতৎপরতা এবং দেহের দ্বাভাবক অবস্থান কিভাবে বজায় থাকে? 

(১২) লব্ম-মন্তিচ্কের ভূমিকা কিঃ 

৫৯৩) নাকের সম্মৃখেভাগের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা কর। 

(১৪) দেহ-সণ্চালনের সমন্বয় কিভাবে সাধিত হয়ঃ 

(১৫) ভোঁজটোটভ্‌ স্নায়ূতন্বের গঠন ও ক্রিয়া-কলাপের বৈশিষ্ট্য কি কি? 

(১৬) কেন্দ্রীর স্নায়তন্তের কোন্‌ কোন্‌ অংশ হইতে 'সমপ্যাথোঁটক ও প্যারাীসম- 
প্যাথেটিক্‌ স্নায়কলার উৎপত্তি হয়? 


৬৭। বোধোদ্দীপক যত্ৰ ( Sense Organs ) 


ধারক (Receptors) £ 

প্রত্যেকটি দেহযন্তে কতকগঢ়ল ধারণক্ষম স্নায়ন-প্রান্ত বা ধারক আছে; ইহারা 
উত্তেজনাকে কেন্দ্রীয়-স্ায়-তন্তে' বহন কাঁরয়া লইয়া যায়। ধারকসমূহ হইতে 
প্রবাহিত অন্তর্মখী তাড়নাগ্ীল স্লারুতন্বের কার্যকলাপের জন্য অত্যন্ত 
কারণ ইহারা স্লায়ূ-তল্বের উত্তেজনা-প্রবণতাকে একাট নাট স্তরে রাঁয়া দেয়। 
তাহা ছাড়া এই তাড়নাগ্ীলই জাবদেহের প্রাতবর্তন ক্রিয়ার উৎস "হিসাবে কাজ 
করে। 

কতকগাীল ধারক দেহমধ্যে অবস্থান কাঁরয়া আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্, পেশী, 
কণ্ডরা ও আঁ্থসান্ধতে উদ্ভূত উত্তেজনার ধারক হিসাবে কাজ করে; দেহগান্রের 
উপাঁরভাগে অবাস্ছিত অপর কতকগ্যীল ধারক বাঁহজগৎ হইতে আগত উত্তেজনা 
গ্রহণ করে। 


ধারকসমূহের বৈশিষ্ট্যকরণ ৪ 

গঠনের দিক হইতে সরলতম ধারক হইল তথাকাঁথত মান্ত-স্ায়গ্ীল (১২৮-ক 
নং চিত্র)। চাপ বা প্রসারণ, তাপ বা ঠাণ্ডা, রাসায়ানক পদার্থ ইত্যাঁদ হইতে 
উদ্ভূত যে-কোন প্রচণ্ড উত্তেজনায় এই মৃন্তু-্লার়-গদীল উত্তোঁজত হইয়া থাকে। 

অন্যান্য ধারকগ্ীল কিছুটা জটিলতর হওয়ার ফলে ইহারা বিশেষ ধরনের 
উত্তেজনায় সহজেই উত্তেজত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উত্তেজনার - 
প্রভাব হইতে মুস্ত থাকে। 

উদাহরণস্বরূপ, চর্মের কতকগ্যাল স্নায়ন-প্রান্ত লোম-মূলের চাঁরাদকে 
আবেষ্টন কাঁরয়া থাকে। (১২৮-খ নং চর) চর্মের গভীর স্তরে 


২৯২ 


অবস্থান করার জন্য তাপ বা ঠাণ্ডার ন্যায় বাহিরের উত্তেজনা এই ধারকগীলতে 
'পেশছাইতে পারেনা; কিন্তু লোমের সামান্যতম সণ্টালনে_যেমন, লোম স্পর্শ 
-কারলে বা ম্‌দ বাতাসে লোমটি আন্দোলিত হইলে ইহারা সহজেই উত্তোজত 
হইয়া পড়ে। 

পুরু আবরণীতে (০৪7- 
9919) ঢাকা চর্মের অন্যান্য 
ধারকগীল স্পর্শ বা চাপে 
খুব বেশী সংবেদনশীল নয় 5 


-বোধোদ্দীপক যন্ত্র ঃ ১। মন্ত স্নায়্‌প্রান্ত; ২। কেশমূলে স্নায়প্রান্ত; ৩-৪। 
প্রত্যেকাট বোশিচ্ট্যপূর্ণ  স্পর্শকোষ; ৫-৬। তাপ ও ঠাণ্ডার ধারক স্নায়;প্রান্ত। 


মানুষের চেতনায় বাহার্বিশ্বের প্রতিফলন ঃ 
বাহার্বশ্বের বস্তু এবং ঘটনাবলী বাভিন্ন বোধ-যন্ত্রের উপর একই সঙ্গে কাজ 
কাঁরয়া আমাদের মধ্যে বিভিন্ন অনুভূতি জাগায় । হাতে একাঁট আপেল ধারলে 
আমরা ইহাকে দেখিতে পাই, স্পর্শ কার, ইহার গন্ধ পাই এবং ওজন উপলান্ধ 
কাঁর; কামডাইলে আমরা ইহার স্বাদও পাইয়া থাঁক। প্রত্যেকাঁট স্বতন্ত্র 
অন্যভূতি আমাদের চেতনায় আপেলটির নিদিষ্ট চারের প্রাতফলন জাগায়। 
“আমাদের চতুস্পার্খস্থি জগতে যে-সব বস্তু ও ঘটনার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, 
সেইগীলই আমাদের সমস্ত অন্মভূতির উৎস। বস্তু এবং ঘটনাবলী আমাদের 
'বোধ-যন্সমূহের উপর কাজ করে। বোধ-যন্দ্ে যে তাড়না জাগ্রত হয়, সেইগীল 
গুরূমাস্তিক্ষের কর্টেক্সের 'নাঁদন্টি অংশে পাঁরবাহত হইয়া এক মানসিক প্রক্রিয়া 
(psychical process) বা অনভুতির উদ্রেক হইয়া থাকে। কর্টেম্সের জাঁটল 
“ক্য়া-কলাপের ফলে অনুভূতির ভীত্ততে উপলান্ধ (35:০901০7) জাগ্রত 


২১৩, 


হয় এবং ইহা চেতনায় প্রাতফালত হইয়া থাকে; এই উপলান্ধ ও চেতনার: 
প্রাতফলন বস্তু ও ঘটনার (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, ওজন ইত্যাদি) স্বতন্ত্র চাঁরন্রীভীত্তক- 
নয়__সামীগ্রক ভাবেই হইয়া থাকে৷ 

এইভাবে বোধ-যন্ত্রসমূহের ও মস্তিষ্কের ক্রিয়.কলাপের ফলে আমরা 
বাঁহা্ব শ্বকে চেতনায় প্রাতফাঁলত কাঁরয়া উপলান্ধ কাঁরতে পারি। 
বোধ-যন্তরসমূহের ভ্রম সংশোধন £ 

কোন বোধ-যন্ত্র যে-সমস্ত উত্তেজনায় অভ্যস্ত হইয়া যায় সেগুলিকে স্বাভাঁবক 
বা যখোপয্যন্ত উত্তেজনা বলা হয়। অবশ্য অনভ্যস্ত উত্তেজনাতেও এ একই রকম 
অনুভূতি জাগতে পারে; এগুলি অপ্রতুল উত্তেজনা নামে পাঁরাঁচত। 
" সাধারণ অবস্থায় আলোর ধারকগুলিতে আলোকরশ্ম ব্যতীত অন্য কোন 
উত্তেজনা প্রবেশ কাঁরতে পারেনা। আলোকরাশ্ম দ্যাষ্টযন্তের পক্ষে একাঁট 
স্বাভাবিক যথোপযুক্ত উত্তেজনা; ইহা চন্ষুতে যথাযথ অনুভূতি সৃষ্টি কাঁরয়া 
থাকে। হু 

অবশ্য কোন কোন অবস্থায় অপ্রতুল উত্তেজনা দ্বারাও আলোকের অন্যভাত 
জাগ্রত করা যায়। অস্ত্রোপচারের সময় চন্দ অপসারত কাঁরলে ও দৃম্টি-ঘ্ায়ু 
কাটিয়া ফৌললে রোগী মুহূর্তের জন্য আলোর ঝলক্‌ অনুভব করে। রগের 
উপর প্রচণ্ড আঘাত কাঁরয়া দ্‌চ্ট-স্নায় বা অপাঁটিক প্লায়র দৌহক উত্তেজনা 
এবং দ্যান্টর ব্যাঘাত সান্ট কারলেও আলোকের অনুভাতি জাগবে (“তারা দেখা” 
এই ভাবেই প্রচলিত হইয়াছে)। যেভাবেই গ্লায়াউকে উত্তৌজত করা হউক না 
কেন, ইহা গঢরুমাপ্তন্কের কর্টেকসাস্থিত দৃষ্টি অণ্চলে তাড়না প্রেরণ কাঁরয়া আলোর 
অনুভূতি সৃষ্টি কাঁরবে। 

একথা মনে হইতে পারে যে একই বোধ-যন্তের উপর 'বাভন্ন ধরনের, 
উত্তেজনাপ্রসূত একই ধরণের অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার ফলে নিরাবাচ্ছন্ন ভ্রম 
হইতে পারে_পাঁরপাঁশ্বক বস্তু ও ঘটনাবলীর সঠিক প্রাতফলনে বাধা সৃষ্ট 
হইতে পারে! কিন্তু বাস্তবে সেরূপ কিছ; ঘটে না। 

প্রথমত, জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ যথোপব্যন্ত উত্তেজনা- 
প্রসৃত স্বাভাবিক অনূভীত এবং অসাধারণ ও অস্বাভাবক উত্তেজনাপ্রসৃত 
অনিদ্ট অবস্থা অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য সহজেই বাঁঝতে পারে। শ্রবণ যন্দের 
মধ্যে রন্তের চাপবাদ্ধিজীনত শব্দ বা কান সোঁ সোঁ করাকে আমরা কখনও 
বাহরের শব্দ বলিয়া ভুল কাঁর না। 

দ্বিতীয়ত, একাঁট বোধযন্ত্র কর্তৃক প্রাপ্ত অনুভূতি সর্বদাই অন্যান্য বোধযন্ত 
দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 

মানুষের বাস্তব কার্যকলাপ, জীবনের আভজ্ঞতা এবং বোধযন্ত্রসমূহের 
পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সম্ভাব্য ভ্রমগীল সংশোধন করা সহজ হয় এবং ফলে 
পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনাবলী আমাদের চেতনায় 
প্রাতফলিত হইতে পারে। 
ধারকসমনহের অন্ভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতাঃ 

স্বাভাবিক উত্তেজনার অনুপাতে বোধযন্তগ্রীলর অন্নভূতিগ্রবণতার মাত্রা 
এত উচ্চ যে অনেক সময় সর্বাপেক্ষা সঠিক পদার্থবিজ্ঞানের যন্্ও ইহার তুলনায় 
নিকষ্ট। 

আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকলে এবং আলোক অবশোষণ না-কাঁরলে 


৬ 


২১৪ 


৩০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত বাতির আলোক-শন্তি চক্ষুর ধারকগনুলিকে 
উত্তোজত কারবার পক্ষে যথেষ্ট । 

বহু জন্তুর তুলনায় মানুষের ঘ্রাণানূভাতি অনুন্নত হইলেও মানুষ এক 
শলটার বাতাসে এক 'মালগ্রামের কয়েক দশ-সহস্রাংশ বা লক্ষাংশ পাঁরমাণ 
'গ্যাসের গন্ধে সংবেদনশীল । রি 


উত্তেজনার শীন্ততে অভ্যস্ত হওয়া ঃ 

উত্তেজনার শান্তর সাঁহত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য .অনুভূতিপ্রবণতাকে 
পারবর্তন করার ক্ষমতা বোধ-যন্ত্গঁলির অন্যতম শিষ্ট চাঁরত্র। 
‘বহু হাজার গুণ হাস পাইয়া থাকে। এই জন্যই উজ্জবল আলোকোভ্তাঁসত কক্ষ 
হইতে আধা-আঁধারি বারান্দায় বাহির হইয়া আসলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। 
শকন্তু কমে দৃণ্টিধারকগযুল স্তীমত আলোকে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তখন 
হইবার পর ইহাদের অনুভূতি-প্রবণতা এত উচ্চমান্রায় উঠিয়া যায় যে অকস্মাৎ 
কোন উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে চক্ষু দৃন্টিহীন হইয়া পড়ে। * 

বায়্‌-চলাচলের ব্যবস্থাহীন জনাকীর্ণ কোন ঘরে প্রথম প্রবেশ কারবার সময় 
এক রকম কড়া বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লোকাট ঘরের 
বাতাসে অভ্যন্ত হইয়া পড়ে এবং তখন আর কোন দনুগন্ধ পায়না; অর্থাৎ ঘ্রাণের 
ধারকগ্যাীলর অনূভূতিপ্রবণতা তখন হাস পায়। 

উত্তেজনার শান্তর সাঁহত সামঞ্জস্য বিধানের ফলে পাঁরপাঁশ্বক মাধ্যমের 
(পাঁরবেশের) সীমাহীন পাঁরবর্তন সত্বেও জীবদেহের স্বাভাবক কার্যকলাপ 
ভালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। 


_৬৮। চৰ্ম্ম, শেন্বাঝিজী এবং দেহসধ্যালনকাী 
যন্ত্র-সম্ুহের পাক 


চর্মের বহিরাংশে উত্তেজনার ফলে স্পর্শ, তাপ, ঠাণ্ডা, বেদনা ইত্যাঁদর 
অনভূতি জাগ্রত হয়। একটি পেন্সিলের তাঁক্ষাগ্র ভাগ চর্মের সংস্পর্শে আনলে 
দেখা যাইবে যে প্রত্যেকটি অন্যভাতর পৃথক পৃথক ধারক আছে; কোন অংশে 
স্পর্শনূভূতি, আবার কোন কোন স্থানে তাপ, ঠাণ্ডা বা বেদনা বোধ জাগিবে। 

রুগ্ন দেহে অনুশীলন চালাইয়া বিভিন্ন অনুভূতির স্বতন্ত্র ধারকের আস্তত্ব 
"প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন ব্যাধিতে স্পর্শান,্ভূতি নষ্ট হইলেও বেদনাবোধ 
থাকিয়া যায়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্র অস্ত্রোপচারের সময় স্থানীয়-অংশ-অবশকারী 
উধধ প্রয়োগে চর্মের নিদিষ্ট কোন অংশে বেদনাবোধ না থাঁকলেও রোগী ছার 
স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে। 


২১ 


উত্তেজনা ধারণকারী দ্বায়-প্রান্তগ্ঁল চর্মে অসমভাবে ছড়াইয়া থাকে 
উদাহরণস্বরূপ পায়ের চর্মের এক বর্গ সেন্টিমিটার অংশে ১০ হইতে ১৫ 
স্পর্শবোধক কেন্দ্র বা বন্দ আছে, অথচ হাত বা মুখ-চর্মের বাভিন্ন অংশে এই 
বিন্দুর সংখ্যা ১৫০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত হইতে পারে। 

পৃথকভাবে অনুভূত একই সঙ্গে দুইটি স্পর্শের ন্যুনতম দুরত্ব মাঁপয়া 
স্পর্শবোধের তীব্রতা নির্ধারণ করা যায়। ৫০ হইতে ৬০ 'মালিমিটার দূরত্ব- 
বাশষ্ট একটি কম্পাসের দুইটি মুখ পঙ্ঠ-চর্মের সংস্পর্শে আনিলে একটি মাত্র 
স্পর্শ অনুভূত হইবে দুইটি স্পর্শবোধ হইবে না। কম্পাসের মুখ দুইটির 
দূরত্ব বাড়াইয়া দিলে তবেই দুইটি স্পর্শ অনূভব করা যাইবে। প্রকোষ্ঠের 
(forearm) চর্মের 'বাভন্ন অংশে কম্পাসের 
অগ্রভাগ দুইটি ৩০ হইতে ৪০ মিলিমিটার 
দুরে রাখিয়া স্পর্শ কাঁরলে দুইটি স্পর্শের 
অনুভূতি পাওয়া যায়। অঙ্গনল এবং হবার 
অগ্রভাগে কম্পাসের মুখ দুইটি এক বা দুই 


মিলিমিটার দুরে রাখলেও স্পর্শানূভাত 
হইয়া থাকে। 


ঘরাণোন্দ্রিয় বা আঘাণের যন্ত্রঃ 
ঘ্রাণ যন্ত্াট নাসা গহ্রের উপরের 
উনার / অংশের ্লেত্মাীঝলীতে অবাস্থত। ইহার 
A ধারক ঘ্রাণ-কোষগালি শুধু বাস্পীয় পদার্থের 
১২৯নং চিন্র_জিহবার উপরাংশ। প্রাত অন্ভূতি-প্রবণ; তরল পদার্থ ইহাদের 
উত্তেজনা ত পারেনা । সুতরাং 
নাসা-গহবরে কোন তরল পদার্থ প্রয়োগ কাঁরলে কোন ঘ্রাণানভূতি নাও পাওয়া 
যাইতে পারে; প্রশ্বাসের সাহত জোরে টানিয়া লইলে, অর্থ দারা আস 
কণাগ্াীল তরল অংশ হইতে পৃথক হইলে 
ঘ্রাণানূভূতি পাওয়া যায়। 
প্রশ্বাসের সাঁহত টানিয়া লওয়া বাতাস 
নাসা-গহবরের নিম্নাংশ দিয়া চাঁলয়া 
যায়। অবশ্য গন্ধযুন্ত পদার্থের অপ 
গাল পারব্যাপ্ত হইয়া নাঁসকার যে অংশে 
ঘ্রা-কোষগাল অবস্থিত সেইখানে প্রবেশ 
করিতে পারে। 
জীব-জন্তুরা ঘ্রাণ, দৃষ্টি এবং শ্রবণ 
যন্ত্রের সাহায্যে পারিপার্খিক অবস্থার 
সহিত নিজেদিগকে লি! লইতে  ৯। স্বাদ-কোরক; ২। উহা হইতে উদ্গত 


পারে; শন্দু বা শিকারের, উপস্থিতির স্নায়প্রান্ত; ৩। ম্লেম্াগ্রাল্থ। 
আঘ্রাণ পাওয়া ইহার অন্যতম 

উদাহরণ । 

স্বাদ-যন্ত ৪ 


সবাদ-কোরকগন্ুলি (6999 15599) মুখ-গহবরের, বিশেষত, জিহ্বার শ্রেম্মা- 


২১৬ 


শিল্পার উপর অবস্থিত (১২৯ ও ১৩০নং চিত্র)। স্বাদ-কোরক হইতে উদ্ভূত 
স্নায়ুতভ্গ্াল সুষ্ম্নাশীর্ষকে তাড়না পাঁরবহন করে এবং সেখান হইতে এইসব 
তাড়না গূরু-মাস্তিষ্কের কর্টেন্সে অবাস্থিত স্বাদ-কেন্দ্রে চালয়া যায়। শুধু দ্রবণীয় 
পদার্থগঁলই স্বাদধারকসমূহকে উত্তোজত কাঁরতে পারে; মুখের মধ্যে দ্রবীভূত 
হইতে শুরু করিবার পর চানর 'মন্টত্ব উপলান্ধি করা যায়। 

কয়েকাট সুক্ষ রংএর তুলি লইয়া এক একাঁটকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-যনজ্ত 
পদার্থে ভিজাইয়া জিহ্বার '্বাভন্ন অংশে সাবধানে স্পর্শ করাইলে মিষ্ট, তিস্ত, 
লবণান্ত ও অম্ল স্বাদের পৃথক পৃথক ধারকের আস্তত্ব বোঝা যাইবে। 

মানুষের স্বাদ ও ঘ্রাণাননভূতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । উভয় অনুভীতই 
মানুষকে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে সক্ষম পার্থক্য বাঁঝতে এবং ইহাদের খাদ্যোপ- 
যোঁগতা নির্ধারণ কাঁরতে সাহায্য করে। পেয়াজ, আপেল, রুটি বা অন্য কোন 
খাদ্য ভক্ষণ করার সময় 'বাভন্ন মান্রার উত্তেজনা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-ধারকের উপর 
কাজ কারিয়া থাকে, এবং একই সঙ্গে উত্তেজকের গন্ধে প্রাণকোষগ্যীলও উত্তৌজত 
হইয়া পড়ে। ফলে, এক জটিল অনভূতি জাগ্রত হয় এবং ইহাকেই আমরা বশেষ 
কোন খাদ্যের স্বাদ নামে আভাহত কাঁরয়া থাঁক। মস্তকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগরা 
ঘ্রাণ-ধারকগ্ীল নিক্ষিয় হইয়া যাইলে খাদ্য স্বাদহীন মনে হয়। 


দৈহিক অবস্থান সম্পৰ্কিতি অনুভূতি ঃ 

দৈহিক অবস্থানের প্রাতাঁট পাঁরবর্তনে পেশা, কণ্ডরা, আস্থ-সাহ্ধর আবরণ 
ও বন্ধনী প্রভৃতি অঙ্গ সণ্ালনের যন্তসমূহে অবাস্থত ধারকগুালতে উত্তেজনা 
সাঁষ্ট হইয়া থাকে। 

এই উত্তেজনা হইতে উদ্ভূত তাড়নাগরীল দেহের স্বতন্ত্র অংশসমনহের অবস্থান, 
ইহাদের সঞ্চালন, পদার্থের ওজন (অর্থাৎ কোন পদার্থ ধাঁরয়া রাখতে বা বহন 
কাঁরতে যে পাঁরমাণ পেশন-প্রসারণের প্রয়োজন) ইত্যাদি সম্পর্কে অন্নভূতির 
উৎস হিসাবে কাজ করে। 

সূযন্নাকান্ডের কোন কোন ব্যাধিতে, দেহের নিম্প্রান্ (পা) হইতে ম'ত্তিচ্কে 
তাড়না বহনকারী অন্তর দ্নায়নতন্তুগ্নাল আহত হয়। কিন্তু সুয্নাকণ্ড 
হইতে পায়ের পেশীতে তাড়না বহনকারী বহিম:খা দ্বায়পথ অক্ষ থাকে। 
রোগা পা বা পায়ের পাতার যে-কোন রকম সঞ্চালন কাঁরতে পারে; কত্ত পায়ের 
পেশা এবং আস্মি-সান্ধ হইতে কোন অনুভূতি না পাওয়ায় পা দুইটি কোন অবস্থায় 
আছে_ অৰ্থাৎ সোজা অথবা বাঁকান আছে. তাহা জানতে পারেনা। এই বাধতে 
অক্লান্ত রোগী হাঁটবার সময় সর্বদা পা ও পায়ের পাতার দিকে তাকাইয়া 
থাকে_অন্যথায় পায়ের সপ্টালনে সমন্বয় সাধন কাঁরতে না পাঁরয়া সে পরাঁড়য়া 

|| 
ye সণ্ডালন এবং ভারসাম্য বজায় রাখার সাঁহত সখাশ্লষ্ট অনদভাঁতর জন্য 
অটোলথ-প্রক্িয়া ও অর্ধবৃত্তাকারে নালীসমহের সাঁবশেষ গর্ব আছে। 


; ইহার পর 
স্বাভাবিক তাপযুন্ত (ঘরের তাপ অন্যায়ী) জলে ডুবাও; দাক্ষণ ও বাম হাতে 
স্বতন্ তাপানূভীতি কি ভাবে ব্যাখ্যা কাঁরবে £ 


সোণ্টামটার দীর্ঘ একটি ঘোড়ার বা শুকরের কেশর বা লোম লইয়া 

5 এক টের মোগবন্ত একটি ক্ষত কাঠিতে বা এক টুকরা নরম রুটিতে আটকাইয়া 
দাও। এখন এক হাতে কাঁঠাট লইয়া অপর হাতের মাঁণবন্ধের পশ্চাত্ভাগের চর্মে 
সাবধানে স্পর্শ কর। যথেষ্ট ধৈর্য থাকলে বুঝতে পারিবে যে এ লোমের স্পর্শ 
কোন কোন স্থানে স্পর্শানূভূতি, কোন স্থানে বিদ্ধ হওয়ার অনুভূতি এবং কোন 
স্থানে উত্তাপ বা ঠাণ্ডা অন;ভাঁত জাগাইতেছে। ইহাকে ক ভাবে ব্যাখ্যা কারবে 


৬। চক্ষু 


চক্ষর গঠন ৪ 

দবষ্ট-যন্তর বা চক্ষুদ্বয় করোটির আঁক্ষি-গহবরে অবস্থিত (৭নং প্লেট) চক্ষু 
গোলক দুইটি (9৮০-১9119) আঁক্ষি-গহবরে অনায়াসে সপ্ালত হয় এবং 
আঁক্ষি-গোলকের পেশনগযীলর সাহায্যে বিভিন্ন দিকে ঘীরতে পারে। সম্মুখ- 
ভাগে ইহারা আক্ষিপ্ট (eye 1109) দ্বারা সংরক্ষিত থাকে। আঁক্ষ-গহ্বরের 
মধ্যে চক্ষদূর বাঁহঃস্থ কোনে অশ্রুক্ষরণকারণ গ্রান্থগাল (lachrymal glands 
অবাস্িত; এই গ্রীন্থগ্াল হইতে নিঃসৃত তরলপদার্থ বা অশ্রু চক্ষুগোলককে 
আদ্র রাখে ও ইহাকে শুষ্ক হইতে দেয়না। আতারন্ত জলীয় পদার্থ অশ্রহবাহণী 


চন্মুগোলকের অন্তর্ভগ স্বচ্ছ, জোলির ন্যায় গাঢ় তরল পদার্থে (vitreous 
body) পূর্ণ থাকে। 


চন্ুগোলকের গান্র তিনটি স্তবকে গাঠত। 
র, ঘন অস্বচ্ছ, শ্বেত স্তবক (বা 9০159) ; সম্মুখে শ্বেত-স্তবক বা 

শ্বেত-মণ্ডলাঁট অচ্ছোদ পটলের (০০৮7৪) সাঁহত 'ালত হইয়াছে। 

শ্বেত-মণ্ডলের নীচে রন্তবহাপ্রণালী পূর্ণ স্তবক (vascular coat) | 
এই স্তবকের [ভিতরের গানে কৃষবর্ণ রঞ্জকপুর্ণ কোষগল আক্ষগান্রকে আলোকে 
অভেদ্য কারিয়া থাকে । 

অচ্ছোদপটলের (৩0:28) পশ্চাতে অবাস্থিত কনপীনকা (3:19) র্তবহা 
প্রণালী পূর্ণ স্তবকের সহিত সংযুক্ত । কনীনকাতে প্রচুর পাঁরমাণ রঞ্জক পদার্থ 
আছে; ইহারা চক্ষ্ুকে বিভিন্ন বর্ণ দান কাঁরয়া থাকে। কনীনিকার মধ্যস্থলে 
একাঁট গোলাকার ছদ্র আছে; ইহার নাম তারারন্ধ্র (বা 7011) | কনগীনকার 
মস্‌ণ পেশীতস্তুগুলির সঙ্কোচনের ফলে তারারন্ধ্ের সঞ্কোচন ও প্রসারণ হইয়া 
থাকে। তারারন্ধর্ট সম্প্রসারিত ও ক্ষুদ্র হইয়া চক্ষুতে আগত আলোকের পাঁরমাণ 
নিয়ন্্ণ করে। 

তারারন্ধের ঠিক পশ্চাতে স্বচ্ছ ও উভয় পার্শ্বে উত্তল (০০7৮৩) আঁক্ষি- 
মূকুরাট অবাস্থত। 'সালয়ারি পেশীদের সহায়তায় অক্ষিমযকুরাট প্রসারিত বা 
শ্রথ_অর্থাৎ আরও চ্যাপ্টা অথবা আরও উত্তল হইতে পারে। অচ্ছোদপটল ও 
অক্ষিমকুরের অন্তর্বতী স্থানটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। ! 
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আঁক্ষিগোলকের তৃতীয় বা আভ্যন্তারিক স্তবকটিকে আক্ষিপট (2৪০79) বলা হয়। 
আক্ষিপট হইতে আঁক্ষিবহ বা অপ্টিক স্নায়ুর তন্তৃগ্যাল প্রসারিত হইয়াছে; 
ইহা আক্ষিগোলকের পশ্চাৎ ভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 


দণ্ড ও শঙ্কু (Rods and Cones) ৪ 

আঁক্ষপটে প্রচুরসংখ্যক ঘনসাল্লীবষ্ট এবং আলোক রাশ্মিতে সংবেদনশীল 
কোষ বা দণ্ড ও শঙ্কু (বা কোন) আছে। অনুমান করা হয়, মানব চক্ষ-তে প্রায় 
৭০ লক্ষ শঙ্কু বা কোন এবং কয়েক কোট দণ্ড আছে। 

আলোক-রশ্মি অক্ষিপটে পাঁড়য়া দণ্ড ও শক্কুগুলির রাসায়ানক পাঁরবর্তন 
ঘটায় এবং তাহার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা প্রথমে প্রথম সাঁরর 


কৃত কম: সেইজন্য 


শনধণর ণ করতে পারেনা। Rays of tight টি 


১৩১নং চিত্র আঁক্ষপটের গঠন 
১। আঁক্ষিপটের সান্নাহত রন্তপ্রণালীপূর্ণ স্তবকের অংশ; 
২। রঞ্জন-কোষের স্তবক; ৩। দণ্ড ও শঙ্কুর স্তবক; 
355 কত ৪। দণ্ড ও শওকু হইতে আগত তাড়না গ্রহণকারী পর পর 
শভটামন ইত্যাদি কম দুইটি স্নায়-কোষের স্তবক; ৫! স্নায়-তন্তু। পাঁরচ্কার 


পাঁড়লে রাত-কানা নামক সাদা অংশটি আলোকরাশ্মর দ্বারা আঁক্ষিপটের স্নায়/-কোষ- 
এক ধরণের ব্যাধ হইয়া গলির উত্তোজত অবস্থা বুঝাইতেছে। 


অপরপক্ষে দণ্ডগল উচ্চ 


২১৯ 


থাকে। এই ব্যাধিতে দণ্ডগালর ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হইয়া ধায়। উজ্জ্বল দিবালোকে 
রোগীর দুষ্ট স্বাভাবিক থাকে, কত্ত অন্ধকার হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে 
কিছুই দেখিতে পায় না। 

আক্ষিপটে শঙ্কু (অর্থাৎ দিবালোক দর্শন ও বর্ণানূভূতি) অথবা দণ্ডের 
(ধা বা গোধুঁলর আলোক ও বর্ণহীন দৃষ্টি) তারতম্য অনুসারে 'বাভন্ন 
জীবজন্তুর দাষ্টবোশষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়। বহ: রাত্রিচর জীবের (বাদুড়, প্যাঁচা 
ইত্যাদি) চক্ষ(তে আদৌ কোন শঙ্কু বা কোন্‌ নাই; অপর পক্ষে মুরগী বা অন্যান্য 
যে-সমস্ত পাখী দিবালোকে দেখিতে পার, তাহাদের আক্ষিপটে দণ্ড নাই। 


পণীতাভ বিন্দ্যঃ 

আঁক্ষপটের ঠিক কেন্দ্স্থলে তারারল্ধের ঠিক উল্টাঁদকে একটি পীঁতাভ বিন্দু 
আছে। ইহার কেন্দুন্থলে কোন দণ্ড নাই, পরস্পর ঘন সান্িবিষট প্রচুর কোন: 
আছে।  চক্ষুর এই অংশটি দিবালোকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় যেসমস্ত 
বস্তুর প্রাতচ্ছাৰ সরাসরি পাঁতাভ বিন্দুর উপর আতিয়া পড়ে সেগাল অন্য 
বস্তু হইতে আরো পারিচ্কারভাবে দেখা যায়। কোন একটি বস্তুর দিকে তাকাইলে 
চক্ষুর দৃষ্টি ইহার পেশীগ্লর সাহায্যে এমনভাবে পরিচালিত হয় যে লক্ষ্যণীয় 
বস্তার প্রাতিচ্ছাব উভয় চক্ষনুর পীতাভ বিন্দুতে আসিয়া পড়ে। 


দষ্টহণীন বিন্দযঃ 


দং্টবহ অপ্টিক সলায়; আক্ষিপটের যেস্থান হইতে বাহির হইয়াছে, সেখানে 
আলোকানভূতিপ্রবণ কোন কোষ নাই। এই বিন্দদকে দষ্টিহীন ‘বন্দ; বলা 


১৩২নং চির চক্ষুর দৃষ্টিহীন কেন্দ্রুটি লক্ষ্য করার পরণক্ষা। 
বাম চক্ষু বন্ধ কারয়া দক্ষণ চক্ষ; দ্বারা চিত্রের ক্রস হট লক্ষ্য কর। বইখানি চক্ষুর ১৫ 


সে, মি, দূরত্বে রাখ। ধাঁরে ধাঁরে বইটিকে দুরে সরাইলে তিনটি বৃত্তের যে-কোনো একটি 
দৃষ্টিহীন কেন্দ্রের উপর পাঁড়বে; ফলে এ ব্স্তাট দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। 


হয়; ইহা আলোকে উত্তোজত হয় না। সুতরাং এই বিন্দুতে কোন বস্তুর 
প্রাতচ্ছব পাঁড়লে আমরা সে-বস্তুটি দেখিতে পাই না। 

একটি আতি সহজ পরাক্ষা দ্বারা দাঁষ্টহীন-ন্দটর অবস্থান জানা যায়া। 
বাম চক্ষু বন্ধ কর; অতঃপর বইখানি চক্ষু হইতে ১৫ সোন্টামটার দূরে ধাঁরয়া 
দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা ১৩২ নং চিত্রের বাম দিকে অবস্থিত ক্রস চিহণটর দিকে স্থির 
দৃষ্টিতে তাকাও; এইবার বইটি ধাঁরে ধাঁরে সরাইয়া লও: দেখিবে, প্রথমে ক্রসের 


২২০ 


নিকটতম বৃত্তাটি অদৃশ্য হইয়াছে; পরে বৃহৎ বৃত্তাট এবং সর্বশেষে তৃতীয়. 
বৃত্তাট আর দেখা যাইবে না। লক্ষ্য করলে ব্টাঝবে যে একাট বৃত্ত দৃশ্যপট 
হইতে অদৃশ্য হওয়ার সময় অপর দুইটি দ্বাম্টগোচরে থাকে। 


আক্ষপটের উপর বস্তুর প্রাতিচ্ছাব £ : 

রাশ্ম স্বচ্ছ অচ্ছোদপটলের মধ্য দিয়া চক্ষুতে প্রবেশ করে; অতঃপর 
জলীয় পদার্থ, অক্ষিমূকুরে এবং গাঢ় তরল পদার্থ বা “ভাট্টিয়স বাঁডর” মধ্য দিয়া. 
যাইয়া রাশ্মগন্নাল অক্ষিপটের উপর পাঁতত হয়। যে বস্তাটর দিকে আমরা লক্ষ্য 
কাঁর তাহার প্রাতাঁট বিন্দু হইতে আলোক রাশ্ম 'িকীর্ণ হইয়া থাকে। চক্ষদর 
স্বচ্ছ মাধ্যমগ্যীলর ভিতর দিয়া যাইবার সময় রা*মগীল প্রথমে প্রাতসারত 
(refracted) এবং পরে আক্ষপটের উপর একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। 
রন্তপ্রণালী গাঁঠিত স্তবকের আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে রঞ্জক পদার্থ থাকার জন্য রাশ্মগনল 
অবশোখিত হইয়া যায়; ফলে চক্ষঢতে আলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ হয় না। 


(accomodation) ৪ 
স্বাভাবিক মানব চক্ষু ১৩৩নং চিত্র আক্ষপটের উপর বস্তুর প্রাতচ্ছাব। 
কাছের অথবা দুরের বস্তু 
পাঁরস্কার দেখিতে পায়। ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবাস্থিত বাভন্ন বস্তুকে পাঁরিসকার- 
ভাবে দোঁখবার ক্ষমতাকে উপযোজন (চন্ষুকে মানাইয়া লওয়া) বলা হয়। আঁক্ষি- 
" চক্ষুর সক্ষম পেশী বন্ধনীগাঁল 


শর 


(ligaments) অক্ষিম[কুরে প্রচণ্ড টান 
{দয়া ইহাকে চ্যাপ্টা কাঁরয়া দেয়। এইরূপ 
le অর্থাৎ দূরবতা্ঁ বস্তু হইতে আগত রাশ্ম- 


গুলি অক্ষিপটের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া 


বিচ্ছারত আলোক (উপযোজনহান) 

রশ্মি পথ; ২1 সর্বাধিক উপযোজনে আলোকরশ্মির প্রতিসরণও সেই অন 
আলোক-রশ্মিপথ; লেন্সের কৃষবর্ণ পাতে বাঁড়য়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় 
অংশটি ইহার উত্তলতা বাদ্ধর নিদর্শন। সমান্তরাল রশ্মির পাঁরবর্তে নিকটবতীঁ 
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একজন সহপাঠীকে আলোর 1দকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে বল; উহার উভয় তারা- 

রি রান্ধের প্রস্থ লক্ষ্য কর; এইবার উহাকে চক্ষু মায়া হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখতে 
বল; ৩০--৬০ সেকেন্ড পরে চক্ষু উন্মীলন কাঁরতে বল; এইবার উহার তারা- 
রন্ধের পাঁরবর্তন লক্ষ্য কর। এই পাঁরবর্তন ব্যাখ্যা কর।, 

(৩) একটি কাগজের টুকরা পন দ্বারা ছিদ্র কর; এইবার একখান বই চক্ষু হইতে 
২।৩ সোন্টমিটার দুরে রাখিয়া এ কাগজের ছিদ্র দয়া বই-এর ছাপা ক্ষুদ্র অক্ষর- 
গাল লক্ষ্য কর। উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে এই পরীক্ষা কাঁরতে হইবে। অক্ষর- 
গুল পারচ্কার দেখতে পাওয়ার কারণ কি? ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা কোন 
বস্তু ভাল কাঁরয়া দোখবার সময় চক্ষু কুণ্ডত করে কেন? 

(8) দূরাবস্থিত কোন রস্তুতে নিবদ্ধ চচ্ষ দ্রুত নিকটস্থ কোন বন্তুর প্রাত সরাইয়া 
আনিয়া: তারারন্দ্রের পাঁরবর্তন লক্ষ্য কর। নিকটস্থ বস্তুর দিকে তাকাইলে তারা- 
রন্ধের যে -সণ্কোচন হয় তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


Jou দুষ্ট সম্পর্কিত স্বাস্কযাবিধি 


[আলোকত করণঃ 

পড়ার এবং বহু প্রকার সুক্ষ্ম কাজ কারবার সময় চক্ষুর অত্যাধক আয়াস 
"কারতে হয়। সতরাং সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ এই বোধ্যন্্রাটর স্বাভাবিক 'ক্রিয়া- 
কলাপ অব্যাহত রাখিতে হইলে দৃষ্টি সম্পাকত স্বাস্থ্যাবাঁধর প্রাথামক নিয়ম- 
'কানুনগ্দীল পালন করা প্রয়োজন। 

প্রথমত, যে ঘরে কাজ করা হয়, সেই ঘরখান যথেষ্ট আলোকিত হওয়া 
দরকার। ৫০ সেশ্টিমটার দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপা অক্ষর স্পষ্টভাবে 
পড়িতে পারলে ঘরটি উপযুন্তভাবে আলোকিত মনে করা যাইতে পারে। আলো 
কম হইলে কাজের উপর ঝুণকয়া পড়িতে হয় এবং চক্ষ“ুর আয়াস কাঁরতে হয়। 
সময় সময় জানালার কাঁচ, বৈদন্যাতক বাল্ব বা আলোর আবরণের উপর ধূলা পাঁড়লে 
আলো কাময়া যাইতে পারে; সুতরাং এগুলি সব সময় পাঁরস্কার রাখিতে হইবে। 
রর অত্যাধিক উজ্জব্ল আলো চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর; এইরূপ আলোতে চক্ষু 
ধাঁধিয়া যায় এবং উত্তেজনা সৃষ্ট করে; এই উত্তেজনা অধিকদিন চাঁললে দৃষ্টি 
হানি হইয়া থাকে। 

আলোক রাম সমভাবে বিচ্ছ্যারত হওয়া এবং ইহার উৎসের সাঠিক অবস্থান 
সাঁবশেষ গরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রে প্রাতফলিত আলোই সর্বোৎকৃষ্ট ; 
এই আলোতে রাশ্মগ্ীল উপরের দিকে ঘরের ছাদে পাঁরচাঁলত হয় এবং সেখান 
হইতে প্রাতফালত হইয়া ঘরের মধ্যে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আলোর উৎসের 
অবস্থানাটি এমন হওয়া উচিত যাহাতে চক্ষু ধাঁধয়া না যায় অথচ কাজের স্থানাট 
যথেষ্ট আলোকিত হয়। লাখবার সময় হাতের ছায়া যাহাতে লেখার উপর না 
পড়ে সেইজন্য আলো দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত নয়। 

সঠিকভাবে আলোকিত কীরলে কর্মক্ষমতা বাঁড়য়া যায় এবং অবসাদ কম 
হয়। দ্যাম্টযন্ত্ের আয়াসজনিত দ্বাষ্টর অবসাদ সম্পর্কে এই বন্তব্য বিশেষভাবে 
প্রযোজা। ৮ 


২২৪ 


“পড়া ও লেখা সম্পাঁকতি স্বাস্থ্যাবাধ ঃ 

পড়া ও লেখার সময়, উপযোজন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে চক্ষঢুর আয়াস যথেষ্ট 
-পারমাণে বৃদ্ধ পায়; কখনও কখনও মস্তকের ভ্রান্ত অবস্থানের জন্যও চক্ষু 
আয়াস বৃদ্ধ পাইতে পারে। চক্ষুর অত্যাধক আয়াস এড়াইবার জন্য মস্তক না 
নোয়াইয়া সঠিকভাবে বাঁসতে হইবে_বই বা খাতা চক্ষু হইতে ৩৫ সেন্টিমিটার 
55871585525 
|| 

শায়িত অবস্থায়, বিশেষত এক পার্শ্বে কাত হইয়া পড়া আনম্টকর। 

অধিকক্ষণ পড়বার সময় চন্ষুকে বিশ্রাম দিবার জন্য মাঝে মাঝে এমনীক 
কয়েক মিনিটের জন্যও পড়া বন্ধ করা উচিত ; এই সময় উপযোজন ক্রিয়াকে শাথল 
হইতে দেওয়ার জন্য দুরের বন্ধুর প্রাতি চক্ষ;নবদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। 

পাঁড়বার সময় চক্ষু দ্রুত শ্রান্ত হইয়া পাঁড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া 
‘এবং দুর-দষ্টিক্ষীণতা হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য চক্র পরীন্ষা করান একান্ত 
প্রয়োজন। 

দূর বা নিকটের দ্াম্ট-ক্ষীণতায় াকংসকের উপদেশমত চশমা ব্যবহার 
কাঁরতে হইবে । 


৭31 অবণ যত্ৰ 


শন্দ-কম্পনের অননভূতি ঃ রি 

শ্রবণ যন্রের মাধ্যমে বাভিন্ন বস্তুর কম্পন হইতে আমরা শব্দের অন,ভূতি পাইয়া 

। 

শব্দ-তরঙ্গগু বাতাসের পর্যাযক্রমিক ঘনীভবন (০09206:7386107) ও 
লঘচকরণের _ 09::5£8০602) আকারে শব্দের উৎস অর্থাৎ কম্পমান, বস্তুটি 
হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কম্পনের গাঁতবেগের উপর শব্দের উচ্চগ্রাম 
(pitch) নির্ভর করে। মানুষের কর্ণে সেকেন্ডে ২০ হইতে ২০,০০০ গাঁত- 
বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ অনুভূত হইতে পারে। 


বাহচ্কর্ণ ও মধ্যকর্ণঃ 

শ্রবণ যন্ত্রটি বাহচ্কর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ_এই তিন ভাগে 'িভন্ত (২নং 
রর একাট অলিন্দ (auricle) ও বাঁহজ্কর্ণ পথ (external audi- 
$০ry meatus) দ্বারা গাঠত ; রগাস্থির পুরু অংশে যেখানে মধ্যকর্ণ ও অস্তঃকর্ণ 
অবাস্থিত, বাহষ্কৰ্ণ পথাট সেই পযন্ত প্রসারত। একটি পাতলা কিন্তু অত্যন্ত 
শননীবড় কর্ণপটহ বহিচ্কর্ণপথকে মধ্যকর্ণ গহবর হইতে পৃথক করিয়াছে; এইখানে 
+তনাঁটি আঁত ক্ষদ্রে কর্ণাস্থি অবস্থিত; ইহাদের আকাঁতির জন্য এই আঁ্ছি িনখাঁনর 


২২৫ 


নাম দেওয়া হইয়াছে_ হাতুড়ি, নেহাই (27211) ও রেকাব (stirrup) হাতুড়ি- 
আঁস্ছিটি কর্ণ-পটহের ভিতরের গান্রে সংযডুন্ত, এবং রেকাব-অস্থিটি অন্তঃকর্ণের 
প্রবেশপথে অবস্থিত বিল্লীর সাঁহত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। 

শব্দ-কম্পনগনলের স্বাভাবিক পাঁরবহনের জন্য মধ্য-কর্ণে বাতাসের চাপা 
আবহাওয়ার চাপের সমান হওয়া একান্ত প্রয়োজন । মধ্য-কর্ণ ও গলাবলের সাঁহত 
সংযোগ সংণ্টিকারা ইউন্টোকয়ান টিউবের (Eustachian ube) মারফৎ উভয় 
প্রকার চাপের সমতা বজায় থাকে। ইউল্টৌকয়ান টিউবের বাঁহরের মুখাঁট 
সাধারণত বন্ধ থাকে, শুধ: কোনকিছু গলাধঃকরণের সময় খালিয়া যায়৷ 
আবহাওয়ার বাতাসের চাপে দ্রুত পরিবর্তন ঘাঁটলে (উড়োজাহাজের অকস্মাৎ 
অবতরণ বা প্যারাসূটের সাহায্যে লাফাইয়া পড়ার সময়) মধ্যকর্ণের বাতাসের চাপে; 
সমতা রক্ষার জন্য কয়েকবার দ্রুত গলাধঃকরণ প্রায় গ্রহণ করা উঁচিত। 


অন্তঃকর্ণঃ 

অন্তঃকর্ণের গঠন অতীব জাঁটল। 

অন্তঃকর্ণের সমস্ত অংশ শ্রবণ যন্ত্রের অন্তর্ভূন্ত নয়_শৃধূ ঘূরান-পেশ্টান ও. 
তরল পদার্থে পূর্ণ শ্রাত-শম্ব্ক (০০০12198) নামক একটি দীর্ঘ নাল শ্রবণ 
প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। বৌসলার ল্যামনা (Basilar lamina) নামক 
হাজার হাজার বাভন্ন আকার ও আকৃতির তন্তু গঠিত একটি পাতলা বিল্ল সমগ্র 
শ্রীত-শম্বূক নালীটিতে প্রসারিত হইয়া ইহাকে উচ্চ ও 'নম্ন অংশে ভাগ 
করিয়াছে। 

অন্তঃকর্ণের অপর অংশে অবস্থিত অটোলিথ যন্ত্র এবং.অর্ধ-বৃত্তাকার নালী- 
গল দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে- শ্রবণ প্রক্রিয়ার সাহত ইহাদের কোনই সম্পর্ক 

|| 2 


কণের ধারকগড়লির উত্তেজনা ঃ 

শব্দ কর্ণ পটহে কম্পন জাগায়; এই কম্পন কর্ণাস্থিগযলির মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের' 
প্রবেশ-পথ-রোধকারী অপর একটি ঝিল্লীতে যাইয়া পেশছায়: দ্বিতীয় বিল্লীর 
কম্পন অন্তঃকর্ণাস্থিত তরল পদার্থে এবং তথা হইতে বেসিলার ল্যামিনার ক্ষদ্্র 
ক্ষ তত্তুতে চাঁলয়া যায়। 

প্রতিটি শব্দে সমস্ত তত্তুগীলতে কম্পন জাগেনা- ইহাদের নিদ্দিষ্ট অংশে 
কম্পন হয়। অনেকটা 'িয়ানোর তারের মত। খোলা [পয়ানোর কাছে কোন এক 


বাজিয়া উঠিবে। ইহাকে প্রাতধ্বনি বা অনুনাদ বলে। এই প্রাতধবাঁনর 
ভিত্তিতেই বাভিন্ন শব্দোঁথত স্বতন্ অনুভূতি জাগ্রত হয়। 

তন্তুগনলৈর কম্পনে বেসিলার ল্যামনায় অবশ্ছিত পেন্চাল যন্ত্র গঠনকারী 
বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ কোষগ্ীল উত্তেজিত হয়। অনুভাীতগ্রবণ এই সব কোষ 
হইতে অন্তম:খা স্ায়তসতুগ্ীল কটেক্সের শ্রবণ-কেন্দ্ে তাড়না বহন কাঁরয়া লইয়া 
যায়। 

বোঁসলার ল্যামন্যায় আঘাত লাগলে সবশ্লষ্ট-গ্রামাবাশষ্ট শব্দ সম্পকে 
শ্রবণ শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। 


২২৬ 


প্রশ্নঃ 
১। বোধ-যন্রের ভ্রমাত্মক কয়েকাট উদাহরণ দাও। 
২। বোধ-যন্তের ভ্রম সত্বেও আমাদের চেতনায় বাহার্বশ্বের সঠিক প্রাতফলন কিভাবে 
পরান নিজের লেখা উদাহরণ হইতে ভ্রমগ্যাীলর সংশোধন কিভাবে 
হয় ।লখ। 


অনশীলনী £ | 
নীচের তালিকার অনুরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দৃষ্টি, শ্রবণ, অটোলিথ, অর্ধ- 
ব্ত্তকার নালীসমূহ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও স্বাদযন্ত এবং পেশী ও কণ্ডরা হইতে প্রাপ্ত অন্মভূতিগাল 


বর্ণনা করঃ 
যন্ত্রের নাম | প্রাপ্ত অন্মভুতি 
দৃষ্টি-যন্তর চক্ষু | আলো, রং, দূরত্ব এবং পদার্থের 
আকার ও 


গ২। উচ্ন্তব্রের স্লায়াবিক কার্যলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের 
প্রাতিষ্তাতা (সৎচেনভ ও প্যাভলভ, 


আই. এম. সেচেনভ 

রুশ-শারীর-বৃত্তের ইতিহাসে অন্যতম প্রখ্যাত মৃহূর্ত-১৮৬৩ সাল-এ 
সময় তদানীন্তন একটি পত্রিকায় “্গুরমাস্তিষ্কের প্রাতবর্তন” নামে সেংচেনভের 
একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

রুশ বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ইভান সেৎচেনভ্‌ ১৮২৯ খ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ হইতে স্নাতকোত্তার্ণ 
হইবার পর তান জার্মান ও ফরাসা শারার-বৃত্তবদদের গবেষণা সম্পর্কে পরিচিত 
হইবার জন্য বিদেশ গমন করেন। কিন্তু সেখানে অবস্থানের প্রথম বৎসরেই তান 
একজন স্বাধীন এবং উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী হিসাবে প্রাতষ্ঠা অজন করেন এবং 
অচিরেই সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে পাঁরচিত হন। রাশিয়ায় 
প্রত্যাবর্তনের পর সেৎচেনভ্‌ িটেসবার্গ মোডকো-সার্জকাল এ্যাকাদেমীর 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেৎচেনভ্‌ তাঁহার লেকূচারের সময় সর্বদাই কিছু না 
কিছু পরীক্ষা চালাইতেন; সে-সময় এই পদ্ধাতর কোন প্রচলন ছিল না। 
বোৌলন্‌স্কী, হাজেন এবং চোর্নিশেভসকী প্রভৃতির প্রগতিশীল মতবাদ সেংচেনভের 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনি একজন নিষ্ঠাবান বস্তুবাদী হইয়া 
ওঠেন। সমাজ জাবনে সক্রিয় কমাঁ এবং গভীর দেশপ্রেমিক সেৎচেনভ্‌ রুশ 
জ্ঞানকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে আগাইয়া লইয়া যান এবং জীবনের শেষাঁদন পযন্ত 


বন্তুবাদ জাবনদশ ন প্রচার করেন। 
হইতেই সেৎচেনভ্‌ শারীর-বৃত্তের প্রাত আকৃষ্ট ছিলেন; এই 


সময় দা নাহার শারীর বাতিক ভিত্তি সম্পর্কিত অনশোলনে বিশেষ- 
ভাবে মনোনিবেশ করেন। 
অত, 


১৫ 


বহু যুগ যুগান্তর পূর্বে মানুষের মনে ধারণা জন্মায় যে অনুভূতি, চিন্তা, 
কামনা ইত্যাদি “এশী-শান্তির” আস্তত্বের সাহত সখীশ্রষ্ট, এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 


অক্লান্ত চেস্টা করেন। আত্মা 
যে কোন বস্তু নয় এবং ইহা যে 
প্রাকতিক নিয়ম বাঁহর্ভুত এ- 
কোন সংশয়ই ছিল না। 
আত্মার রতার ধারণা 
ভাবে সংযুন্ত। বহু সহস্র 
বৎসর ধারয়া এই ধারণা প্রচালত 
ছিল, কারণ শাসক শ্রেণী সব 
সময়ই ধর্মকে পানম্ন-শ্রেণী- 
গদীলকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ 
রাখার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছে" (এঙ্গেল্‌স্‌)। আত্মা 
এবং দেহাতীত জাবনে বিশ্বাস 
রাখা শাসক শ্রেণীর নিকট 
* লিক অতাব গুরত্বপূর্ণ ছিল, কারণ, 
সেলের : এই বিশ্বাসের ফলে দরিদ্রের মন 


হইতে ভনমুখে পরিচালিত হইত। 

এইজন্যই বৈজ্ঞানিক-আদর্শবাদীরা বলতেন যে আত্মা দেহের অধীন নয়-_ 
চালাইরা মানসিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করা যায়, একথা তাঁহারা অসম্ভব 
বলয়া মনে কারিতেন। 

কিন্তু বেলিনূস্কী দেখান যে “শারাীর-বৃত্তের সমর্থনহধন মনস্তত্ব শারীর 
সংস্থানের সম্পর্কে জ্ঞানহীন শারীর-বৃত্তের মতই নিরর্থক |” . 

সেংচেনভই সর্বপ্রথম মানুষের মানাঁসক ক্রিয়া-কলাপের শারীর-বাত্তক ব্যাখ্যা 
উপস্থিত করার সাহসী চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার পূর্বে তান এমন এক 
বৈজ্ঞানক আঁবিচ্কার করেন যাহা সেধচেনভের নামকে অমর করিয়াছে। অস্দ্রোপচার 
দ্বারা তানি একটি ব্যাঙের গূরুমান্তন্ক অপসারণ করেন; ইহার পর অন্তঃমাস্তচ্কে 
আড়াআড়ভাবে কাটিয়া ব্যাঙের পায়ে এযাঁসড প্রয়োগজনিত উত্তেজনায় কত দ্রুত 
প্রাতবর্তন ক্রিরা সাধিত হয় তাহা নির্ধারণ করেন। দেখা গেল, মাস্তচ্কের কার্তত 
অংশে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কয়েকাট কেলাস্‌ (7981) প্রয়োগ কাঁরলে 
প্রাতবতনি ক্রিয়া অবদামত হয়। “সেংচেনভের নিরোধ” নামক এই প্রাকিয়া দ্বারা 
প্রমাণ হয় যে মস্তিষ্ক প্রাতবর্তন ক্রিয়াকে নিরোধ কাঁরতে পারে। 

সেংচেনভ্‌ ব্যাঝতে পারিয়াছলেন যে প্রীতবর্তনের নিরোধ সম্পর্কে তাঁহার 


"২২৮ 


আবিচ্কার মানাসক অবস্থা ও চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট মানব মস্তিষ্কের জটিল 
ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যায় অশেষ গর্্থপূর্ণ হইবে। 

“গ্রুমস্তিচ্কের প্রাতিবর্তন” নামক তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে সেংচেনভ্‌ অপুর্ব 
দক্ষতার সাঁহত প্রমাণ করেন যে_ প্রাতবর্তন ক্রিয়া অবস্থা বিশেষে তীরতর অথবা 
নিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহাই মান্দষের মানসিক ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত লক্ষণের 
ভিত্তি। 

[তামীরয়াজেভের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুসারে সেবচেনভের প্রগতিশীল বস্তুবাদী 
মত রূশীয় প্রাকৃতাবদ্যাবদদের মনে নূতন উৎসাহ সণ্টার করে। সেংচেনভের 
অন্যতম শিষ্য রুশ শারীর-বৃত্তীবদ ভেদেন্স্কী “গুরমান্তজ্কের প্রতিবর্তন” 
সম্পর্কে লেখেন “স্বভাবতই বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে এমন কোন 
বিদ্যাব্মাদ্ধিসম্পন্ন পাঠক ছিলনা যানি এই পঢস্তকখানি পড়েন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে বইখানি এত জনাপ্রয় ছিল যে সাধারণ জ্ঞানের জন্য এই প্রস্তকখাঁন 
পড়া একান্ত প্রয়োজন বাঁলয়া মনে করা হইত। পাঠকের মনে প্যস্তকটি যে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিত ইহা খুবই স্বাভাবিক”। 

কিন্তু সেংচেনভের কার্যকলাপের প্রতি জার সরকারের মনোভাব ছল সম্পূর্ণ 
অন্য ধরণের । “গনুরুম্তিজ্কের প্রাতবর্তন” শীর্ষক প্যস্তকাটি অতীব বিপজ্জনক 
বালয়া মনে করা হইল এবং বাজেয়াপ্ত করারও চেষ্টা হয়। : শেষ পর্যন্ত সেৎচেনভ্‌ 
ানজেও মোঁডকো-সা্জক্যাল একাদেমী পারিত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। ইহার পর 
ওডেসাতে কয়েক বৎসর কাজ করার পর তানি পুনরায় পিটার্সবার্গে ফারিয়া 
আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধ্যাপক নিষুন্ত হন। কিন্তু 
জার সরকার এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উপর নিপীড়ন চালাইতে থাকে; ছাত্র সাধারণ 
ও রুশিয়ার জনসাধারণকে প্রগাঁতিশীল বস্তুবাদী আদর্শের প্রভাব হইতে দূরে 
রাখবার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত সেৎচেনভকে পূনরায় পিটার্স_বার্গ পরিত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য করে। তিন বৎসর যাবৎ এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষা 
কার্য চালাইবার মত কোন ল্যাবরেটার পান নাই। তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জামান বৈজ্ঞানিক সেৎচেনভকে দেশত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে জার্মানীতে বসবাস ও 
কাজ কাঁরতে অনুরোধ জানান, কিন্তু সেংচেনভ্‌ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
ঠক সেই সময় সেৎচেনভ্‌ মস্কো বিশ্বীবদ্যালয়ে কাজ কারবার আমন্ত্রণ পান। 
আবার শুর হইল বিরাট সৃজনশীল কর্মতৎপরতা। এইবার তান কর্মক্ষমতা 
ও অবসাদ সংক্রান্ত শারীর বৃত্তিক প্রশ্নের অনুশীলন করেন এবং এইভাবে শ্রীমক 
শ্রেণীর দৌনক ৮ ঘণ্টা কাজের দাঁবর পিছনে শারীর-বৃত্তক য্ান্তির 'ভীত্ত স্থাপনা 
করেন। 

সেংচেনভ্‌ তাঁহার সমস্ত বৈজ্ঞানিক কার্যকালে বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে জনসাধারণের 
সম্পত্তিতে পাঁরণত করার চেষ্টা করেন। তীন প্রচুর সংখ্যক জনাপ্রয় বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ও পৃস্তক লেখেন এবং অসংখ্য জনাপ্রিয় বন্তুতা দান করেন। মৃত্যুর দুই 
বৎসর পূর্বে ৭৪ বংসর বয়সে প্রচণ্ড উৎসাহের সাঁহত তান মস্কোর প্রোসনোক ' 
শাসকদের ক্লাবে কয়েকটি বন্তৃতা দিতে শুরু করেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই 
জার সরকার এই বিখ্যাত বৈজ্ঞাঁনককে শ্রামক সমাবেশে বন্তৃতা-দান নিষিদ্ধ কাঁরয়া 
দেয়। ই - 

১৯০৫ সালে সেংচেনভের মৃত্যু হয়। 


২২৯ 


এ. 


প্যাভলভ্‌ কর্তৃক উচ্চন্তরের দ্লায়াবক কার্যকলাপের অনঃশ লন ঃ এ 

সেংচেনভের আরন্ধ কাজকে আরও সম্প্রসারিত করেন বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক: 
আই. পি. প্যাভূলভ্‌। বহ বৎসর যাবৎ অনুসৃত প্যাভলভের সমস্ত কাজের, 
শভাঁত্ত ছল উচ্চ স্তরের স্নায়াবক কাষ কলাপের সাহত মাপ্তচ্কের প্রাতবর্তন ক্ুরার 
সম্পর্কের তস্ব। রর রা 

প্যাভলভের পুর্বে আর কেহই গর;মাপ্তত্কের কটে-ঝ্সকে উচ্চপ্তরের স্নায়বিক 
'ক্রয়াকলাপের যন্ত্র হিসাবে প্রকৃত কোন অনুশীলন করেন নাই। পেশা সংকোচনে 
বা পাকস্থলীর রসন্ষরণে কটেক্সের সাঠক ভূমকা অনুশীলন করার কোন পদ্ধীত 
ইতিপূর্বে জানা ছিল না। বিজ্ঞানীরা তখনও পযন্ত জীবজত্তুর ব্যবহারের 
সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চস্তরের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের শারীর বৃত্তিক অনুশশলনকে 
অসম্ভব মনে কারতেন। 

সর্বসাধারণের পাঁরাচত আত সাধারণ ঘটনা হইতেই প্যাভলভ্‌ উচ্চন্তরের 
স্নায়বিক কার্যকলাপ অনুশীলন করার সঠিক পদ্ধাত নির্ধারণের সূত্র পান। 
কয়েক বৎসর যাবৎ কুকুরের লালাগ্রান্থতে নালী সৃষ্ট করিয়া প্যাভলভ্‌ লালা, 
ক্ষরণ সম্পর্কে অনুশীলন করেন। লালা ক্ষরণ শুধু মুখের মধ্যে খাদ্য দিয়া 
মুখগহবরের শ্লেম্মাবিল্লীর প্রত্যক্ষ উত্তেজনার দ্বারাই সংঘটিত হয় না, পরস্তু, 
অন্য প্রকার উত্তেজনা অর্থাৎ মুখের নিকট খাদ্য আসার সঙ্কেতেও যে লালা 
ক্ষারত হইতে পারে, এই ঘটনা সম্পকে তান বিশেষ মনোযোগ দেন। খাদ্যের 
গন্ধ বা দৃশ্য, কিংবা নিয়ামত খাদ্য আনয়নকারীর পদশব্দেও এ সঙ্কেত সৃষ্টি 
হইতে পারে। 

শুধু লালাগ্রাল্থর ক্ষেত্রে নয়, এই তত জীবদেহের যে-কোন কার্যকলাপে, 
প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ ছাড় অথবা চাবুক ঘুরাইলে বেদনাদায়ক উত্তেজনার 
সঙ্কেত হইয়া জন্তুর প্রতিরোধক প্রাতাক্রিরা সৃষ্ট হয়-_ফলে, কুকুরাট নিজেকে 
রক্ষা কারতে অথবা পলাইতে চেষ্টা করে। . 

পরীক্ষা দ্বারা প্যাভলভ্‌ প্রমাণ করেন যে এই ধরণের সঙ্চকেতের প্রভাব 
গুরুমান্তত্কের কটেক্সের ক্রিয়া-কলাপের সাঁহত সধাশ্রন্ট॥। কটেক্স অপসারণ 
কাঁরলে এই প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। কটেক্স অপসারিত কুকুর খাদ্যের 
গন্ধ বা দৃশ্য অথবা খাদ্য বহনকারার উপস্থিতিতে কিংবা শন্তুকে দোখলে কোন প্রাতি- 
ক্রিয়া দেখায় না। এইরূপ কুকুরের দেহ স্পর্শ করিলে উহা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া 
দেয়। খাদ্য মুখের মধ্যে প্রাবল্ট করাইয়া দলে তবেই ইহার লালা ক্ষরণ হইবে। 

সঙ্কেত সৃষ্টিকারী উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া ব্রান্ত গবেষণাকেই প্যাভলভ্‌ উচ্চ 
স্তরের স্নায়বিক ক্লিয়া-কলাপ অনুশীলনের 'ভাত্ত হিসাবে গ্রহণ করেন। যে কোন 
দেহযন্রের প্রাতাক্রিয়াকেই এই অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা যাইত। প্যাভলভ্‌ 
স্বাভাবিক কার্যকলাপ ক্ষ হয় নাই; অথচ ইহা দ্বারা আঁত সহজে প্রাতাক্রিয়ার 
চাঁর্র ও শান্ত অনুধাবন করার সুযোগ পাওয়া যায়, যে কোন সময় ক্ষারত লালার 
সঠিক পাঁরমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। 

“বাভিন্ন সঙ্কেতের ফলে ক্ষারত লালা হইতে কটেক্সের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা 
করা অন্তব। প্যাভলভ্‌ তাঁহার নিজ পদ্ধাত দ্বারা এই অবস্থা নিরুপন কাঁরতে 
এবং উচ্চ স্তরের ঘায়াবক কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ সম্পার্কত মৌলক' নীতগদলি 
নির্ধারণ করিতে সক্ষম হন। 


২৩০ 


৩1 সগ্লাতিবন্ধ ও অপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন 


-আপ্রাতিবন্ধ প্রাতিব্তন ই 

একটি প্রাপ্ত-বয়স্ক কুকুরের মুখের মধ্যে কিছুটা মাংস প্রবিষ্ট করাইলে 
পাকস্থলীর জারক রসের প্রাতবতনিমুলক ক্ষরণ শুরু হইবে । কোনদিন মাংসের 
স্বাদ পায় নাই এরূপ একটি কুকুর ছানার মুখের মধ্যে মাংসখণ্ড প্রবিষ্ট করাইলেও 
ও একই প্রক্রিয়া হইবে। কুকুরের পায়ে বৈদয্াতক তরঙ্গ প্রসৃত উত্তেজনা দান 
করিলে কুকুরটি পা টানিয়া লইবে।  প্যাভলভ্‌ এই জন্মগত স্থোয়) 
প্রাতবর্তনের নাম দিয়াছেন অপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন কারণ ইহা সর্বদাই ঘাটয়া 
থাকে এবং ইহার জন্য অন্য কোন অবস্থার প্রয়োজন হয় না। 

অপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন-চক্ত গুরুমাস্তিচ্কের কর্টেঝ্সের মধ্য দয়া চলাচল করেনা 
মা্তত্কের অন্য অংশের মধ্য দিয়া চালয়া থাকে। কটেক্স অপসারণ কাঁরলেও 
অগ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন থাকিয়া যায়৷ 


অপ্রাতবন্ধ প্রাতিবতনি ৪ 

গরুমান্তষ্কের গোলাধ'দ্বয় অক্ষুণ্ণ থাকিলে শুধু খাদ্য দর্শনেই কুকুরের 
‘লালা নিঃসৃত হইবে । ইহাও একটি প্রাতবর্তন ক্রিয়া। কিন্তু মুখ মধ্যে খাদ্য 
প্রবিষ্ট করাইয়া যে প্রাতবর্তন হয়, তাহার সাঁহত ইহার মৌলক পার্থক্য আছে। 

যে কুকুরছানা কোনদিন মাংসের স্বাদ পায় নাই, মাংস দর্শনে তাহার লালা 
ক্ষরণ বা লালার প্রাতবর্তন হইবে না। খাদ্য আগে দেখাইয়া তাহার পর খাইতে 
দলে তবেই খাদ্য দর্শনে প্রাতিবর্তন সৃষ্টি হইবে। অনুরূপভাবে একটি পান্রে 
খাদ্য খাইতে দিলে তবেই এ পাত্র দর্শনে লালার প্রাতবর্তন ঘাঁটতে পারে। 

এইরূপ প্রাতবর্তন ক্রিয়ার প্রধান চাঁরন্র হইল এই যে ইহা জন্মগত নয়_ইহা 
আঁজত, এবং জন্তটর সমগ্র জীবদ্দশায় ইহা অর্জিত হইয়া থাকে। গ্যাভলভ্‌ 
ইহার নাম দিয়াছেন সপ্রতিবন্ধ প্রীতবর্তন কারণ ইহার উৎপত্তিতে বিশেষ কতক- 
গাল নিদিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন হয়। 
'সপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনাপ্রসূত সঙ্কেতৃঃ 

যে-কোন উত্তেজনা হইতে সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইতে পারে; অপ্রাতবন্ধ 
উত্তেজনার সঙ্কেতের ক্ষেত্রে উত্তেজনার চাঁরত্রা্ট কি ধরণের হইল তাহাতে ত পশটির 
শীকছুই আসিয়া যায় না। 

যে খাদ্যপান্রাট খাদ্যের সঙ্কেতে পাঁরণত হইয়াছে তাহার দর্শনে লালার 
-সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ানর ব্যবস্থা থাকিলে কুকুরটি এ শব্দের প্রীত অমনোযোগী থাকিতে 
পারে না_ গাড়ির শব্দ খাদ্য-সঙ্কেতে পারণত হয়; অর্থাৎ একটি সপ্রাতিবন্ধ 
প্রাতিবর্তন সমষ্টি হয় এবং শুধু গাড়ির শব্দেই লালা ক্ষরণ হইতে থাকে। 

&ঁ একই উত্তেজনা অর্থাৎ গাড়ির শব্দ বেদনার সঙ্কেত হিসাবে কাজ কাঁরয়া 
-সপ্রাতবন্ধ প্রতিরোধক প্রাতিবর্তন সৃষ্ট কাঁরতে পারে। এইরূপ কাঁরতে হইলে 
গাড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটি অপ্রাতবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ_যেমন, পায়ে 
ইবৈদ্যতিক তরঙ্গ প্রয়োগ করিতে হইবে। তরঙ্গ প্রয়োগের সঙ্গে 
“সঙ্গে কুকুরটি পা টানিয়া লয় ও চিৎকার করিতে থাকে; ইহা একাঁট অপ্রীতবন্ধ 
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প্রাতবর্তন। গাঁড়র শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈদত্যাতক তরঙ্গ প্রয়োগ কাঁরলে কিছুদিন 
2 উর LS 


যে-অবস্থায় পরীক্ষা চালান হয়ঃ 

সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তনের পরীক্ষা চালানর জন্য বিশেষ ধরণের অবস্থার 
প্রয়োজন। সমস্ত বাঁহরাগত উত্তেজনার সম্ভাবনা দূর কাঁরতে হইবে, অন্যথায় 
এইরূপ যে-কোন উত্তেজনা নিদিষ্ট সঙ্কেতে পাঁরণত হইতে পারে, অথবা পরীক্ষার 
স্বাভাবিক পদ্ধাততে ব্যাঘাত সৃষ্ট কারতে পারে। 

এই কারণে কুকুরাটকে শব্দানরোধক দেওয়ালাবাশন্ট বিশেষ একটি ঘরে 
রাখতে হয়। পরীক্ষক. এ ঘরের বাহরে বাঁসয়া এক বিশেষ ধরণের বন্তের 
সাহায্যে কুকুরাটর প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য কাঁরবেন (১৩৭নং চিন্র)। মাপ-যন্ের 
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১৩৭নং চিত্র_লালার অপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন-ক্রিয়া অনুশীলনের জন্য বিশেষ ঘর। 

আলো জ্বালানো হইল সেপ্লাতৰন্ধ উত্তেজনা); কুকুরাটর সম্মুখে একটি খাদ্যের গামলা 

বসান হইয়াছে জে্রাতবনধ প্রাতবর্তন); মেট্রোনোম, ঘণ্টা, স্পর্শক ইত্যাঁদ অন্যান্য 

গুলিও দেখা যাইতেছে; গবেষকের সম্মুখে একটি' বোর্ভ এবং লালার ক্ষরণ 
নির্ধারণের যন্তাট দেখা যাইতেছে। 


নিস্তিতে অবস্থিত তরল পদার্থের সণ্টালন দোঁখয়া ক্ষারত লালার পাঁরমাণ সঠিক- 
ভাবে নির্ধারণ করা যায়: এই 'নীকতাট বায়; চলাচলের সাহায্যে লালাগ্রান্ির 
নালীতে সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কাঁচের গোলকের 'সাহত সংঘক্ত। বিভিন্ন রবারের 
গোলকে চাপ দিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও একটি খাদ্যপান্র কুকুরটির 
সম্মুখে রাখা ও সরান যায় এবং ওঁ ঘরের মধ্যে ঘণ্টা, বৈদন্যাতিক বাল্ব, স্পর্শক 
(স্পর্শনূভূতি সৃষ্টি করিবার যন্ব), বেদনা উত্তেজক প্রভৃতি বিভিন্ন পাঁরচালত 


করা বায়। 
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সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন সৃষ্ট টু 

মনে করা যাক্‌ একটি ঘণ্টা ধবাঁন দ্বারা লালার সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন সৃষ্ট 
কাঁরতে হইবে। প্রথমে ঘণ্টাটি বাজান হইল; ১৫ বা ৩০ সেকেণ্ড যাবৎ ঘণ্টা 
বাজতে থাকা কালেই ঘণ্টাপ্রসৃত উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে একাট অপ্রাতবন্ধ 
উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইল- অর্থাৎ রবারের গোলক চাপপিয়া কুকুরের সম্মুখে 
একটি খাদ্যপান্র রাখা হইল; অতঃপর ঘণ্টাধ্বান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য- 
পান্রাটও সরাইয়া লওয়া হইল। 

খাদ্য ভক্ষণের সময় কুকুরের প্রচুর লালা ক্ষরণ হইবে। . এই পরীক্ষা 
বহুবার চালাইবার পর কুকুরাটর সম্মুখে খাদ্য রাখবার পূর্বেই শুধ ঘণ্টা- 
ধ্বনিতেই লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। 

এইভাবে বারবার ভক্ষণের সাহত ঘণ্টাধ্বানপ্রসৃত উত্তেজনার সংযোগে শেষ- 
পর্যন্ত ঘণ্টাধবানই খাদ্য সঙ্কেতে বা সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তনে পাঁরণত হয়। 
এখন শুধ ঘণ্টাধ্বনিতেই লালা ক্ষরণ হইবে। 

সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে ইহার সাঁহত অপ্রাতবন্ধ 
উত্তেজনা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে খাদ্যপাত্র মারফত উত্তেজনা বোগ কাঁরতে হয়! 
এইরূপ না করলে সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন ক্রিয়া দূর্বল হইয়া পাঁড়বে এবং শেষ 


দূ 


পর্যন্ত সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবে। 


গ্রঃমাস্তিম্কের কর্টেকে প্রাতিবন্ধক যোগাযোগ (conditioned 99900121109) 

হবার উপর খাদ্য রাখলে স্বাদ-ধারকগযাল উত্তেজিত হয়। ইহার ফলে 
উদ্ভূত তাড়নাগ্যীল স্বাদ-ল্লায়ুর অন্তম্খী তন্তু বাহিয়া সযন্নাশীর্ধকের জালা 
কেন্দ্রে পরিচালিত হয় এবং সেখানে একাঁট উত্তোজত অঞ্চল সৃষ্টি করে; 
সষন্নাশীর্ষক হইতে এই উত্তেজনা বাহিম্খী প্লায়ূতত্ু বাহিয়া লালা গ্রাণ্থতে 
চাঁলয়া আসে। অর্থাৎ লালার প্রাঁতবর্তন-চক্র সুযুন্নাশীর্ধকের মধ্য দিয়া 
চলাচল করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্‌রুমাস্তিচ্কের কটেক্সিস্ছিত স্বাদ-কেন্দ্রেও তাড়না 
পেশছায় এবং সেখানেও সুষম্নাশীর্ষকের মত একটি উত্তেজিত অঞ্চল সৃষ্টি 
হইয়া থাকে (১৩৮-ক নং চিন্র)। অবশ্য লালার প্রাতবর্তন এবং অন্যান্য 


অপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তনের জন্য গূরুমান্তন্কের কর্টেক্সের অংশ গ্রহণ কোন 
প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। 


সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন সৃষ্টির জন্য অন্য কোন নূতন উত্তেজনা_ যেমন 
বৈদ্যাতক বাল্বের আলো ব্যবহার করা যাইতে পারে (১৩৮-খ নং চিন্র)। এই 
উত্তেজনাও কর্টেক্সে এবং মাস্তিচ্কের নিম্নতর অংশে ‘উত্তেজিত এলাকা সন্টি 
কাঁরবে। আলোকের উত্তেজনায় একটি “উজ্জ্বল” (দৃষ্টি আকর্ষক) প্রাতবর্তন 
সৃষ্টি হইতে পারে, কুকুরটি বৈদন্যাতিক বাজ্বের দিকে মস্তক ঘুরাইয়া কান খাড়া 
কাঁরয়া সচেতন হইয়া উঠিবে। ইহা একাঁট অপ্রাতবন্ধ প্রীতবর্তন_ইহার চক্র 


কটেক্সের || 

জের দখা উত্তেজনার সহিত খাদ্যপ্রসূত অপ্রতিবন্ধ প্রাতবর্তন 
যুদ্ধ হইলে কর্টেক্সে দুইটি উত্তোজত এলাকা সৃষ্ট হয়; প্রথমটি উৎপত্তি হয় 
কাতর দষ্টকেন্দে এবং দ্বিতাঁয়াট ঠিক তাহার পর স্বাদকেন্দ্ে: ফলে উভয়ের 
মধ্যে যোগাযোগ গাঁড়য়া ওঠে । এই দুইটি কেন্দ্ৰ একত্রে যত দ্রুত উত্তোজত হইবে 
উহাদের মধ্যে সংযোগ এত হইবে যে আলোকপ্রসূত প্রথম কেন্দ্রে 
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উত্তেজনা দ্বিতীয় কেন্দ্রে ছড়াইরা পড়ে৷ 
ফলে, খাদ্য না দিয়াও শুধু আলোকরে 
উত্তেজনাতেই লালা ক্ষরণ হইতে থাকে। 

এই ধরণের সপ্রাতিবন্ধ প্রাতির্তন-চক্ত 
কর্টেক্সের দুইটি অণ্চল দিয়া চলাচল 
করে; প্রথমে দ্যান্ট-কেন্দ্রের একটি 
নি্দল্ট অংশে উত্তোজত এলাকা সৃষ্টি 
হয় এবং পরে উভয় অংশের সংযোগের 
অনুরুপ নিদিল্ট অংশে প্রবাহিত হয়; 
সেখান হইতে উত্তেজনা-প্রবাহ সুষ্ন্না- 


মধ্যে সংযোগ গড়িয়া 
প্রথম এলাকার উত্তেজনা দ্বিতীয় 
এলাকাকেও সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত 
করে। এই ধরণের সংযোগকে প্রাতবর্তক 
সংযোগ বলা হয়। 


সপ্রাতিবন্ধ ও অপ্রাতিবন্ধ প্রাতবতঁনের 
তুলনা £ 


Z 
এক জাতির সমস্ত জন্তুদের মধ্যেই সম MAN 
ইহাকে নাঁদর্ট 


র 'নাদর্ট 
ও স্থায়ী চক্র থাকে; এই চক্র মস্তিষ্কের ১৩৮নং চিত্র_অপ্রতিবন্ধ ও সপ্রাতবন্ধ 


৩ 

মধ্য দিয়া চলাচল করে। __১। লালার অপ্রতিবন্ধ প্রাতবর্তন; ২। 
অপ্রাতবন্ধপ্রাতবর্তনের িপরীতভাবে কেন্দ্রে উত্তোজত ডে) জে দশো 
ত্তে ); ৩। প্রাত 
সপ্রাতবন্ধ প্রতিবর্তন জাবদেহের জীব- বন্ধ প্রবিতন সৃষ্টি; নি উত্তেজিত 
দ্দশায় অর্জিত হয়; বিশেষ বিশেষ সপ্রাতবন্প্রাতিবরতনের দ্বারা শান্তশালা 
অবস্থাধীনে এবং কোন একটি অপ্রাতিবন্ধ হওয়া কেটেক্সে এক সঙ্গে দুইটি 
প্রতিবর্তনের সহযোগিতায় বারবার শান্ত- উত্তোজত এলাকা সৃষ্টি হয়); ৪। সপ্রাত- 
নুতন সপ্রতিবন্ধ প্রাতিবর্তন  সংষ্টি বর্তনের পতন) ৫। সপ্াতবধ প্রা- 
শালী হইয়া ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। উত্তেজিত নধর কর বণকেল 

কাঁরতে হইলে সংশ্লষ্ট স্লায়্‌-কেন্দ্রটর এলাকায় নিরোধের আবিভ্ব। 
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উত্তেজনা-প্রবণতা যথেষ্ট উচ্চ মান্রার হওয়া প্রয়োজন এবং বাহিরের কোন 
উত্তেজনা দ্বারা ব্যাঘাত ঘাঁটতে দেওয়া চাঁলবে না। 

সমষ্ট সপ্রাতবন্ধ প্রাতির্তনকে মাঝে মাঝে শন্তিশালী কাঁরতে পারলে ইহা 
বহুকাল পর্যন্ত অটুট থাকে। পুনঃবলীয়ান না কাঁরলে ইহা 'স্তীমত হইয়া যায়। 
সৃঠরাং সপ্রতিবন্ধ প্রাতবর্তন অর্জিত এবং অস্থায়ী; জাবাটির পারিপাশ্বক 
অবস্থার উপর ইহার উৎপত্তি নির্ভর করে। সূতরাং 'বাঁভন্ন ধরণের সপ্রীতবন্ধ 
প্রাতবর্তন শুধু যে একই জাতির শবাঁভন্ন জীবের দেহে সৃষ্ট করা যায় তাহা নয়. 
একই জণীবে বাভন্ন সময়েও ইহার উৎপাঁত্ত হইতে পারে। 'নাঁদর্টি ধরণের 
এ্রাতবর্তনের সাহত ইহার পার্থক্য বোঝার জন্য এইগনীলকে ব্যান্তগত প্রীতবর্তন 
বলা যাইতে পারে। 

প্রাতটি নূতন সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তনের জন্য নূতন প্রীতবতান-চকের প্রয়োজন 
এবং এইগল সর্বদাই মাস্তচ্কের উচ্চতর অংশের মধ্য দিয়া চলাচল করবে 
(কুকুরের ক্ষেত্রে গ্‌র্মাস্তদ্কের কটেকস)। 


'সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তনের তাৎপর্যঃ টে K 
প্রত্যেক জীবই তাহার জাবন্দশায় বাভিন্ন ধরণের অসংখ্য উত্তেজনার সম্মুখ ন 


হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকগ্যাল উত্তেজনা বাঁহ্জগিতের 'বাঁভন্ন ঘটমান বিষয়ের 
হয়ে রিপত বা প্রাতবা্ত হইয়া যায়; জাবদেহের নিকট এই সচ্কেতগনাল 
রবও < 


নূতন প্রাতবর্তনের আবির্ভাব হয় । উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য ও তরোধপ্রসূত 
J | এই কুকুরাট 


ভশবনের অবস্থাননসারে নূতন কতকগ্রাল প্রাতিবর্তন সং্ট 
জীবনের অবস্থা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। স্নায়ূতন্ত সবসময়ই বাহিরের 


পাঁরবেশের পারবর্তন অনুসারে প্রাতীক্িয়া সৃষ্টি করে__অপ্রাতবন্ধ 


প্রশ্নঃ 

ই পতকে বাতি উদাহরণ ছাড় অপর পরতন্তলের নন কাল? 
ন দাও। 

১১ ধ প্রাতবত নের কয়েকাঁট উদাহরণ দাও এবং যে-সকল 


অনল তনত নের ভাতে, এইডাল সি হলতে অহা বানা নন! 


২৩৫ 


181 গুরুমাভিক্কের কেক্সের উত্তেজনা, 
ও নিৰোধ প্রক্রিয়া 


সপ্রতিবন্ধ প্রতিবতনের নিরোধ (inhibition) £ 

গরবমাভ্তচ্কের কটোজে এবং লায়ুতন্বের অন্যান্য অংশেও উত্তেজনা ৩। 
নিরোধ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিরন্তর পারস্পারক যোগাযোগ চালতেছে। কর্ঢেক্সের" 
[এক অংশে প্রচণ্ড উত্তেজিত এলাকার আবির্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে এক 
বিপরীত অবস্থা-অর্থাৎ করটেঝ্সের অপর অংশে নিরোধক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। 
একটি সপরাতবন্ প্রতিবতন ক্রিয়া (বৈদিক বাল্বের আলোকপ্রসত) হাবে। 
একার সমর অকস্মাৎ কোন উচ্চ শব্দ শুনলে সপ্রতিবন্ধ 1 
হইয়া যাইবে। শব্দটি টেনের শ্রবণকেন্দরে এক শাকতিশালী উত্তেজিত এর 


ভ সকার যে বৈদয়োতিক বাল্বের আলো লালা ক্ষরণ করাইত, এস ভর 
কোন প্রাতীক্রিয়াই ঘটাইবে না (১৩৮- নং চিত্র)। 


বাহরের উত্তেজনাপ্রসূত এবং বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয় নাই এই ধরণের: 
নিরোধকে প্যাভুলভ্‌ নাম দিয়াছেন অপ্রতিবন্ধ' নিরোধ (unconditioned. 
inhibition) । 

সপ্রতিবন্ধ নিরোধ 


অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরোধ-প্রক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয় না-কতকগুি বিশেষ’ 


ক বং তাহার পর লালা ক্ষরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে। 
মনে হইতে পারে যে অদৃশ্য তবত পরাদনও আর দেখা যাইবে 
না; প্রকৃতপক্ষে পরাদিন উহা ্ 


রাধ সৃ ় রাধ প্রাতবর্তনকে দুর্বল অথবা" 
সম্পূর্ণ অদৃশ্য করিয়া দেয়। রএ বিশেষ অংশের নির-দ্ধ ন 
থাকিবে, ততক্ষণ প্রতিবর্তনের পঢুনরাবিভণব হইবে | ০৮: 


বনা। 


দিয়া লালার সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন সৃষ্ট কারলে কর্টেক্সের সংাশ্লিল্ট অংশো 
উত্তেজনা উদ্ভূত হইবে এবং এঁ উত্তেজনা কর্টেক্সের খাদ্য-কেন্দ্রে পারবাহিত হইবে ৷ 
মনে করা যাক, এবারে “স্পর্শক” (চর্ম উত্তেজিত করার একাঁট ক্ষুদ্র যন্ত্র) দ্বারা 
কুকুরের দাঁক্ষণ উরুর পাঁরবর্তে বাম থাবা, দেহকাণ্ড, অথবা দেহের অন্য যে কোন, 
অংশের চর্মে প্রয়োগ করা হইল। এরুপ অবস্থাতেও চর্মের নূতন কোন অংশের 
উত্তেজনা কোন অপ্রাতবন্ প্রাতবর্তন দ্বারা নব-বলে বলীয়ান করা না হইলেও 
স্পর্ণকের আঁচড় সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন সৃষ্টি কারবে। 

এইরূপ হওয়ার কারণ হইল এই যে উত্তেজনা কর্টেক্সের কোন একটি নাঁদণ্টি 
অংশে পেনছাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যায় না, পরস্তু সান্নাহত অন্যান্য অংশে 
ছড়াইয়া পড়ে বা বিকীর্ণ হয়। সুতরাং কোন সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন সৃষ্ট করার 
সময় দক্ষিণ উরুর চর্মের উত্তেজনায় করটেক্সের সবাশন্ট উত্তোজত অংশ শব্ধ 
খাদ্যকেন্দ্রকেই উত্তোজত করে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহার চতুস্পার্থস্থ অংশেও-যেখানে 
চর্মের অন্যান্য অংশের সাঁহত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র আছে, সেখানেও উত্তেজনা ছড়াইয়া র 


অবশ্য উত্তেজনার বস্তার ক্রমশ হাস পায় এবং ইহা সীমাবদ্ধ একটি অংশে 
কেন্দ্রীভূত হয়। কুকুরাটর চর্মের বিভিন্ন অংশে কয়েকবার 'স্পর্শকা' প্রয়োগ 


কিন্তু চর্মের অন্যান্য সং উত্তেজনা দানের সময় কোন খাদ্য দেওয়া চাঁলবে না। 
এই রক্ষায় লালার ক্ষরণ কিছুক্ষণ পরে-অর্থাৎ দাঁক্ষণ উরতে আঁচড় দলে 
তবেই শুর হইবে। চর্সের অন্যান্য অংশ উত্তোজত কাঁরলে কর্টেক্সের সংশিষ্ট 
অংশে সপ্রাতবন্ধ নিরোধ সৃষ্টি হইবে এবং কোন প্রাতবর্তন পাওয়া যাইবে না। 
এইভাবে গ্রমী্তক্কের কর্টেক্সে একই ধরণের উত্তেজনার মধ্যে তারত্শা 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একা উত্তেজনা সপ্রাতবন্ প্রীতবর্তন সৃষ্টি 
করে এবং অপর কোন উত্তেজনা নিরোধ সৃষ্টি করে। একই প্রকার সঙ্কেতের মধ্যে 
এই তারতম্য যথেষ্ট উচ্চ মাত্রার উৎকর্ষ লাভ কাঁরতে পারে। একাঁটি শব্দকারী 
মেট্রোনোমের (সময় গোনার যন্ত্র) সাহায্যে কুকুরের স্লায়তন্লে এই তারতম্য 
অনূধাবন করা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রে এত সুক্ষ তারতম্য ধরা সহজ নয়! 


উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সংযোগ সাধন ঃ 
এই তারতম্য অর্থাৎ উত্তেজনার িশ্লেবণ, প্রথমে বোধ-যন্ত্রসমূহে শহর হয়, 
কারণ বাভন্ন উত্তেজনা (আলোক, শব্দ ইত্যাদি) বিভিন্ন ধারকের উপর কাজ 
করে। তাহা ছাড়াও প্রাতাটি বোধহল্তে আরও সক্র বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ. শ্রাতি-্লার়র ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত বা সাত্র (nerve endings) 
শব্দের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম (91607) দ্বারা উত্তেজিত ডা তি 
নব 1ভ র সুক্ষ্ম তারত ধরার আজ ত য়া থাকে! 
শব্দের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সং টি 


২৩ 


বোধযন্ত্রে উদ্ভূত এবং কটেক্সে সমাপ্ত উত্তেজনার বিশ্লেষণ একটি এক্যবদ্ধ 
প্রারুয়া। এইজন্যই প্যাভলভ্‌ ধারক, ধারক হইতে কটেক্স পর্যন্ত অন্তম্খো 
প্নায়ূপথ এবং কর্টেক্সের সবীশ্রন্ট অংশকে সম্মিলতভাবে বিশ্লেষক আখ্যা 
'দিয়াছেন। 


বোধন্্রগ্যাল বিশ্লেষকের বাহস্ছ বা প্রান্তীয় মুখ, এবং গুরুমান্তন্কের কটেক্স 
আভ্যন্তারক বা কেন্দ্রীয় মুখ । 

কর্টেক্সে শুধ একই প্রকার উত্তেজনার তারতম্য (বিশ্লেষণ) হয় না-_সমন্বয় 
সাধনও (5ynthesis) হইয়া থাকে । উত্তেজনা ও নিরোধ পাঁরব্যাপ্ত বা ?বকীর্ণ 
হওয়ার ক্ষমতার উপর সমন্বয় সাধন (5ynthesi5) নির্ভর করে। একটি 
উদাহরণ বিচার করা যাক। একটি কুকুরের প্রাতরোধক প্রাতবর্তন- যেমন, থাবা 
উঠান-সান্ট করা হইল। অপ্রাতবন্ধ উত্তেজনা হিসাবে গ্রহণ করা হইল 
বৈদ্যুতিক তরক্গপ্রসৃত বেদনাদায়ক উত্তেজনা, এবং সপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা হইল 
একাঁট ক্ষুদ্র ঘণ্টার ধ্বান। এখন একটি নিম্নস্বরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইলেও 
প্রথমে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইবে-_কুকুরাটি তাহার থাবা উঠাইবে। এক্ষেত্রে 


তাড়নাসম*হের সংযোগ ও পারস্পারক সম্পর্কই উত্তেজনার তারতম্য বা বিশ্লেষণ 
“এবং সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে। 

উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনের অত্যাবশ্যকীয় তাংপর্য অত্যন্ত 
পারিজ্কার। ইহারা জীবকে তাহাদের জাঁবন ধারণের অবস্থার সাঁহত মানাইয়া 
লইবার এবং বিভিন্ন উত্তেজনায় সঠিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার য় 


য। শুধু সমন্বয় সাধন এবং তাহার সঙ্গে 
উত্তেজনা গলির সক্ষম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কোন জন্তু আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা 


বুঝিতে পারে, শিকার খ্মাজয়া পায় এবং যথা সময়ে সঠিক অবস্থা অনুসারে 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কারতে পারে। 


উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার বিদ্ততিঃ 


সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তন সম্পর্কে বহু বংসরের গবেষণা ও অনূশশলন দ্বারা 
প্যাভলভ্‌ ও তাঁহার সহকমাঁরা কেক উত্তেজনা ও “রোধ প্রক্রিয়ার সণ্টালন 
রণ করার সুযোগ পান। দেহের 
সন্ত অংশ হইতে অসংখ্য তাড়না নিরন্তর কর্টেঝ্সের কোষসমূহে প্রবাহিত 
হইতেছে। এই সমস্ত তাড়নাপ্রসত উত্তোজত ও রুদ্ধ এলাকাগলর একটিও 
নাকষিয় থাকে না: ইহারা কোর্সের অন্যান্য অংশেও শবকীর্ণ বা “বিস্তৃত হয়। 
উত্তেজনা ও নিরোধের এই বিকীরণ প্রক্রিয়া স্লাযতন্দের কার্যকলাপের অন্য তম 
মূল নীতি। 


অপর একটি মূল নীতি হইল উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার পারস্পারিক 
আবেশ (induction) অর্থাৎ বিপরীত অবস্থার আবেশ। অর্থাৎ. কেকের 
এক অংশে উত্তেজত এলাকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অপর অংশের 'নরুদ্ধ 
অবস্থা ঘটিয়া থাকে। নিনর্দ্ধ অবস্থা উত্তেজনাকে র সর্বাংশে পাঁরব্যাপ্ত 
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হইতে না দিয়া ইহার উৎপত্তি স্থলে পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইতে বাধ্য করে। এই 
খানেই উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ: 
নিরোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। 

এইভাবে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া অহরহ পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল. 
অবস্থার থাকে । ফলে, গূরুমান্তষ্কের কটেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার, 
এক আঁত জাঁটল পারস্পাঁরক সম্পকর্যান্ত, অথবা প্যাভূলভের ভাষায় এক 
কারুকার্ধখাঁচিত গঠন সৃষ্টি হয়। . এই কারুকার্য নিরন্তর গতিশীল--উত্তোজত 
ও ‘রুদ্ধ অণ্চলগ্ঁল পরস্পরের স্থলাধিকার কাঁরয়া কর্টেক্সের বাভন্ন অং 
কখনও আবির্ভূত কখনও বা অদশ্য হইতে 


প্যাভ্লভের সপ্রতিবন্ধ প্রাতবর্তন তত্ত্বের গ্রযত্ব ৪ 

সপ্রতিবন্ধ গ্রাতবর্তন সম্পর্কে প্যাভূলভের বৈজ্ঞানিক তত্ব শারীর-বৃত্তের 
এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি কািয়াছে_ উচ্চন্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের বস্তুবাদী 
অনুশীলনের পথ উন্মন্ত কাঁরয়া দিয়াছে। 

প্যাভূলভ্‌ প্রমাণ করেন যে উচ্চতর দ্লারাবক ক্রিয়ার যন্ত্র হিসাবে গুরমমাস্তচ্কের 
কটেক্সের কার্যকলাপ দেহের অন্যান্য অংশের মত বিশদ ও গভীরভাবেই অনুশনীলন 
করা যায়। প্যাভূলভের নেতৃত্বে সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেন যে 
পশু ও মানুষের উচ্চন্তরের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ উত্তেজনা ও [নিরোধ প্রক্রিয়ার' 
উপর প্রতিষ্ঠিত; দ্নায়তন্বের অন্যান্য অংশের এই একই বোশষ্ট্য। বহু বৎসর 
যাবৎ এই প্রক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা তাঁহারা জীবজন্তুর ব্যবহার সম্পাঁকতি 
নয়মগ্যাল নির্ধারণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ করেন যে জীবদেহ 
পারে। ইহাই সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন সম্পর্কে প্যাভূলভের বৈজ্ঞানিক তত্বের 
বিরাট জৈবিক গর্ত্ব। 

অস্বাভাবক উত্তেজনা প্রয়োগ কাঁরয়া এবং এক বিশেষ ধরণের 
সম্মিলিত শাল্তযন্ত সপ্রাতিবন্ধ-উত্তেজনা ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পকর্যান্ত 
শ্তি-অযন্ত-সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ দারা প্যাভূলভ কুকুরের কর্টেক্সে এমন এক 
ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করেন যাহা মানুষের কোন কোন ঘ্লায়াবক ও 
(মনস্তাত্বিক) ব্যাধির সমতুল্য। ইহার ফলে প্যাভুলভ্‌ এই ধরণের ব্যাধিতে 
কটেক্সের শারীর-বৃত্তিক প্রক্রিরা ব্যাখ্যা করার এবং চাকৎসা পদ্ধতি "স্থির করার 
সুযোগ পান। উচ্চস্তরের দ্বায়াবক ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে প্যাভূলভীয় তত্ব 
[বিষয়টিকে সহজ ও পারিস্কারভাবে বুঝিতে সাহায্য করে; নিদ্রা, কৃত্রিম নিদ্রা এবং 
কয়েক ধরণের মানসিক ব্যাধির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে; এবং এইভাবে “আত্মার 
আঁবনশ্বরতা”, “ঈশ্বরবাদ”, “ভাবষ্যতবাণীপূর্ণ” স্বপ্ন, তথাকাঁথত “ভূতে পাওয়া” 
লোক বা “অলোঁকিক”-চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় ধর্মীয় উপকথা খণ্ডন 


করেন। 


প্রশ্নঃ 
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তনের নিরোধ সম্পর্কে করেকটি' 
উদাহরণ দাও। 
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9৫. মানুষের উচ্চতৰ আয়াবিক ক্রিয়া-কলাপের 


বৈশিষ্ট্যপমূহ 
আনূঘ ও পশুর মধ্যে মৌলক পার্থক্যঃ 
মানব জীবনের মুল ভীতি শ্রম_ উৎপাদন ও যন্দ্রপাঁতর ব্যবহারের সাঁহত 


সধাশ্লষ্ট শ্রম। শ্রমই মানুষকে সৃষ্টি কারয়াছে। শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জীবজন্তু 
হইতে স্বতন্ত্র মানুষের মৌলক বৈশিল্ট্যগ্লির সৃষ্ট ও উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে। 
সাম্মালত ও এক্যবদ্ধভাবে শ্রমশীল কার্যকলাপের ফলে সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণের 
উৎপত্তি ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। শ্রম ও সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণের সাহত ঘাঁনষ্ঠ 
'সল্পক্যনন্ত হইয়াই বিকশিত হইয়াছে অপূর্ব মানব-মাস্ত্ক-আবিভশব হইয়াছে 
গুরমান্তজ্কের কটেক্সে নূতন নূতন স্তর, এবং অন্যান্য অংশের কার্যকলাপও 
পারবর্তিত হইয়াছে। 

এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন, “প্রথমে শ্রম, এবং পরে শ্রমের সহিত সস্পষ্ট বাক্য 
উচ্চারণ_এই দুইটি সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ উত্তেজনার প্রভাবেই বানরের মস্তিষ্ক 
ক্রমে ক্রমে মানব মাস্তিচ্কে রূপান্তীরত হইল......”। ফলে মানুষ অবশিষ্ট জব 
জগতের তুলনায় বিকাশের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইল। মানুষের মানসিক অবস্থা 
অর্থাৎ অনুভুত, চিন্তা, আবেগ, কামনা ইত্যাদি পশুদের তুলনায় অপাঁরমেয় 
উন্নত। মানুষের একান্ত বৈশিষ্ট্য মানীসক অবস্থার এই উচ্চতর পর্যায়ের 
1বকাশকেই চেতনা বলা হয়। 


ডোর উর গলদের চেনার 
কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা বা উদ্দেশ্যপূর্ণতাই মানুষের সচেতন 
কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য মানয় প্রথমে [নিজের সন্মুখে একটি উদ্দেশ্য স্থাপন 


মা্ক্সের এই উীন্ততেই মানুষের চেতনা ও পশুর মানাঁসক অবস্থার মধ্যে 
পা্থক্যাট সং্পষ্ট্রুপে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ এবং পশু উভয়ের মানসক 
প্রক্রিয়াতেই বাঁহা্বিশ্বের ঘটনাবলণর প্রতিফলন হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ তাহার 


“পশনরা বাহজগতকে শদধ্য ব্যবহার করে এবং শব নিজেদের উপাস্থাতর দ্বারা 
সেই জগতে পাঁরবর্তন আনয়ন করে; তু মানুষ জগতকে পাঁরবার্তত করার সময় 
ইহাকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনে বাধ্য করে এবং ইহার উপর আধিপত্য করে।” 
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উচ্চস্তরের পশুদের প্রাথমিক ও আদিম চিন্তাশা্ত আছে, এ সম্পর্কে কোন 
সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষের চিত্তাশন্তি শুধু দৃশ্যমান ঘটনাকেই সাধারণ নিয়মভুন্ত 
-করে না, পর্তু প্রত্যক্ষভাবে অ-দ্ট অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং 
ঘটনার গাঁত, পূর্বাহ্নে বুঝতে পারে। উৎপাদন এবং প্রথমে অতি সরল ও পরে 
ক্রমবর্ধমান জটিল শ্রমের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষের সচেতন চিন্তাশন্তির 
“বিকাশ হয়। 


‘চেতনা একট সমাজ-সপ্রতিবন্ধ ঘটনাঃ 

মানুষের এীতহাসিক বিবর্তনে শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাঁড়য়া ওঠা চেতনা 
খাদ্য, বস্ত্র ও জাীবনধারণের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের পদ্ধাতর উপর-_ অর্থাৎ 
শ্রমের উপকরণ ও অভিজ্ঞতার উপর এবং শ্রসপ্রক্রিয়ার সময় মানুষে মানুষে যে 
-সম্পক্ক গড়িয়া ওঠে তাহার উপর নির্ভরশীল ছিল। মানব 'সমাজের শ্রম- 
প্রক্রিয়াই রাষ্ট্রের রুপ .নির্ধারণ করিয়াছে এবং মানুষের প্রয়োজন, সাংস্কৃতিক 
জীবন ও ধারণার উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। জে. ভি. স্তালিন বাঁলয়াছেন, 
"জনসাধারণের চিন্তাধারা তাহাদের জীবনধারণ পদ্ধতিরই অন্রূপ।” ইহার 
অর্থ, চেতনা সমাজের ইতিহাস সূন্ট। 


‘চেতনা ও মন্তিজ্কঃ 
চেতনাকে মাপ্তচ্কের ক্রিয়াকলাপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসন্তব। মাস্তচ্কের 
ক্রিয়া ব্যাতরেকে কোন মানসিক প্রক্রিয়াই চালতে পারেনা। অতাতে মনে করা 
77588572555 
কিন্তু বর্তমানে প্রমাণ হইয়াছে যে চেতনা গুরমাস্তিচ্কের সমগ্র 
বদ ২১৬৯ 
. কুকুর বা অন্য যে-কোন জন্তুর তুলনায় মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের 
জটিলতা অপাঁরমেয়। কিন্তু লিন (19900020251), ইভানভ- 
স্মোলেন্‌স্কী (5Smolensky) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে 
'মানুষ ও উচ্চস্তরের পশুদের গরমাপ্তম্কের কটেক্সের ক্রিয়াকলাপে পার্থক্যের 
সঙ্গে সঙ্গে বহন মিলও আছে। সেইজন্যই সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবত্ন সম্পর্কে 
প্যাভলভের গবেষণা মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাঝতে যথেষ্ট 


‘সাহায্য করিয়াছে। 


প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্কেত সম্পকে প্যাভূলভের গবেষণা ঃ 

পশবদের মত মান উচ্চতর ম্যাক বরিয়াকলাপ্রে ভাব সপরতিব্ধ 
যোগাযোগগুলি কটেক্সেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। “জীবজগতে এবং আমাদের 
"মধ্যেও অস্থায়ী স্লায়াবক যোগাযোগই সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন শারার-বৃত্তিক 
'ঘটনা” (্যোভুলভ্‌)। 

J তা পরী হইতেই সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন দেখা যাইতে পারে। 
ইহার ঠোঁটাট আলতোভাবে স্পর্শ করিলেই স্তন্যপানানুরূপ বা চোষণের সঞ্টালন 
হইবে। ইহা একটি অপ্রাঁতবন্ধ প্রাতবর্তন। কিন্তু শিশুটিকে বারবার বোতল 
“দিয়া (feeding bottle) দুধ খাওয়াইলে সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন সৃষ্টি হইবে_ 
শুধ বোতল দেখাইলেই ওণ্ঠের চোষণ সণ্ডালন শুরু হইবে। প্যাভ্লভের 
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মতে “আমাদের ও সকল জীবের পক্ষে প্রযোজ্য_ ইহাই বাস্তবের প্রথম সঙ্কেত” ॥ 
অবশ্য মানুষের উচ্চতর স্নায়াবক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে ইহার গর্ব গৌণ। 


মানুষের গুরুমান্তচ্কের কর্টেক্সে সপ্রাতবন্ধ যোগাযোগ সংাষ্টতে বাক্যের 
শবশেষ ভূমিকা আছে। প্যাভুলভ্‌ বাঁলরাছেন, “প্রথম সঙ্কেতের সঙ্কেত হসাবে 


বাক্য-_যাহা আমাদের একান্ত বৌশল্টয, বাস্তবের 'দ্বিতীর সঙ্কেত সৃষ্ট 
কাঁরয়াছে।” প্যাভূলভের মতে মানুষের কর্টেক্সে সপ্রীতবন্ধ যোগাযোগগনীল, 
প্রধানত বাক্যোচ্চারণের উত্তেজনা হইতেই সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্র বাক্য বা শব্দগুাল, 
বাক্যোচ্চারণের প্রধান অংশ নয়_ প্রধান অংশ হইল নিদিষ্ট অর্থবোধক বাক্যের, 
সম্াম্ট। অর্থাৎ বাক্যের অর্থোপলান্ধর ফলেই যোগাযোগ সৃষ্ট হইয়া থাকে। 

ইভানভ্‌ স্মোলেনস্কী প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্কেত এত 
ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্কযুন্ত যে আমরা উহাদের এঁক্যের কথা বাঁলতে পারি। সত্য সত্যই.. 
শবাভন বস্তু ও ঘটনা হইতে যে প্রত্যক্ষ ধারণা সৃষ্টি হয়, সেগ্রীল শুধু সধাশ্লজ্ট 
বাক্যের সাঁহত সম্পকর্যান্ত নয়, যে-উপলন্দি প্রত্যক্ষ ধারণাকে সম্ভব কাঁরয়া তোলে. 
তাহারও সাঁহত সম্পকর্য্তু। 

পৃথক পৃথক শব্দ বা বাক্য নয়._দ্বিতীয় সঙ্কেত পদ্ধাত, অর্থাৎ সমগ্র 
বাক্যসমাম্টই মানুষের চিন্তার ভীত্ত। “মানুষের মনে যে-কোন সময় যে-কোন 
 ঠন্তারই উদয় হোক না কেন, ভাষার কাঠামোর 1ভীত্ততে, ভাষাগত পদ ও কথন, 
ধারার ভাঁত্ততেই সে-চিন্তার উদয় হইয়া থাকে।” (স্তাঁলন)। 


উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় ৪ 

মানুষের বোধযন্তরগ্লির উৎকর্ষতা পশুদের তুলনায় কম হইলেও উত্তেজনার' 
বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধন অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও প্রগাঢ়। 

এঙ্গেল্‌স্‌ বালয়াছেন, “ঈগলপাখী মানুষ অপেক্ষা ঢের বেশ দুর পর্যন্ত 
দেখিতে পায়; কিন্তু মানুষের চক্ষু কোন বস্তুতে ঈগল অপেক্ষা অনেক দিক বেশী 
দেখিতে পার”"। মানুষের তুলনায় কুকুরের শ্রবণানুভূতি অনেক বেশন তাক্ষ] ;' 
কুকুর টু ভাগ স্বরের তারতম্য ধাঁরতে পারে, অথচ মানুষের কর্ণে তাহা প্রবেশই 
করেনা। কিন্তু মানুষের ভাষার অর্থ কুকুরের নিকট অবোধ্য কারণ, কুকুরের 
বাকৃউত্তেজনা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নাই। 

উত্তেজনার গভীর বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধনে মানুষের সহজাত ক্ষমতা তাহার 
মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়াকলাপের সাঁহত সংয্ক্ত; এবং মানুষের চেতনা 
তাহার গদরঃমাস্তন্কের কর্টেক্সের উন্নত বিকাশের সাঁহত সংশ্রল্ট ৷ 


৬1 জআাযুতত্ত্রের জান্্যাবিরি 
স্নায়তন্ন ও অবসাদ বোধ £ 
কোন লোকের কাজের ক্ষমতা এবং সজীবতা অথবা অবসাদবোধ স্ায়তন্বের 
অবস্থার উপর বহুল পাঁরমাণে নির্ভর করে। 
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মানুষ যখন শারীরিক বা মানসিক শ্রমে মগ্ন থাকে, তাহার গ্র্মস্তিক্কের 
কটেক্সে উত্তোজত এলাকার সৃষ্টি হয়। রে রক লে 
বিশেষ কাজের সাহত সম্পক্হীন, সেগল নিরুদ্ধ হইয়া যায়। 

কাজে যত বেশী উৎসাহ হইবে, কর্টেক্সের কোন কোন অংশের উত্তেজনা এবং 
অপর অংশগ্যাীলর নিরোধ তত বেশী হইবে। এইজন্যই কোন লোক কাজে 
গভীরভাবে মগ্ন থাকলে তাহার চারপাশে ঘটমান কোন কিছ লক্ষ্য করেনা, 
সেই ঘরে অন্য কাহারও উপস্থিত অথবা তাহারা ি বাঁলতেছে সে “সম্পকে” 
তাহার চেতনা থাকেনা। এরুপ ক্ষেত্রে লোকটি অনেক ভাল এবং অধিকতর 
মনোযোগ ও দ্রুততার সাঁহত কাজ কাঁরয়া থাকে। উৎসাহোদ্দীপক কাজ (শাঁড- 
শাল উত্তেজত এলাকার সাঁহত সবাশ্রন্ট) অবসাদ না করিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত 
করা যায়। 

কাজের ইচ্ছার গুরুত্ব অনেক। কোন লোক তাহার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ 
করিলে এবং দ্রুত ও ভালভাবে কারবার চেষ্টা কাঁরলে কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। 
যে লোক কাজে উৎসাহ দেখায় না, তাহাকে খারাপ কমাঁ বলার পিছনে কারণ আছে। 

প্যাভুলভ্‌ তাঁহার গবেষণায় প্রমাণ করিয়াছেন যে ক্ষীণ ও একঘেয়ে উত্তেজনা 
একদিকে জীবদেহকে কাজে উদাসীন করে, অপরাদকে কটেক্সে নির্দদ্ধ অবস্থা 
প্রসারে সাহায্য করে। নীরস, িরুৎসাহপূর্ণ যে কাজ তীর ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন 
হয় না, তাহাতেও এ একই পরিণাম হইয়া থাকে। ফলে, কর্টেক্সের উত্তেজনা- 
প্রবণতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ আসিয়া যায়; অবশ্য কাজে উৎসাহ জাগিলে এই 
অবসাদ কমিয়া আসে এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। 


অবসাদ ঃ 
পায়। কিন্তু ক্রমে দেহযন্্ ও কলাসমূহের রাসায়নিক উপাদানে পাঁরবর্তন আসে 
এবং পাঁরপাকপ্রসূত বিভিন্ন পদার্থ সণ্চিত হইতে থাকে। ফলে, স্বতন্ত্র দেহযন্ত- 
গযীলর এবং সমগ্র জীবদেহের কর্মক্ষমতা হাস পায়। দেহের এই অবস্থাকে 
অবসাদ বলা হয় শ্রান্তবোধের সাহত অবসাদের পার্থক্য আছে। অবশ্য 
অবসাদের অনিষ্টকর পাঁরণাঁত নাই এবং যথেষ্ট বিশ্রাম লওয়ার পর অবসাদপ্রসত 
পাঁরবর্তনগ্যাল সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। 

শ্রান্তবোধ, কাজের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস এবং কাজে [নিরুৎসাহ বোধ অবসাদ 
সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা; এ-সমন্তই ক্রমবর্ধমান নিরোধ প্রক্রিয়ার সহিত সধৃশ্র্ট। 
নির্দ্ধ অবস্থা যে অনুপাতে উত্তেজনাকে ছাড়াইয়া যাইবে, কাজও তত দুদ্কর 

|| 
হইবে  নভ বালয়াছেন যে অত্যাধিক অবসাদ ও ক্লান্তির বক্যদ্ধে জীবদেহকে 
সৃষ্টি হয়; অবসাদ শুরু হইবার বহু পুব হইতেই এই “গ্রহরারত নৈরাজ্যের 
বা নিরোধের” আবির্ভাব হইয়া থাকে। এরুপ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কাজ করিতে 
হইলে ইচ্ছাশ্তির দ্বারা কর্টেক্সের নৈরাজ্য সংক্রান্ত শ্রান্তিবোধ কাটাইয়া উত্তেজনা- 
প্রবণতা বৃদ্ধি করতে হইবে। ইহার জন্য আত্মসচেতনভাবে এবং অধ্যবসায়ের 


সাঁহত কাজ কারতে হইবে। 
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১৬ 


বিশ্রাম ৪ ধু 
অবসাদ যাহাতে অত্যাধক অবসাদে পাঁরণত হইয়া স্নায়়তন্্র এবং সমগ্র 
জনবদেহের পক্ষে অনিষ্টকর না হয় তাহার জন্য কাজের অন্তর্বতাঁ কালে ীবশ্রাম 
দেওয়া এবং এই এই ভাবে জীবদেহের শান্ত ও কর্মক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করা 
প্রয়োজন ৷ 
কাঁঠন ও দীঘস্থায়ী কাজ করার পর প্রায়ই কিছুক্ষণের জন্য শুইয়া পড়ার 


বা চুপ কাঁরয়া বাঁসরা থাকার অদম্য ইচ্ছা জাগে। 
গভীর অবসাদে সত্যই পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কত্ত আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
শনাক্কিয় বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রাম জীবদেহকে শান্ত অর্জনে সাহায্য 

, কাঁরবে এবং তাহার জন্য সাক্িয় হইতে হইবে। 


অনেক ক্ষেত্রে এক কাজ হইতে অন্য ধরণের কাজ গ্রহণ কাঁরলেই যথেষ্ট বিশ্রাম 
পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মানাঁসক শ্রমজনিত আয়াসের পর শারীরিক শ্রম 
কাঁরলে চমতকার বিশ্রাম হইয়া থাকে। অপরপক্ষে শারীরিক শ্রমজাঁনত অবসাদের 
পর বই পড়া, দাবা খেলা ইত্যাদিতে আনন্দ বোধ হয় এবং এইভাবে বিশ্রামও হয়। 

প্রত্যেক লোকেরই অবসর সময়ের একাঁট অংশ মুক্ত বাতাসে সক্রিয় বিশ্রামে 
যাপন করা উঁচত। প্রমোদ ভ্রমণ, বেড়ান, বরফে স্কোঁটং বা স্কী করা এবং 
অন্যান্য খেলাধূলা জীবদেহকে শীন্তশালী করে; স্বায়তন্বের বিশ্রামে এইগ্যাল 
অতুলনীয়। বিশেষত, প্রাতঃকালীন ব্যায়াম অতীব গুরুত্বপূর্ণ; প্রাতঃকালীন 
ব্যায়াম জীবদেহকে শান্তশালী করে, স্বাস্থ্য ও সজীবতা দান করে, এবং কর্মক্ষমতা 
বাড়াইয়া সারাদিনের জন্য কর্মঠ রাখে। নয়ীমতভাবে দৈনিক প্রাতঃকালশন 
ব্যায়াম সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ৷ 


ধনত্য-কম্মধারা (routine) £ 

দৈনন্দিন রাটন বা নিত্য-কর্মধারার অর্থ সারাদিনের অবশ্য-করণীয় কাজ- 
গুলির বিন্যাস। কাজ, বিশ্রাম, নিদ্রা, আহার, ভ্রমণ_এ-সমস্তেরই শনার্দষ্ট সময় 
থাকা প্রয়োজন। নিত্য-কর্মের নিয়ামত ধারা থাকলে সময় সম্পার্কত সপ্রীতবন্ধ 
প্রাতবর্তন অনায়াসেই সৃষ্টি হইতে পারে এবং জীবনযান্রাকে ছন্দোবদ্ধ কারবার 
সময় আসন্ন হইলে পাকস্থলীর রসক্ষরণ শুরূ হয়, ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং খাদ্য 
সহজে পাচিত হইয়া থাকে। 

অভ্যাসকৃত সময়ে মানুষ দ্রুত এবং সহজে কাজে মনোনিবেশ কাঁরতে পারে 
এবং কাজও স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয়। 

নিদিষ্ট সময়ে নিদ্রা যাওয়া ও শয্যাত্যাগের অভ্যাস কাঁরলে রাত্রে দ্রুত ঘুম 
আসিয়া যায় এবং প্রাতেও সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয়। 
ছন্দ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সপ্রাতবন্ধ যোগাযোগ গাঁড়য়া উঠবে; ইহাতে সমগ্র 
জণবদেহের ক্লিয়াকলাপে সুবিধা হয়। 

নিত্য-কর্মধারা বিন্যাসে প্রথমত পর্যায়ন্রীমক কাজ ও বিশ্রামের ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন; ইহার ফলে মান্তন্ক এবং সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপের 
সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা সৃষ্ট হইবে এবং অত্যাধক অবসাদের সম্ভাবনাও দুর হইবে। 
পাচনযন্দ্ের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে নার্দষ্ট বরাত দয়া আহার কাঁরলে পাচন 
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রা nl LE SOB 
হক যত্ব লওয়ার যথেষ্ট সময় রাখা ডাচত। পারশেষে নিত্য-ক্মধারার 
ননয়ামিত এবং যথোপযুন্ত নিদ্রার ব্যবস্থা রাখতে হইবে। 05 
নিদ্রা ও তাহার গর্ব ঃ 

পর্যায়ক্লাসক জাগরণ ও নিদ্রার মাধ্যমেই জীবনযাত্রার স্বাভাবিক প্রবাহকে 
বজায় রাখা সম্ভব। নিদ্রা জীবদেহের শাক্তকে পুনরুজ্জীবিত করে। স্থায়ী 
নিদ্ৰাহীনতা অনাহার অপেক্ষা স্বল্পতর সময়ে মৃত্যু ঘটাইতে পারে। কুকুরের 
উপর পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে দীর্ঘকাল ঘুমাইতে না দলে দ্ায়তন্তের, 
{শেষ কাঁরয়া কর্টেক্সের যথেষ্ট পারবর্তন হইয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত এই 
পাঁরবর্তন কোষগিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। 

কটেক্সের ক্রিরা-কলাপ অনুশীলন করিয়া প্যাভূলভ্‌ আভিমত দেন যে নিদ্রা 
এমন একটি নিরোধ যাহা সমগ্র কর্টেক্সে এবং মস্তিষ্কের নিম্নতর অংশসমহে 


_দত্তশুল বা পাকস্থলীর বেদনা ইত্যাদির ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা কক্স যথেষ্ট 
শান্তশালী উত্তোজত এলাকা সৃষ্টি হইলে এই নিরোধ বন্ধ হইয়া নিদ্রা নষ্ট 


খাকে। 
দাঁত মাজা, মুখহাত ধোয়া, বিছানা পাতা, কাপড়-জামা বোলা 
ইত্যাঁদ যে-সব অভ্যস্ত 'কাজ আমরা শয়নের পূর্বে করিয়া থাকৈ, সেগাল সপ্রাতবন্ধ 


উত্তেজনায় পাঁরণত হইয়া কটেক্সে নিরোধ বিস্তারে সাহায্য করে। দল 
একঘেয়ে এবং নিরুৎসাহী উত্তেজনাও এই প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে; চলন্ত ট্রেনের 
চাকার একটানা শব্দে অথবা নীরন বই পাঁড়তে পড়তে 'নিদ্রাল হওয়ার কারণ 
ইহা হইতেই বোঝা যাইবে। গান গাহয়া মা যখন শিশুকে ঘদম পাড়ান, 

তাড়নাস্রোত প্রবাহিত হয় এবং ফলে, আরও দ্র“্ত 


অত্যাঁধক আয়াস-সাধ্য কাজ, 


মাস্তিচ্কের অতি-অবসাদ হইলে বিপরীত ফল দেখা যায়! 
'ঘাঁত.অবসাদ এবং অত্যধিক উত্তেজনা প্রায়ই নিন্রাহীনতার কারণ হইয়া থাকে। 
নিরোধের বিস্তার সমগ্র নায়ৃতন্তের কার্যকলাপ হাস করে, পেশীর কর্ম" 
তৎপরতা ও পাঁরপাক ক্রিয়া কমাইয়া দেয়, এবং তাহার, ফলে খাত যত ও নি 
সংবহন যন্তুসমূহের কার্যকলাপে পরিবর্তন আনে_নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গাঁত 


হাস পায়। 


প্যাভূলভের ল্যাবরেটারতে একাঁট পরাক্ষামলেক গবেষণার সাহায্যে কর 
এই শব্দটির দ্বারা একটি কুকুরের লালা ক্ষরণ সম্পাকতিসপ্রাতবন্ প্াতর্তন 
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রা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ মারফৎ নব বলে-বলীয়ান 
888৮ দেখা গেল 
যে এই শব্দগ্ীল শুধ যে সপ্রাতিবন্ প্রাতবর্তন সৃষ্টি কাঁরতে ব্যর্থ হইল তাহা 
নয়, অপরপক্ষে ইহারা কর্টে্সে নিরোধ সৃষ্ট করল; এবং রোধ সযষ্টকারী 
সপ্রাতবন্ধ উত্তেজনা স্াম্টকারী “কর” শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির 
পুনরায় লালা ক্ষরণ শুরু হইল এবং নিদ্রাঙ্গ হইল। 
* নিদ্রাকালে মাস্তচ্কের যে-সব অংশ বাঁহজগতের সাহত সম্পর্ক বজায় রাখে 
প্যাভলভ্‌ তাহাদের নাম দিয়াছেন কর্টে'ক্সের প্রহরা-কেন্দ্র। এইগ্ীল জীবদেহের 
গুরত্বপূর্ণ উত্তেজনাসমুহের সাহত সংযডন্ত। 
নাঁদ্রুত অবস্থায় মানুষের কর্টেক্সেও অনুরূপ প্রহরা-কেন্দ্র থাকে। পাড়ত 
[শিশুর পার্শ্বে উপবিষ্ট মা খন ঘুমে ঢুলিতে থাকেন সে-অবস্থায় {তান বজ্রপাতের 
শব্দ হয়ত নাও শুনিতে পারেন, কিন্তু শিশুর সামান্যতম কাতরানতে তাঁহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইবে। গোলাবর্ষণ চালতে থাকাকালে শান্তভাবে নিদ্রারত সৈনিক 
-তাহার সেনাপাঁতর কণ্ঠস্বর শোনামা্র জাগয়া ওঠে। 


চ্বপ্ম ৪ 

নিদ্িত অবস্থায় মান্তচ্কের বাভিন্ন অংশে সণমাবদ্ধ উত্তোজত এলাকার 
আবির্ভাব হইতে পারে; ইহা দ্বারাই নিদ্িত অবস্থায় অঙ্গ সঞ্টালন, লাফাইয়া 
ওঠা বা কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। 

বিভিন্ন দেহযল্ম হইতে কর্টেক্সে আগত তাড়না হইতে উদ্ভূত উত্তোজত 
এলাকার সাঁহত স্বপ্নের সম্পর্ক আছে। দৈহিক অবস্থানের পাঁরবর্তন, ক্ষুধা 
অথবা তৃষ্ণা, আতাঁরন্ত ভারাক্রান্ত অন্তুনালশ বা মত্রাশয়, শ্বাস-প্রক্রিয়ার বা হৃদ্যল্লের 
কারতে পারে। আতিভোজনের প্র উদরগহবরাস্থিত যন্তরগ্ল মধাচ্ছদার উপর 
চাপ দিয়া ইহাকে উপরের দিকে ঠোঁলয়া শ্বাস ও হৃধাপণ্ডের ক্রিয়াকলাপকে দূ্কর 
কাঁরয়া তোলে এবং ফলে অপ্রীতিকর স্বপ্নের উদ্ভব হয়। নিদ্রারত অবস্থায় 
অকস্মাৎ নাঁসিকার শ্লেম্মা অপসারিত হইলে নিজেকে বাতাসে উত্ভীয়মান মনে 
হইতে পারে। 
বোধযন্্সমূহ হইতে আগত তাড়না দ্বারাও স্বপ্নের উদ্রেক হইতে পারে। 
নিদ্ৰিত মানুষের উপর পরাঁক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নল হইতে জল পড়ার 
শব্দে নদী বা ঝরণার স্বপ্ন এবং পায়ের তলায় গরম জলের থাল প্রয়োগে উত্তপ্ত 
মরুভূমির স্বপ্নের আবির্ভাব হইতে পারে। 

অনেক সময় অতাঁতে দেখা, শোনা, পড়া বা চিন্তা করা ঘটমান বিষয় সম্পর্কিত 
স্বপ্ন দেখা যায়। বহ কাল পূর্বের সম্পূর্ণ বিস্মৃত ঘটনা অথবা কোন ঘটনা নিজের 
সম্মুখে ঘটিলেও সে-সময় সেই ঘটনা লক্ষ্য না করা বা চেতনায় না আসা সত্তেও 
সে-সম্পকেও স্বপ্ন দেখা যায়। 

ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে বোধযন্তসমূহ হইতে আগত এমনাকি 
অতি নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী সমস্ত তাড়নারই অবাশষ্টাংশ কর্টেক্সের কোষসমূহে 
থাকিয়া যায়। 


প্রত্যেক লোকের স্বপ্নের উপাদান ও চাঁরন্র তাহার কটেক্সের কার্যকলাপের 
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বৈশিষ্ট্যের সাহত, নিজের ধারণা, স্মৃতিশান্তি, স্বার্থ ইত্যাদির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংয্যন্ত। 
4 জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষের চিন্তাধারা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফাইয়া 
চলিয়া যায়; নাদ্রুত অবস্থায় এই প্রক্রিয়া আরও প্রকট হইয়া থাকে। এইজন্যই 
মান্ষ স্বপ্নে সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় অর্থহীন দৃশ্য দেখতে পায়। 

কোন কোন সময় এমনও হয় যে স্বপ্ন বাস্তবের সহিত মিলিয়া গেল। 
কৃম্টিহন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা ইহাকে “ভবিষ্যৎবন্তা স্বপ্ন” বালিয়া থাকে। 
এইরূপ আকস্মিকভাবে মালিয়া যাওয়া স্বপ্নের ভবিষ্যত্বাণী বালিয়া কিছুই 
থাকতে পারে না। 


নিদ্রা সম্পর্কিত দ্ৰাস্থ্যবিধিঃ 
পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে তাহার জন্য দৈনিক যথেষ্ট পরিমাণে ঘনমান 
আবশ্যক। 


প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। শিশ7 ও তরুণদের ক্ষেত্রে 
বয়সের অনুপাতে স্বাভাবক হার স্থির করতে হইবে। বয়স যত কম হইবে 
তত আঁধক নিদ্রার প্রয়োজন । স্কুলগামী ১৪ হইতে ১৬ বৎসরের বালক 
বালিকাদের দৌনক কমপক্ষে ৯ ঘণ্টা ঘুমান উঁচিত। 

নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। প্রাতঃকালীন নিদ্রা অপেক্ষা সান্ধ্য নিদ্রা 
ও রাত্রির নিদ্রা গভীরতর হয় বালয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়া এবং প্রত্যুষে 
শয্যাত্যাগ করা উচিত৷ 

নিদ্রারত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস, রন্ত-সংবহন এবং চর্মের স্বাভাবক কার্যকলাপ 
যাহাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শুইবার পূর্বে দিনের 
ব্যবহৃত সমস্ত পারচ্ছদ ত্যাগ কাঁরয়া রাতি-বাস পরিধান করা উচিত। নিদ্রাকালে 
কাঁটিতে বা মনিবন্ধে কোন বন্ধনী থাকা উচিত নয় কারণ তাহাতে রন্ত সংবহন 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘূমাইবার সময় দেহ সম্পূর্ণ এলায়িত করিয়া এবং দাক্ষিণ দিকে 
‘ফারিয়া ও হাত দুইটি কম্বলের উপর রাখা উচিত। বাম পার্খে ফিরিয়া শইলে 
বক্ষগহররের বাম পার্শ্বে চাপ পড়িয়া হতাপণ্ডর ক্রিয়াকলাপকে দন্কর করিয়া , 


তোলে। 
নিদ্রাকালে মুন্তবায় শ্বাস লওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শুইতে যাইবার পূর্বে 
ঘরটি উত্তমরূপে বায়পূ্ণ করা উচিত। রাত্রে জানালা খ্দালয়া রাখাই শ্রেয়। 
কোন কারণেই চাদর বা কম্বল দিয়া মস্তক আবৃত করিয়া ঘুমান উচিত নয়। 
নিদ্াকালে ঘরের বাতাসের তাপ ১৫ হইতে ১৬” ডাগ্রির অধিক হওয়া উচিত 
নয়। দেহ অত্যধিক ঢাকিবারও প্রয়োজন নাই। i 


প্যনরালোচনাম্‌লক প্রশ্ন £ 
১। সপ্রাতবন্ধ নামক প্রাতবর্তনের চরিত্র কিঃ অপ্রাতিবন্ধ প্রীতবর্তনের সাঁহত ইহার 


প্রাতিবন্ধ প্রাতবতন-রয়া পরাক্ষার জন্য কি কি অবস্থার প্রয়োজন? 
৩। সর জীবনে সপ্রতিবন্ধ প্রাতব্তনের তাৎপর্য কি? 
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&। কোন্‌ অবস্থার সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তনের নিরোধ উৎপান্ড হয়? ইহার তাৎপর্যই 
বা কি? 

৬। গুরুমাস্তন্কের কর্টেল্সে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া কিভাবে চলে? 

৭। বিশ্লেষক কাহাকে বলে? উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সংযোগসাধন ব্যাখ্যা কর। 

৮! মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের ীবশেষত্বগ্াঁল বর্ণনা কর। 

৯। মানুষের উচ্চতর স্নায়াবক ক্রিরাকলাপের বিকাশ সম্পা্কত অনুশীলনে সেংচেনভ 
ও প্যাভলভের ভূমিকা কি? 

১০। অবসাদ িভাবে সৃষ্টি হয়? 

১১। কর্মক্ষমতা কোন অবস্থায় বাঁদ্ধ পাইয়া থাকে 

১২। বিশ্রামের ব্যবস্থা কিভাবে করিতে হইবে? 

১৩। দিনত্যকর্মধারা পালনের গুরুত্ব কিঃ 

১৪1 নিদ্রার গ্‌রুত্র কিঃ প্যাভলভ্‌ নিদ্রা প্রক্রিয়াকে কিভাবে ব্যাখ্যা কারিয়াছেন ? 

১৫। নিদ্রা সম্পাকতি প্রধান স্বাস্থ্যাবাঁধগ্যীল বর্ণনা কর। 
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১১। বধিষ্কু জীবদেহেত্র শাতরীব্র-ন্রাভিক বিশেষত ৪ 
991 প্রভনন 


জনন কোষঃ 
প্রজনন গ্রশ্থিগুলি মিশ্র ধরণের বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাদের বাহিরে 
ও ভিতরে উভয়প্রকার ক্ষরণ হইয়া থাকে। প্রজনন গ্রল্খিগুলি বাহিরে যে রস 
ক্ষরণ করিয়া থাকে তাহাতেই জনন-কোষসমূহের উৎপত্তি ও নিঃসরণ হয়। 
স্বী-প্রজনন যন্ত্র বা ডিন্বাধারে (০৮৪2৮) স্বী-জনন কোষগ্যীল বা ডিম্বাণু- 
গাল (০৬০22) সৃচ্টি হয়। প্রর্ষ-প্রজনন-কোষ বা শাক্রকীটের (5per- 
matozoa) জন্ম হয় পুংজনন-কোষ বা অণ্ডাধারে (testes) । 


ডিন্বাণ; বা ভিন্বকোষ (০৮৮7: or egg cell) ৪ 


অন্যান্য জীবন্ত কোষের মত পাঁরপাষ্ট ডিম্বাণুতেও জীবোপাদান ও একটি 
নিউক্লিয়াস আছে (১৩৯নং চিন্র)। ন্বাণুর জীবোপাদানকে ভ্রুণসন্বন্ধীয় 


ষ্ঠ 


১৩৯নং চিত্র ভ্রণ-বিল্লী দ্বারা বেষ্টিত মানব ১৪০নং চিন্র-শুক্রকাট 
ডিম্বকোষ মধ্যে নিউক্লিয়াস দেখা যাইতেছে। ১। মস্তক; ২। মধ্যাতগ; ৩। লেজ। 
কাঁণিকা দেখা যাইতেছে। 
ইহাতে সণ্চিত পদার্থ 


প্রাথামক যর উপযুক্ত ; পরবত য়র 
পাইয়া থাকে। এইজন্যই স্তন্যপায়ী জাবদের ভিম্বাণগুলি ক্ষুদ্রাকার হয়। 
মানুষের ডিম্বাণু ব্যাস মাত্র ০:১ বা ০:২ র। 
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spermatozoa) ৪ 
কাটি তে লক এই ক্ষুদ্র কোষগলি শুধু 
অনা রা বে 9 ইহার পুর; অংশ বা 
শনউন্রিয়াসাট অবস্থিত, এবং দীর্ঘাংশ বা লেজাঁট জীবোপাদানে গাঁঠত। 
স্বেপটগ্ীল অত্যন্ত সপ্তরণশীল; লেজ আন্দোলত করিয়া ইহারা সণ্চরণ 
কাঁরয়া থাকে। অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হইলেও ইহারা বহুদূর আঁতব্রম কাঁরতে 
পারে; আকারের তুলনায় এই দূরত্ব খুবই বেশী ঘণ্টায় প্রায় ২৫ সোন্টামটার। 


হয় (১৪১নং চিত্র)। উভয় 
একটি নূতন কোষের উৎপত্তি হয়; ' 
ইহার চারত্র শুকীট ও ডিম্বাণড 
উভয় কোষ হইতেই পৃথক। 
কোবগদালর এই ধরণের মিলনের 
ফলেই” নূতন জীবাণুঁটির মধ্যে 
পিতা ও মাতা উভয়ের চাঁরত্ই 
পারবাহিত হইয়া থাকে। 


যে যন্তটির মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তাহার নাম জরায়ূ। 


কোযাবাশন্ট ভ্রুণ [পান্তারত 

হয়। এই কোষগ্ীল নিরন্তর স সংখ্যাবাদ্ধ কাঁরতে থাকে। ভর শত সবের 

হয়-বাহঃন্তর (ectoderm). অন্তঃস্তর (৩০৫০) এবং মধান্তর 
(সা) রই স্তবকগ্লির ক্রমবিকাশের 


র পথে স্বতন্ত্র দেহযন্রুসমূহের 


দবকাশের প্রার্থামক পর্যায়েই ভ্রণের চারপাশে বিল্লীর দিলা 
আঁবর্ভাব শুরু হয়; বাহহস্ছ {ঝল্লাকে বলা হয় ভলাস (11009) 1ৰল্লী 


থাকে (১৪২নং চিন) 
বরণীতে দড় সীঙ্মীবস্ট ও 
মালত হইয়া যায় এবং 
জন্মের পর অমরা বা গভের 


₹ ১৪২নং চিত্র জরায়ুর মধ্যে মানব-ভ্ুণ ফুলে (placenta) পাঁরণত 
১। কোরক-বিল্লী; ২। অমরা বা গর্তের ফুল; হয়। 
৩। নাভরজ্জু; ৪1 খ্যামীনয়াউক রস। অমরা দ্বারা মাতৃদেহ 


ও ভ্রুণের মধ্যে সংযোগ 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভ্রুণদেহ এবং অমরা নাভরজ্জত (umbilical cord) 
দ্বারা সংযুন্ত থাকে। 
নাভরজ্জুর মধ্যে রন্ত- 
প্রণালীসমূহ অবস্থান 


£//////////////////////% 


ছু 

করে। ভ্রণের হৃত্ীপন্ডের ?5575725 ০ 
সঙ্কোচনের ফলে রন্ড নাঁভ- / TNE রহ 
রজ্জপ্থিত রক্তপ্রণালী হইতে 


ধমনী-রন্ত একটি ১৪৩নং চিন্র_অমরার একটি অংশে জ্রণের ও মাতৃ 


থাকে। 
মারফং রক্তের সণ্ডালন 
প্রশস্ত শিরা রফৎ ভ্র“ণে ১। নাভিরজ্জুর ধমনী; ২। নাভিরজ্জবর শিরা; 
ফারিয়া আসে। ৩। মাতৃরন্তে পূর্ণ এক স্থানে কোরকসমনহ) 
৪1 ধমনীতে প্রবাহিত মাতৃরন্ত; ৫। এ ধমনী; 
মান্য ও পশ্যর ভ্রুণের ৬ । এ শিরা। 
সাদৃশ্য? 


ন আবিরূতি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের রূপে পরিপ্রহণ করে না! 
ধূবকাশের প্রার্থীক পর্যায়ে মানুষ, বানর, খরগোস, মুরগী বা মাছের ভণে 
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যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে (১৪৪নং চিন্র)। লহ রা 

রে ভ ভাজ ঘান্ড হয়; ত গমের! টা 
দেহকাণ্ডের সম্মুখ প্রান্তের উভয় পার্ম্বে জগেই এই ধরণের ভাজ 
দেখা যার। এই ভাঁজগ্ীলই 
ফুলকার (৪015) সত্রপাত। 
মাছের ক্ষেত্রে এইগুলি পরে 
প্রকৃত ফুল্কায় পারণত হয় 


কঙকালের আবির্ভাব হয় 
১৪৪নং চিত্গানাপগ বোমে), বানর (মধ্যে) ও SD 


মানুষের (দক্ষিণে) ভ্রণের প্রাথামক ‘বিকাশ এ বধ্যতে ইহা হইতেই আস্ছুর 


উপর হইতে নাচের প্রাতিটি সারতে একই উদ্ভব হইলেও এই তরঃণাস্ছি 
স্তরের বিকাশ দেখান হইয়াছে। গঠিত কঙ্কালটির আকাত 
শান:বের কঙ্কালের মত নয়। 

জীব জগতে এঁক্যঃ 


বাস শর আরম কারিতে কারিতে তাহা মা হজ ণ 
ও নুতন নুতন রূপ ধারণ করিয়াছে 


নন হয়, ঠিক তেমনি অসংখ্য 
পাক থাকা সত্বেও সমস্ত জীব প্রাণী একই হইনি 
হইয়াছে; ইহারা একই জাবন-তরুর বিভিন্ন শাখা জীব টি নি lads 
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ভ্রুণের বিকাশ সম্পাঁকতি বিজ্ঞান বা ভ্রণ-বিজ্ঞান (embry০l০৪y) প্রমাণ 
করে যে ডিম্ব-কোষ হইতে পাঁরপঢনণ্ট বা প্রাপ্তবয়স্কের স্তরে রূপান্তরের পথে 
সকল জীবদেহই সুদীর্ঘ অতাঁতের চিহ্ন বহন করে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ 
দের ক্লমাবকাশের স্বতন্ত স্তরগ্ল পুনরাবৃত্তি কাঁরয়া থাকে। 

মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবের ভ্রুণে ফুল্কার যে চিহ্ন দেখা যার 
তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে ক্লমাবকাশের বিশেষ এক পর্যায়ে সমস্ত 
মেরুদণ্ডীদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ জলে বাস করিত এবং মাছের মত 
ফুল্কা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইত। 

একথা সত্য যে ভ্রুণের বিকাশের পথে পূর্বপুরুষের সর্বাপেক্ষা মৌলিক 
নদর্শনই গ্রাতফাঁলত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও এই নিদর্শনগ্ীল হইতে 
মানুষের উৎপত্তির ধারা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যার। 


ভ্রুণের পরবতাঁ বকাশঃ 

ভ্রণের বাদ্ধর দ্বিতীয় মাসের শেষে ফুজ্কার িহৃগ্যীল অদৃশ্য হয় এবং 
তরণা্থি গাঠত কঙ্কালে আস্থিকলার প্রথম দ্বীপগ্থাল অর্থাৎ কতকগাল আঁ্ছি- 
বিন্দুর আবির্ভাব হয়। এই সময় হাত ও পায়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় 
এবং সমস্ত ভ্রুণ দেহটিতে মানুষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইসময় 
ভ্রণকে গভস্থ সন্তান বা ফিটাস (6০955) বলা হয়। গভস্ছি বিশ; একাটি 
প্রশস্ত থলির ন্যায় বিল্লীর মধ্যে আবৃত থাকে (১৪২নং চিত্র) এই থাঁলর 
মধ্যে (amniotic fluid) নামক যে তরল পদার্থ থাকে (১৪২নং চিত্র) তাহারই 
সাহায্যে গভস্থি শিশুর বৃদ্ধি ও সণ্টালন সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া মা কোন 
আকস্মিক ঝাঁকান বা আঘাত পাইলে এই তরল পদার্থ গভস্ছি শিশুকে প্রথম 
ধাক্কা হইতে রক্ষা করে। গভ্ছ শিশু খুব দ্রুত বৃদ্ধ পাইয়া থাকে এবং জন্মের 
সময় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ সোণ্টামটার এবং ওজন প্রায় ৩ কিলোগ্রাম হইতে 
পারে। 

জরায়ুর মধ্যে নয় মাসের জীবনে ভ্ণাঁট শ্বাস-প্রশ্বাস লয় না, খাদ্যও হজম 
করে না; মাতাই ভ্রণের এই কাজগল করিয়া দেন। কাজেই গভ'বিতী নারীর 
রক্তের পাঁরপাকপ্রসূত অনিষ্টকারী পদার্থ নিঃসরণকারী বৃক দুইটি যাঁদ 
ভালভাবে কাজ না করে, এবং যদ তিনি যথেষ্ট পঢীষ্টিকর খাদ্য না খান অথবা 
যাঁদ তিনি অত্যধিক অবসাদ সৃম্টিকারী কঠিন আয়াসসাধ্য কাজ করেন, তাহা 
হইলে গভ-্থ শিশুর স্বাস্থ্যের উপর আশু অনিষ্টকর প্রভাব পাঁড়বে। এই- 
জন্যই গভ'বতা মায়ের স্বাস্থ্যের প্রাত যত্ন লওয়া হয়। 


1১1 শিও ও কিশোরদের দেহগর্তনের কয়েকাটি বৈশিষ্ট্য 


নবজাত শিশঃ 
১8588 LSA 


প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে- শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস লয়, আহার করে, ত্যাজ্য পদার্থ গযীল 
২৫৩ 


শনঃসৃত করে। হর রর 
কার্বানক এ্যাঁসভ সাঁণ্টত হইতে থাকে। জরায়ুর মধ্যে অবস্থান কালে এ 
কার্বানক এসিড গর্ভফুলের মারফত নিঃসৃত হইত। সাত কার্বানক এ্যাঁসড 
শ্বাস-কেন্দ্রকে উত্তোজত করে এবং ফলে, প্রশ্বাস ও শ্বাস সবশ্লষ্ট পেশীগীল 
পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। শিশুর তথাকাঁথত “প্রথম ক্রন্দন” হইতে 
‘বোঝা যায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। 

প্রথম ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে রন্ত সংবহনেও পাঁরবর্তন আসে। জন্মের পূর্বে 
ফুসফুস দুইটি চুপসান অবস্থায় থাকা কালে ইহাদের মধ্য দিয়া খুব কম পাঁরমাণ 
রন্ত প্রবাহত হয়; হ্থাপণ্ডের দক্ষিণাংশ হইতে প্রধান রন্তস্রোতাঁট ফুসফুসে 
প্রবাহত্‌ না হইয়া গভস্ছি শিশুর হতাঁপণ্ডের দক্ষিণ ও বাম আিন্দের মধ্যাস্থত 
একাট ছিদ্র দিয়া সরাসাঁর হৃৎপিণ্ডের বাম অর্ধে চাঁলয়া যায় অথবা মহাধমন ও 
পাল্মোনার ধমনী সংযোগকারী একট ডাষ্ট মারফৎ মহাধমনী স্রোতে াশয়া 
যায়। শ্বাসপপ্রশ্বাসের দ্বারা স্ফীত ফুসফুস ইহার রক্তপ্রণালীগালকে প্রসারিত 
করে এবং এইভাবে র্তসংবহন তন্দের ক্ষুদ্র বা ফুসফুস-চকের মধ্য "দয়া রন্তের 
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মহা ও পাল্মোনার ধমনীর র সংযোগকারী অলিন্দদ্বয় ও ডান্টের মধ্যাস্থিত 
ছিদ্রাট কমশ মালত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়; এবং শেষ পর্যন্ত রন্ত-সংবহন তন্বের 
দৈহিকচক্ ও ফুসফুচক_-এই উভয় চকু মারফৎ বিরামহণীন রন্ত-প্রবাহ শুরু হইয়া 
'যায়। 


বৃদ্ধ ও পাঁরপাকঃ 


প্রয়োজনও বৃদ্ধ পায়। ফলে শ্বাস ও রন্ত সংবহনের Cc টি 
কাজ কাঁরতে হয়। \ বগিতে অধিরাতর 


শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ 
নবজাত িশ; গভীরভাবে শ্বাস লইতে কাজেই ফুসফুসের 
ত পারেনা; 
প্রযোজনায় বায়;-চলাচলের জন্য শ্বাস-প্রশ্াসের গতি বাড়িয়া বি জন্মের 
পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে মিনিটে ৬০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস চালয়া থাকে৷ পরবর্তী 
ত পা যে পারমাণে বাঁধ পায় এবং বক্ষগহনর্ছিত পেশাগুলি রে 
পরিমাণে শাঁজশালী হয় শ্বাস-পরশ্থাসের গাঁতিও সেই অন্পাতে কমিতে গল । 


কারণ, শিশুদের হতাপণ্ডের পেশ অপেক্ষাকৃত গাঁত প্রায় দ্বিগুণ, 
স্থিতিস্থাপকতাও কম। “বল এবং রক্তপ্রণালগুলির 


গাঁত এবং ছন্দের তারতম্যের দিক হইতে নবজাত [শিশু প্তবয়স্ক 
লোকের নাড়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। রক্ত সা 
গুলির দ্নায়াবক নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট স্থিতিশীল না হওয়ার জন্যই এইরূপ হইয়া 
থাকে। 

শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের আকার এবং ইহার পেশীর শান্ডিও 
বৃদ্ধ পাইয়া থাকে। 

কল্তু অত্যাধক এবং দীঘস্ছায়ী কাজের চাপ পাঁড়লে হত্ধীপণ্ডের পেশী 
ক্ষীণ হইয়া যায়। এই জন্যই শিশু ও কিশোরদের দৈহিক শ্রমের চাপ বদ্ধ 
পাইয়া হৃতাপণ্ড যাহাতে বৃহদাকাঁত না হয় এবং ইহার কাজে বিশৃঙ্খলা সাঁজ্ট 
না হয়, সোঁদকে লক্ষ্য রাখতে হইবে। 1 


বর্ধমান জীবদেহের স্বাভাবিক পণাষ্টর জন্য খাদ্যপ্রাণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
করেকাট খাদ্যপ্রাণ অপ্রতুল হইলে বদ্ধ ও স্বাভাবক বিকাশ ব্যাহত হয়। 
পারাচত খাদ্াপ্রাণগ্যাল ছাড়া শিশুর বাদ্ধর জন্য চার্বতে দ্রবণীয় ডি জাতীয় 
খাদ্যপ্রাণের একান্ত প্রয়োজন। কড- ভার-তৈল, ডিমের কুসুম, মাখন ইত্যাদিতে 


খাট চর্মে সপ্িত থাকে এবং সর রশ্মির প্রক্রিয়ায় ইহা আংশিকভাবে ভডি- 
জাতীয় খাদ্যপ্রাণে পারণত হয়। 

চর্মকে সূ্ধাকরণে উন্মন্ত রাখলে জাঁবদেহতে ভি জাতাঁয় খাদ্প্রাণের 
সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে শিশুদের সূর্যালোকে বাহির করা বিশেষ 
গুরত্বপ্ণ। 

খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘাঁটলে অথবা হ্রাস পাইলে ধাতব লবণসমহের 
পাঁরপাক নষ্ট হয় এবং অস্থির ক্যালাসয়াম ও ফসফরাস জাতীয় উপাদান স্থাস 
পাইয়া অস্থি নরম হইয়া যায়, দাঁত কষরপ্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য গোলযোগ ঘটে! 
শর বৃদ্ধির প্রথম দিকে (বিশেষত এক বংসর বয়সের পর্বে খাদ্যে ভি 
জাতীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘাঁটলে রিকেট ব্যাধি হইয়া থাকে। 

জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিশ7 শধ মাতৃ স্তন্য পান করে; মাতৃ 
দ্ধের উপাদান শিশুর প্রয়োজনের সাঁহত সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইহাতে 


যায়। তাহাছাড়া মাতৃ-স্তন-দনধ্ধে যে প্রাতরোধ-পদার্থ (anti bodies) থাকে 
সেগুলি বিভন্ন রোগ-বাঁজাণর আঁনষ্টকর প্রভাব হইতে শিশুকে রক্ষা করে। 
এই জন্য মাতৃস্তন্যপায়ী শিশদদের সংক্রামক ব্যাঁধতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 


২৫৫ 


জন্মের পাঁচ-ছয় মাস পরে বধ মাতৃত্তন দুঞ্ধে পর্যাপ্ত পাষ্ট পাওয়া 
যায় না; এই সময় মা তাঁহার শিশুকে ক্রমে ক্রমে ময়দা জাতীয় শস্যচূর্ণ, পষ্ট 
গাজর, লাল জামের জোঁল ও অন্যান্য খাদ্য দিতে থাকেন। এক বৎসর বয়সে 
স্তন্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হয়। 
দুই বংসর বয়সের পূর্বেই 1শশনকে বয়স্কদের মতই 'বাঁভন্ন ধরণের খাদ্য 
দেওয়া হয়; এই সময় সুপ, দই, ছোট ছোট মাংসের টুকরা, পাঁরজ, খিচুঁড়, 
তাঁরতরকার ফল ইত্যাদ দেওয়া যাইতে পারে। 
[দের হুতাপ্ডের স্নায়াবক নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট স্থিতিশীল না হওয়ায় 


এমনাঁক কিশোরাদগকেও সরা, কড়া চা বা কাঁফ জাতাঁয় পানীয় দেওয়া মার 
নয়। 


আই্ছি-পেশী-তন্ত্ঃ 
চিত)! লন আিগ্ীল খবে ধাঁরে ধারে ও ক্রমশ বৃদ্ধ পাইয়া থাকে (১৪৫নং 


সমগ্র কঙ্কালাট সম্পূর্ণরূপে 
অস্থিতে রুপান্তীরত হয় ২৫ বৎসর 
বয়সে। 


পেশীর শান্তি ধাঁরে ধীরে ব্‌দ্ধ 

= গা থাকে এবং অঙ্গ সণ্টালনের 

৯৪৫নং চিত্_নবজাত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সমন্বয়ও ক্রমশ 5 হয়। ৬-৭ 
লোকের কণকাল। 


(০২২ 


চার সংশশ্লিজ্ট £ 
ত ওজনের শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ তি ৪ প্রাপ্তবয়স্কদের 
১২ হইতে ১৫ বংসর বয়সের বালক 


২৫৬ 


সুক্ষ সমন্বয়কারী অঙ্গ সণ্টালন করিতে পারে। কিন্তু পেশীগ্াীল যত পল্ট 
ও শীন্তশালী হউক না কেন এই বয়সে দীর্ঘস্থায়ী ও তীর শ্রমসাধ্য কাজ করা 
উচিত নয়, কারণ, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট হইতে পারে। 

প্রত্যেকাট পেশন ইহার সাঁহত সংষুক্ত অস্থিকে একট নিদিষ্ট দিকে টান 
দেয় এবং এইভাবে অস্থির বৃদ্ধ ও আঁ্ছ-সত্রগঁলির (b০ne-5]৪t5) অবস্থানের 
উপর প্রভাব বস্তার করে। পেশীর কর্মতৎপরতা ও সঙ্কোচন ক্ষমতা যত বেশী 
হইবে অস্থির গঠনের উপর প্রভাবও তত বদ্ধ পাইবে । সুতরাং পেশীর বাঁধ 
ও অধিকতর কার্যকলাপ কঙ্কালের বৃদ্ধকে তীব্রতর করে এবং ইহাকে শব্ত 
কাঁরয়া তোলে। 

স্বভাবতই পেশী ও কঙ্কালের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য শিশদ ও কিশোরদের 
যথেষ্ট অঙ্গ-সণ্টালন গ্রয়োজন। ব্যায়াম, খেলাধুলা, পদভ্রমণ ইত্যাদতে পেশী- 
গুলির বাদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবদেহেরও বৃদ্ধি ও শীল্তসণটয় হইয়া 


থাকে। 


মেরূদণ্ডে বক্তার আবির্ভাব ঃ 

নবজাত শিশুর মেরূদণ্ডে কোন বুতা নাই বাঁললেই চলে। গ্রীবার পেশী- 
গলির প্রসারণের (কর্মতৎপরতার) ফলে ২-২ই মাসে শিশু মাথা তুলিতে ও 
.করে। গ্রীবার পশ্চা- 
দেশীয় পেশদুগ্াঁলর 
উপর নিরন্তর টান 


ঝুশকয়া পড়ে না এবং 


ফলে, মেরুদণ্ডের 
একটি ১৪৬নং চিত্র_উপবেশন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় মেরনদণ্ডের বক্তা । 


বক্ততার সৃষ্টি হয়। 
কিছুকাল পরে শিশ: যখন বাঁসতে শেখে, এই সময় দ্বিতীয় বা বক্ষদেশীর 
বক্তার আবির্ভাব হয়; পরবত পর্যায়ে অর্থাৎ দেহকাণ্ড খজ অবস্থায় পেণীছিলে 


(অর্থাৎ দাঁড়াইতে বা হাঁটতে {শাঁখলে) কঁটদেশীয় বক্তার সৃষ্ট হয় (১৪৬নং 


চিত্র)! 
পরবর্তীকালে মেরুদণ্ডের বকুতাগযাল দৈহিক অবস্থান অনুসারে 


যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কটিদেশীয় বক্তা হ্রাস পায় দেহকাণ্ডকে একাঁদকে 


সংশোধন করা যায় না এবং ইহার ফলে শরাঁরের সাধারণ বাঁধতে, খ্বাসযন্দ, 


এমনাক কর্মক্ষমতার উপরেও ক্ষাতকর প্রভাব সৃষ্টি হয়। 
২৫৭ 


এইজন্য কাজের সময় দেহের সাঁঠক ভাঁজমা সম্পর্কে সতর্ক থাকা অত্যন্ত 


১৪এনং চিত্র-ডেস্কে উপবেশনের সঠিক ও ভুল 
১॥ অত্যন্ত নিচু ডেস্কে বসার ফলে ভুল 


১৪৮নং চিত্র_নবজাত শিশু ও প্রাপ্ত- 
বয়স্ক লোকের দৌহক 
অনুপাতে মস্তিষ্কের আকৃতি। 


২৫৮ 


দেখান হইয়াছে। দাঁড়ান বা চলার সময় 
সঠিক ভাঙ্গি বজায় রাখাও কম গ্ঢরত্বপূণ* 
নয়। 

সায়তন্ত্র ই 


ত র ক্ষেত্রে রঃ 
১৪ ভাগ (১৪৮নং ডা, হইতে 
প্রাপ্তবয়চ্কের মাউনশিশ'র মান্তদ্কের ওজন 


৮০ ভাগ। ন ওজনের শতকরা প্রায় 


বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মস্তকের উচ্চতা সমগ্র দেহের উচ্চতার 
ট্ ভাগ; নবজাত শিশুদের ক্ষেত্রে ইহা ইউ ভাগ (১৪৯নং চিত্র)। 

স্বভাবতই জরায়মধ্যে বাঁদ্ধর সময়েই নূতন ঘ্নায়কোষের গঠন হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ স্ায়কোষগযীলর উৎপত্তির জন্যই জন্মের পর মাস্তচ্কের আকার বাদি 


১৪৯নং চিত্র_বৃদ্ধির সময় দেহের আনুপাতিক পাঁরবর্তন 
১। দুই মাসের ভ্রুণ; ২। নবজাত শশুর; ৩। প্রাপ্তবয়স্ক লোক। 


সাধকও হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে চেষ্টায় প্রাতক্রিয়া সৃষ্টিতে 
ক্টেক্স ক্রমবর্ধমান হারে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 

জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রধানত খাদ্য সংক্রান্ত সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। অচিরেই প্রতিরোধ সংক্রান্ত সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তনের উৎপত্তি 
হয়; অগ্রাতিবন্ধ উত্তেজনার শুধ একাঁট সঙ্কেত অর্থাৎ যেমন, কেহ উহার হাতের 
উপন্ন আঘাত করিবার ভয় দেখাইলে শিশ: কাঁদিয়া ওঠে বা ঝাঁকান দিয়া হাত 
সরাইয়া লয়। প্রথম বৎসরের শেষভাগে কর্টেক্সে বাক্য সংক্রান্ত উত্তেজনার 
সপ্রীতবন্ধ যোগাযোগ সৃষ্ট হয়। 
ুরু র কর্টেক্সের বৃদ্ধি (স্নায়ুকোষ ও ইহাদের উদ্গত অংশগালর) 
বহু বৎসর ধাঁরয়া চলিতে থাকে। বৎসরের পর বংসর কটেক্সের বাভিন্ন. কোষের 
মধ্যে যোগাযোগ সংখ্যায় ও জটিলতায় বৃদ্ধ পাইতে থাকে। এই যোগাযোগ যে 
পাঁরমাণে বাদ্ধি পায় শিশুর উচ্চন্তরের স্নায়াবক কার্যকলাপের জাটলতাও সেই 
অনুপাতে বাড়িতে থাকে। কিন্তু তাহাসত্তবেও যৌবনের প্রারন্ত পর্যন্ত কর্টেক্সের 
কোষগনলির সহজেই অবসাদগ্রস্ত ও নষ্ট হইবার প্রবণতা থাকে। 


২৫৯ 
১৭ 


শিশু ও কিশোরদের কর্টেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ আতি সহজেই বিস্তারিত 
হইয়া থাকে। ইহাই শিশুসুলভ স্বল্প মনোযোগিতার কারণ। টু 

স্বায়তন্ত, বিশেষত ইহার উচ্চতর অংশ অর্থাৎ গুরুসান্তচ্কের কেকের 
বদ্ধ যাহাতে স্বাভাবক গাঁততে চাঁলতে পারে তাহার জন্য স্বাচ্থ্রক্ষার মূল- 
নীতিগ্যাল এবং নিয়ামত নিত্যকর্মধারা পালন করা অতাব গরুতপূর্ণ। 


অন্তঃক্ষরা গ্রান্থঃ 

মানবের জীবনের বাঁতনন সময়ে দ্বতন্ত্র অন্তঃস্রা গ্রন্থিগ্ালর ক্রিয়াকলাপে 
তারতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ শিশু-জাঁবনের প্রথম কয়েক বংসর বক্ষগহবরে 
উরঃফলকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত থাইমাস গ্রাল্থাট স্বাভাবিক বৃদ্ধ ও গঠনের 
পক্ষে অতীব গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই গ্রার্থীটির আকার 
যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ইহার গ্রাল্থকলার স্থলে প্লেহজাতীয় কলার উদ্ভব হয়। 

১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে যৌন গ্রান্থগীল আঁত দ্রুত বাঁদ্ধ পায় এবং 
ইহাদের নিঃসৃত হরমোন সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপে গভীর পরিবর্তন আনে। 
এই পরিবর্তন শুধ দ্বিতীয় স্তরের যৌন-চারত্র সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ 
পরত কর্টে্সসহ্‌ সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ 
পারবর্তন ইত্যাদিও 


হইয়া থাকে। বৃদ্ধির এই অস্থায়ী পর্যায়ে কিশোর 

রর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসলভ দডষ্টামির প্রতি আকর্ষণ ও সেই ধরণের 

কার্যকলাপ কিছু পারমাণে ত্যাগ করে। তাহারা আরও মনোযোগণী ও স্থির 
চাঁরত্সম্পন্ন হইয়া থাকে; অধ্যবসায়ের আবির্ভাব হয়। 


৮০। শি ও কিশোর-কিশোরীদের জাস্্যক্ষা 
শিশ ও মাতৃমঙ্গল 


ভাবষ্যৎ বংশধরদের স্বাস্থ্রক্ষার 

রদের রক্ষার জন্য সোবয়েত রাশিয়ায় যে পাঁর 

সওয়া হয়, প.থিবীর যে-কোন দেশের পক্ষে তাহা অতুলনীয় য়। চি 
জরায়ুর মধ্যে জীবনের সূত্রপাত হইবার 


প্র মুহুর্ত হইতে সোবিয়েত আইন 
এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। শ্রমজীবণ গর্ভবতী মায়েরা প্রসবের এ তেও 

মায়েরা প্রসবের পূর্বে এবং পরে 

এট পাইয়া থাকেন এবং ক্ষাতপুরণও পান। অশ্তঃসত্তা অবস্থায় এবং প্রসবের 


সে, বত মহ তন ছে অ 
চতুর্থ (এবং 2 নি একাঁট [বিশেষ ভাতা দেওয়া 
ভাতা দেওয়া হয়। / রকার হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য 


মস্কো শহরে বর্তমান শিশুমৃত্যুর হার মহান অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববতাঁ কালের 
তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে। 


স্বা্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ঃ 
সোঁবিয়েত ইউনিয়নে শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বাস্থ্যাবাস, স্বাস্থ্যকর 
ও উন্মত্ত স্থানে পারচালিত বিদ্যালয়, তরুণ 'পায়োনীয়ারদের' জন্য স্বাস্থ্যীশাবর, 
গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যকর খেলার মাঠ ইত্যাঁদ এই সামীগ্রক ব্যবস্থার অন্তভূন্তি। 
সুস্থ শিশুদের জন্য সংগঠিত সমস্ত সরকার নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন 
বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগলে বিশেষ চাকিংসকদের দ্বারা নিরন্তর তদারক 
করান হয়। বিদ্যালয়গ্ীলতে প্রাতঃকালীন আহার সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 


শিশ্য শ্রমিকদের রক্ষা ব্যবস্থা £ 
সর্বহারা শ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা লইবার পর শিশমশ্রীমকসহ সমস্ত 


প্রকার শ্রম-শোষণের অবসান ঘটাইয়াছে। তরুণ ছেলে মেয়েরা শিল্প-শিক্ষায়তনের 
মাধ্যমে নিজেদের পছন্দ মত বৃত্তি শিক্ষা লাভ কাঁরয়া দক্ষতা অর্জনের পর 
কারখানায় বা ব্যবসা বাণিজ্যে কাজ কাঁরতে পারে। 

্রমাশল্পে তরুণদের কাজকর্ম এমনভাবে নিয়ান্ত্রিত করা হয় যে শ্রম তাহাদের 
স্বাস্থ্যের অবনত না ঘটাইয়া দেহকে যথাযথ ও সর্বতোভাবে উন্নত ও শস্ত করিয়া 
তুলিতে পারে। তরুণদের কোনরকম ক্ষাতকর বা আয়াস-সাধ্য কাজ দেওয়া 
হয়না। 
কারখানায় কাজ করে এরূপ সমস্ত তরুণদের বংসরে একবার করিয়া স্বাস্থ্য 
পরাক্ষা করা হয় এবং তাহার ভিত্তিতে যাহাদের প্রয়োজন, ত তাহাদের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 

তরুণ শ্রীমকরা বিশেষ ছুটি ভোগ করে এবং এই সময় তাহাদের বিশ্রামাবাস, 
্াস্থ্াবাস ও স্বাসথ-শিবিরে পাঠান হয়। 


প্মনরালোচনামূলক প্রশ্ন £ 
১। পররূষ ও স্ব যৌন-কোষগ্ীলর নাম কি? তাহাদের গঠন বর্ণনা কর। 
২! প্রজনন-প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। 
জরায়ুর মধ্যে ভ্রুণ ও সন্তানের (0909) বৃদ্ধি বর্ণনা কর। 
মানুষ ও পশার ভ্রণের বৃদ্ধিতে শক কি সাদশ্য আছে? ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হয়? 
6 শিশু ও কিশোরদের দৈহিক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্গলৈ বর্ণনা কর। 


৬। 'ড-জাতাঁয় খাদ্যপ্রাণের গুরুত্ব কি? 
1 বং জাংদেহের পয লগে" কু কেন নর জা 2 


৮ পর ইউনিয়নে বিশ ও কিশোরদের স্বাস্থারক্ষার কি ব্যবস্থা আছে? 


২৬১ 


পরিশিষ্ট- ক) 
প্রধান প্রধান খাদের উপাদান 


প্রেটিন চবি শর্করা প্রতি ১০০ 
৩৯ 


নং খাদ্যের নাম 
শতকরা ক্যালরি 
ডিল ও কান 2 কি _ ৯৭ _ ৮৮০ 
২ গমের ময়দা ১১১১০ ০,৪৭২ ৩৩৫ 
৩ গমের পাঁউিরাট . ৬ ০,৪ ৫০ ২৩০ 
৪ রাইএর ময়দা ৮০,৫৭৫ ৩৩৫ 
৫ রাইএর পাঁউরাট ৪: ০,২ ৪৮ ২১০ 
৬ ছাঁটা চাল ৭ ০0,৫ ৭৬ ৩৩৬ 
৭ বাক হুইট (Buck wheat) টির কল ১ ৭০ ৩৩০ 
৮ মিলেট (Millet) এ rf 4 ১৩ ০,৮ ৬৫ ৩২০ 
৯ ফাঁরনা Ferina, semolina রঃ এ = ৭৫ ৩৩২ 
১০ পার্ল বার্ল 2 হর 2 - ২ ৬৮ ৩২৬ 
১১ বাল দে হর র্‌ ০০০ SS ২ ৬৫ ৩২২ 
১২ শষ্য ভুট্টা) টা ক i «১০ ০,৬ ৬৬ ৩১০ 
১৩ ওট মিল Ee টে {38 হর ৬ ৬৫ ৩৬০ 
১৪ ময়দার পিঠে ত) a i, seb ISS OO 5০9 ৩২৫ 
১৫ মটর (Peas) ... i Pa == ১৬০,৫৪৫ ২৫০ 
১৬ লেন্‌টিলস রর i ৮ .. ১৮ ০0,৫ ৪৫ ২৬০ 
১৭ মটর (Beans) শর রে ২৪ ২ ৪৮ ৩০৫ 
১৮ অয়াবন্‌ ৩২ ১৬ ২৯ ৩৯০ 
১৯ আল; ২ = ২০ ৮৮ 
২০ বট ১7১৪ ৬০ 
২১ গাজর 08 ৯ ৪২ 
২২ সোরেল S08 ৩ ২৪ 
২৩ টাটকা বাঁধাকাপ ৩ ০0,৫ ৯৫২ 
২৪ সোয়াক্লাউট ১. 0২:,:8. ইই 
২৫ টমাটো 0,৭ = ৩ ১৬ 
২৬ কুমড়া ১ = ৫6 ২৫ 
২৭ শুকনো সবাঁজ ১২ ১৫:৪৫ ২৪২ 
২৮ টিনে বন্ধ শাব্জি 
(ক) বেগুন =: SI ১ ৫ ১৩৫ 
(খ) ক্কোয়াস ১,৫ ৬.৮ ৯২ 


নং 


২৯ 
৩০ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
80 
৪১ 
৪২ 
৪৩ 
88 
8৫ 
৪৬ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 
৮ 
৬৯ 
৬০ 
৬১ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 


গাদোর নাম 


(গ) গোলমরিচ দেওয়া বেগুন 
তাজা ছত্রাক 
শুকনো ছত্রাক 
আপেল 
বিভিন্ন ধরনের জাম 
কিসমিস 
জামের জেলি 


গরুর মাংস 

বাছুরের মাংস ... 

শুকরের মাংস (Pork) 

ভেড়ার মাংস রি 

শুকরের মাংস (Ham) 
এ (Smoked)  ... 
এ (Frankfurters) 


প্রেটিন চবি শকরা প্রতি ১০০ 
০০১৬ গ্রামে 


শতকর! ক্যালরি 
5: ১৩ ৫ ৮ ৮২ 
৩ 0,৩ 8 ৩০ 
২৫ ২ ৩০ ২৩৮ 
0,8 = 5৩ 68 
5 = ৯৩ ৬৬ 
0,৬ = 5৮ 2 
১ = ৮ ৩৬ 
২ ০,৩ ৬২ ২৬০ 
0,8 —_ ৬০ ২৪৫ 
১৫ ৬০ ৭ ৬৩০ 
=. = 500, B05 
0,৩ ০ ৩38 


১৯ ৮ সহ ডট 
১৯ [ed ৯০ 
১৬ ২০ =: SEE 
১৭ ১৬ + 
২৪ ২০ ২৭g 
২০ ১৫ ৪ ২৩০ 
১৭ ১৪ ১১১২3 
১৪ ১৩ ১ ১৮০ 
১৮ ৩ ৩ ১১১ 
১৮ ৯ সস ডেড 
১৬ ৩০ — ৩৩৫ 
7 ৯৯ = ৮৯১ 
১৮ ১২ ১১৮৫ 
১৭ ৫ — ১১৫ 
১৮ 0,৩ — ৭৫ 
১৯ ১৩ ৯১ ২০০ 
৪6 উঠি = মুত 
৩০ ১৪ ২ ২৫৪ 
১২ 


2 আয ০ ভু লি 00 ৩5৮৮ এ 


Yuu 
//6৮ ০ 


১৩ 


55071 26৮ ৮৮8 ৬৮ YY ৮৮ 
GUY OY TT 9 ভে নি ০০ 


প্রেটিন চধি শর্করা প্রতি ১০০ 
গ্রামে, 

শতকরা ক্যালরি 
পনীরের ক্রীম ০ az ES = 5% 80 ১ ৪২৫ 
৪৪৪ কন লিন ৩৩০ 

সামান্য চার্ববুন্ত পনীর হে ক 3a OE 8 ২ ১৮৫ 
মাখন ফন Fe টু OE ৮০০0:& ৭৩০ 
ঘি a ১ সর = = ৯৭: = ৮৮০ 


খাঁদ্যের নাম 


{ 
Ey 
& 
৫ 
G 


পানশিষ্ট_খ 
প্রধান প্রধান খাদে; খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ 
খাদ্যের নান . খাদা প্রাণ 


উদ্ভিজ্জাত তৈল 
সুক্ষ গমের ময়দা 
গমের ময়দা (মোটা) 
পাউরুটি 

শব্যজাত ময়দা 
রাইএর পাঁউর7াট 
গম 

ওটামল 

চাল 

ছাঁটা চাল 

শষ্য ভেঁট্রা) 
সয়াবীন 


মটর (Pods or peas and beans) 
সবুজ মটর (Green peas) 

লেনটিল (Lentils) 

পনর মিনিট সিদ্ধ আল; 

এক ঘণ্টা সিদ্ধ আলু 

বাট 

শালগম (French turnip) 


হিরা 5724277777 070: 0: SHO 9S O60, oF £ 
Te IF ED AEE G HO GH 35588 992 
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খাদ্যের নান 


শালগম (Turnip) 
পাকা টমাটো 

মূলো 

লেটুস্‌ (গাঢ় সবজ রং) 
লেটুস্‌ (হাল্কা সবুজ রং) 


সোরেল, স্পিনাক (Sorrel, spinach) 


চ্ক্যালিয়নস (Scallions) 
পি'য়াজ 

শশা 

বাঁধাকাঁপ (কাঁচা) 

রান্না করা বাঁধাকাঁপ 
সাউয়ার ক্লাউট (Sauerkraut) 
সিদ্ধ ফুলকাঁপ 

আপেল 

ন্যাসপাত 

খুবানি (Apricots) 
কমলা ও পাত লেব 


বিভিন্ন ধরণের জাম (Berries of the ‘dried i 
briar, berries of the mountain ash) ... 


বাদাম 

ছত্রাক 

তাঁড়র গাঁজলা (2207) 
ফার ও পাইনের ফল 


টিনের মাছ ও নুন মাখান মাছ রঃ 
ডিম মেগা) 
গরুর দ্ধ গেরমকালে) 
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খাদ্য প্রাণ 
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নং খাদ্যের নাঁম 
৬২ আঁধক চাঁ্ব শান পনীর 
৬৩ দই তত 


৬৪ মাখন (গরমকালে যখন গরু মাঠে চাঁরয়া বেড়ায়) ... 
৬৫ মাখন শোতিকালে) 

৬৬ কন্ড্‌ মাছের তেল 

৬৭ গরুর মাংসের চার্ব 

৬৮ শুকরের মাংসের চার্ব 


বিশেষ দুষ্টব্য £ 

০ অত্যন্ত অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণযুক্ত। 
১ অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণযুন্ত। 

২ যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণযডুক্ত। 

৩ বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণযুক্ত। 

৪ অত্যন্ত বৌশ পাঁরমাণে খাদ্যপ্রাণযুন্ত। 
? খাদ্যপ্রাণের পারমাণ অজানা । 
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পবিশিষ্ট__গ 
, পারিভাষিক. শব্দ (বাংলা-ইংরাজী ) 


অনুধাবন_-0979997৮81012 
অনাহ্ৰম্যতা-Immunity 
অগ্ন্যাশয়_Pancreas 
অবশোষত—Absorbed 
অক্সিজেনঘাঁটত রাসায়নিক প্রক্রিয়া 


Oxidation 
আলিন্দ=Auricle 
অস্থিবন্ধনী—Ligament 
অন্তমঃখী—Afferent 
অপ্রতিবন্ধUnconditional 
অস্থি-তন্তBone-slats 
অস্থি-ধারক—Splint 
অন ব্ৰিকাস্থCoccyx 
অনুজংঘাস্ি_710019. 
অংশফলক—Scapula 
অক্ষকাস্থ—Clavicle 
অন্তঃ-প্রকোম্ঠাস্থ--0109 
অঙ্গহলফলক—Phalanx 
অন ভূামিক—Horizontal 
আবরাম—Tetanic 
অবতল—Concave 
অন ঘটক—Catalytic agents 
অধোহন:_Submaxillary 
অধোরসনা_Sublingual 
অম্ল—Acid 
অন্ধের কোরক_—Villus : 
অন্তঃক্ষরা-Emndocrine 
অণ্ডাধার_T'estis - 
আত-বেগনী_-012. violet 
অর্ধনালী বা খাঁজ_F'issure 
অন্তঃমাস্তৰক—Interbrain . 
আক্ষিপুট_756-1105 
অশ্রক্ষরণকারী—Lachrymal 
অক্ষপট—Retina 
অচ্ছোদপটল—Cornea 


অন্তঃস্ত—Endoderm 
অম্রা-Placenta 

আবরাণক কলা-_ 01131676119] tissue 
আবরণা—Capsule 
আলোড়ন—Concussion 

আতস কাঁচচMagnifying glass 
আড়াআড়ভাবে_Cr০ss-wise 
আবেশ—Induction 
হীন্দ্রয়সধাশ্লন্ট-_99189075 
উৰ্বস্থ_Femur 
উচ্চমহাশিরা-Superior venacava 
উপাজিহহা—Epiglottis 
উত্তন—Convex 

উৎকুণ—Lice 

উষ্ণীষক—Pons (of brain) 
উপলান্ব—Perception 
উপযোজন-—Accomodation 
উচ্চগ্রাম—High pitch 

টউদ্বায়_ Volatile 
এ্যাকসনা402 of nerve cell 
এথময়েড—Ethmoid bone 
কণ্ডরা_-Tendon 

কলা—_T'issue 
কলাপ্রজ্নন—Culture of tissue 
কোষ-_0:9]] 

কোষ প্রাচীর_Ce!ll membrane 
ক্লোমশাখা-Bronchus 
করোট—_Sku!]1 
কশেরুকা_Vertibra 
কাঁটদেশীয়_Lumbar 
করতলাস্থ_Carpals 
করাঙ্গনঁলমূলশলাকা_Metacarpals 
কলারস—Tissuefluid 

কোঁশিক নাল—Capilaries 
কপাটিকা-Valve 
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কন্বপদার্থ__16]022216 or 
Enzyme 

কর্ণ প্‌র—Parotid 

কঠিন তাল:_—Hard palate 

কড়া—Callosities 

কনাীণিকা_Iris . 

কেলাস_Crystal 

কর্টেক্স—Cortex of cerebral 
hemisphere 

খাদ্যপ্রাণ—Vitamin 

গ্‌রুমস্তিক—Cerebrum, cerebral 


hemisphere i 


গলনাল_Oesophagus 
য—Cervical, neck 
গলগ্রন্থি_7]25701ন 
গলগণ্ড_Goitre 
গভস্থি শিশ_Foetus 
গুল্‌ফাস্থ_T'arsals 
গ্রান্থ—Glands 
ঘাণবাহী—Olfactory 
ঘনাভূত—Condensed 
ঘনফল—Volume 
ঘটমানাবষয়_Phenomena 
চক্ষ্মগোলক—Eye ball 
চক্কাবর্তন—Cercuit 
চক্রপথ-__ 46 
চেষ্টায়_Motor 
চুপসান—Collapsed state 
চারান_ Transplanting 
ছন্দ—Rythm 
জৈবিক ক্রিয়াকলাপ_Vital functions 
জাবোপাদান—Protoplasm 
জৈব শ্বেতসার—_Animal starch 
সংঘান্থ Tibia 
জীবদেহ, তন্ত্ব_ 01298111577. 
জান্‌কাপালিক—Patela, knee-cap 
বিল্ল'—Membrane 
ডিম্বাধার_Ovary 
ডোরাকাটা—Striated 
ডিম্বাণুOvum 
তন্ত_System 
তরণাস্থ_Cartilage 
তাড়না-Impulse 
আল:_Palate 
তন্ত—Fibre 
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তাঁণ্চত_010% 
তৈলগ্রল্থ_Sebaceous gland 
তারারন্ত—Pupil 


ত্ৰিকাস্থ_Sacrum 

থ্যালামাস—Thalamus (part of 
brain) 

দেহযন্Organ 

দ্বোাপক—Islets 


দৃরদচ্টক্ষীণতা-Longsightedness 
ধূসর পদার্থ_Grey matter 
ধমনাঁ—Artery রি 
ধারক—Receptors 
নাভরজ্জ-_—Umbilical cord 
নেহাই_Anvil 
নিরোধ—Inhibition 
নালকা_-Tubules 
নিঃসরণ—Elimination, excretion 
নাড়া—Pulse 
{নলয়_Ventricle 
পাচন—Digestion 
পাঁরপাক—Metabolism 
পেশ—Muscle 
পেশাসত্ৰ-Fibrils 
পাকস্থলী—Stomach 
পর্যায়ক্লমক—Alternative 
প্রাতব্তন_Reflex 
পাতলা দ্ব—Weak solution 
প্রগণ্ডাস্থ_Humerus 
প্রকোষ্ঠ—_F'ore arm 
পদতলা্থ Meta tarsal 
পদাঙ্গনলেফলক—Phalanges 
প্রান্তীয়_Peripheral, of 
extremities 
পোঁচ্টিক নাল_Alimentery canal 
পারদ দণ্ড_Mercury column 
প্রস্থচ্ছেদ_ Transverse section 
প্রসারণ—Dilatation, extension 
প্রদাহ—Inflamation 
প্রতিরোধ পদার্থ_Antibody 
প্রশ্বস—Inhalation inspiration 
পরজাঁব—Parasite 
পোষণ—Assimilation 
পাৰ্শ্বদেশ Lateral side 
পিত্ত Bile 
পিত্তাশয়_Gall bladder 


পিত্তনল—Bile duct 
পারস্বন—F'iltration 
পারিবহন—Conduction 
পজ—_Pus 
প’জসংষম্টিকারী—Piogenous 
পাখ্না-Plumage 
পেশাউদ্দীপক—Motor 
প্রসারণকারী পেশ—Extensors 
পশ্চাদ্দেশয়_Posterior, hind 
প্রাতবর্তন চক্Reflex arc 
পাটা-Band 
প্রসার্যতা-Tension 

পেশীর কর্মতৎপরতা_Muscle tone 
প্রাতসরণ—Refraction 

পেশী বন্ধনী—Ligament 
প্রজনন—Fertilisation 


বাহমখ—Efferent, centrifugal 
বক্ষদেশীয় Thoracic 
বাহঃপ্রকোষ্ঠাস্থRadius 

বৃক_ 10025 
বীজাণন110701095 
{fবষ—Poison, toxin 
{বষঘ!—Antitoxin 
বায়কোষ__£1510109 
বাহঃস্তবক—Epidermis 
বাহঃক্ষরা—Exocrine 
বোধোদ্দীপক-_—১9ensory 
বর্ধনশাীল— Vegetative, growing 
বাহঃসন্ত—Ectoderm 
ভারসাম্য—Balance 
ভারকেন্্রCentre of gravity 
ভারোত্তলক যন্_Lever 
ভাঁজ—Flex 
ভেদ্য_Permeable 
ভ্ণ—Embryo 
মধ্যস্তর_Mesoderm 
মৃূত্রাশয়_Urinary bladder 
মত্রপথ— Urethra 
মূত্রনাল'—Ureter 

মূল স্তবক_Basal layer 
মস্তচ্কের ঝিল্লী—Meninges 
মধ্যচ্ছদ—Diaphragm 
সহাধমন—Aorta 


মস্তিম্কাধার_Cranium 

যান্ত্রক-Mechanical 

যোনগ্রন্থ_Sex glands 

যোনগ্রন্থি অপসারণ Castration 

যোৌগিক—Compound 

রন্ত দান বা প্রবিষ্ট করান ['ransfusion 

রাসায়ানক—Humoral, chemical 

রন্তরস_—Plasma 

রন্তমস্ত_Serum 

রক্ত সংবহন—Circulation 

রগাস্থ_Temporal bone 

রঞ্জক পদার্থ_Pigment, dye 

রন্তাললতা-Anaemia 

রক্তের প্রকীতি বন্যাস_81090৭. 

grouping 

রন্ত প্রণালীতে রন্ত জমাট বাঁধা-_ 
Thrombosis 

রন্তপ্রণালী—Blood vessels 

রক্তপ্রণালী সম্পার্কত_Vascular 

রেকাব—Plate, horse stirrup 

লাসকা-Lymph 

ললাটাস্থ_Frontal bone 

লঘুকরণ—Refraction of air 

লোহিত কাণকা-Red blood cells 

লাসকা পণ্ড Lymph nodes 

হন—Maxillary bone 

হৃদ্ধরা কলা—Pericardium 

হৃৎাপণ্ড_Heart 

হৎ-স্পন্দন_Heart beat 

শারার-বৃত্ত Physiology 

শারাীর-সংস্থান—Anatomy 

শ্ক'রা-Carbohydrate 

শ্বেতসার—Starch 

শ্বসন তন্তRespiratory system 

শ্বাস (ত্যাগ)—Expiration 

শ্বাস নালী—Trachea 

শ্রোণচক্Pelvis 

শিরকৃম্ভাস্থ_Parietal bone 

শির-নিম্নাস্থ—Occipital bone 

শরা__ড 17 

শৃ_406 horn 

শ্বেত কাণকা-_ড1716 blood cells, 
12100009953 

শ্ব-দন্ত—Canine teeth 

শোষক যন্Suckers 
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শ্ৰেম্মা-Mucus 
শ্ৰেম্মাঝল্ল৷—Mucus membrane 
শ্লেম্মা স্ফাত_Mixoedima 
শ্বেত-পদার্থ White matter 
শ্বেত-স্তবক-১etara 

শ্রবণ (পথ) Auditory (path) 
শম্ববক_—Cocnlea 
শুক্রকাট_—Spermatozoa 
ল্লায়_Nerve 
্থাতশলতা—Stability 
্থাতস্থাপকতা—Elasticity 

ল্লেহ বা চার্ব_'৪% 

স্নায়াবক কলা_Nervous tissue 
স্লায়তন্ত_Nerve fibres 

স্বরযন্্ Larynx 
সন্ধচ্যাত_Dislocation of bones 
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সণ্টালন_—Movement 
সংপন্ত_Saturated 
সংবেদায়_Sympathetic 
সৎ্কুাচত_Constricted 
সম্কোচন—Contraction 
স্ত্Failure 
সুযুল্নাশার্ষ—Medulla oblongata 
প্নেহঘটত প্রারতাক্রয়া-'atty 
degeneration 
স্বরতন্ত্রী--ড 9০৪ cords 
সৌঁয়া_031119 
ল্লায়্‌-গ্রান্থ_Ganglin 
স্বাদ কোরক_T'aste bud 
সংযোজক কলা_Connective tissue 
সমন্বয় সাধন—Synthesis 
ক্ষার_—Alkali 


১নং প্লেট__আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের বিন্যাস 


১। স্বরযন্ত্র ২। *বাসনালী ৩। অক্ষাঁস্থ ৪1 উচ্চ মহাশিরা €৫। মহাধমনী ৬ । দক্ষিণ ফুসফুস 
৭ । বাম ফুসফুস (হৃৎীপণ্ডকে দেখাইবার জন্য একপাশে টানিয়া লওয়া হইয়াছে) ৮। পালমনাঁর ধমনঈ 
৯। হতপিণ্ড ১০। পেরিকাডয়াম ১১। প্লূরা ৯২। মধ্যচ্ছদা ১৩। পেশী ১৪। পঞ্জরাস্থ 
১৫। যকৃত ১৬। পাকস্থলী ১৭। ওমেনটায় ১৮। ঘনান্্র ১৯। বৃহদান্ত্র ২০। চর্ম ও bie 
২১। সিকাম ও ভার্মিফর্ম এ্যাপেনাডিক্স ২২। পেরিটোনিয়াম ২৩। মূত্রাশয় চর্মীনম্নস্থ 


দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন Le 


০০ চি 


২নং প্লেট রন্ত ও লসিকা সংবহনের চিত্র 


লাল রং-ধমনী বাহিত রন্ত। নীল রংবশিরা। বেগযীন রং পোর্টাল বা যকৃতের শিরা । 
পীত রং । 


১। হৃংপিণ্ডের দক্ষিণার্ধ ২। হতপণ্ডের বাম অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪। পালমনার শিরা 
৫। উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা ৬। পালমনার ধমনী ৭। পাকস্থলী ৮। স্লীহা ৯। অশ্দ্যাশয় ১০। অন্য 
১১৯। পোটাল শিরা ১২। যকৃত ১৩। বক্র 


চি 


[সমপ্যাথোটক 


গ্ভি 


শু 


সম প্যাথোটক সনায়গ্রান্থ 


প্যাথোঁটক স্নায়ু 
প্রথম সিমপ্যাথাঁটক গনউরণ 
দ্বিতীয় ঠীসমপ্যাথোটক নউরণ 


রং-এর ব্যাখ্যা 


un 
ed 


৩নং স্লেট- রক্ত 
ক। অণবীক্ষণে দৃস্ট রন্ত 
১। লোহত কণিকা ২। শ্বৈত কণিকা 
খ। রং করা রন্তু (বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কাঁণকা) 
গ। লোহিত কণিকা-_বামে মানুষের; দক্ষিণে ব্যাঙের 
ঘ। অ-তাঁণ্চত রন্ত-বহুক্ষণ রাখার পর। উপরের 
(রন্তরস) ও নীচের (লোহিত কণিকা) স্তরের মধ্যস্থলে 
একাঁট পাতলা শ্বেত কণিকার স্তর দেখা যাইতেছে। 


৪নং প্লেট মানব দেহের স্নায়তন্ত্ 
১। মাঁস্তত্ক ২। সুযুত্নাকাণ্ড ৩। সিমপ্যাথেটিক স্নায়়তত্র ৪1 মহাধমনীর উপয় সিমপ্যাথোটক 
স্নায়ু (সোলার প্লেক সাস্‌) ৫। ভেগাস (প্যারাসমপ্যাথোঁটক) 
সবুজ রং_সিমপ্যাথ্থেটক। পাত রং প্যারাসমপ্যাথোটিক। সাদা_ অন্যান্য 


১২০ 
১৫২ 
১৫৩ 
১৫৬ 
১৬৭ 
১৭১ 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৮৬ 


১৮৮ 
১৮৮ 
১৯১ 
১৯১ 
২২৬ 
২২৮ 
২৩৪ 


২৪৩ 


শুদ্ধিপত্র 


লাইন অশ্য্ধ 
৫ কন্তেরা 
৯ দেহতন্্গত চক্র 
২১ ফুস্‌ফুস রন্তের 
২১ লসিকা হইবার সময় 
৩৬ 7915 
২৪ প্রক্রিয়ামধ্যস্থ 
১০ ইনজেকসন করিবার 
55 শ্লেম্মা-বীজাণ?কে 
৩৬ জাীবদেহের 
১৯ স্নায়ুতন্তের অভাব 
১ মানবজীবদেহের 
৩৩ কেমন 
২৬ বাতাসে ছাড়িয়া দেয় 
২৫ পচন শর 
৩৪ ডিয়োডিনের 
১১ বলা হয় 
১২-১৩-১৪ (white matter) বলা 
হয় (grey matter) ও 
শ্বেতপদার্থ হয় 
৩০ কাণ্ড 
৩৩ দেহযন্ত্র 
৩ দিকে 
8 বিপরীত কেন্দ্রীয় 
৬ ইউচ্টেকিয়ান 


৩৮-৩৯ নূতন...থাকে। 


অবসাদ না করিয়া 


বাতাসে তাপ ছাড়িয়া দেয় 
পচন শুরু হয় 

ডিয়োডিনামের 

বলা হয় অন্তঃক্ষরা 

(grey matter) ও শ্বেত 
পদার্থ (white matter) 
বলা হয়। 

কাণ্ডের 

দেহযন্বের 

বিপরীত দিকে 

কেন্দ্রীয় 

ইউচ্টেসিয়ান 

সেংচেনভ 

৩৮ লাইনটি ৩৯ হইবে ও 
৩৯টি ৩৮ হইবে 

বিনা অবসাদে 


